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দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন 


বর্তমান দংস্করণের আলোচনা অংশটি গ্রায় নৃতন করিয়া লিখিত হইল। 
কয়েকটি সম্পূর্ণ নৃতন অধ্যায় সংযোছ্িত এবং পূর্বের অধ্যায়গুলি নানাস্থলে 
পরিবতিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে। পদের অন্থবাদ অংশেও পরিমার্জনের চেষ্টা 
করিয়াছি। গ্রন্থটি বৎসরকাঁল অমৃক্রিত ছিল। পরিবর্ধনের প্রয়োজনে ছিতীয় 
সংস্করণ গ্রকীশ করিতে কিছু বিলম্ব হইয়া গেল। কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় 
এবং অগ্ঠান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ও এম্‌. এ. পঠন ক্ষেত্রে গ্রশ্নটি পাঠ্য-তালিকাতুক্ত 
করিয়াছেন। | | | 
বর্তমান সংস্করণ প্রণয়নে নানা প্রসঙ্গে সর্বদা উপদেশ লইয়াছি আমার 
অধ্যাপক ডক্টর অনগিতকুমার বন্দোপাধায় এম. এ, ডি, ফিল্‌ মহাশয়ের 
নিকট। শ্রীকফকীর্তন কাবো পুরাণ-কাহিনীর গ্রভাঁব অধ্যায়টি লিখিত গিয়া 
অধ্যাপক ডক্টর উপেন্কুমার দাস এম্‌. এ» ডি. লিট এবং শ্রীতষকীর্তন 
বিজয় ও গোপালবিজয় অধ্যায়টি লিখিবার সময় অধ্যাপক ডক্টর ছুর্গেশচন্ত্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌. এ., পি-এইচ. ডি মহাশয়ের নিশি ও সহায়তা লাভ 
করিয়াছি। 'জিজ্ঞাসা'র ্রীপ্রীকুমার কৃণড মহাশয় দ্বিতীয় দংস্করণটি অধিকতর 
যত শহকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাদের নকের প্রতি আমার 
ক্তজ্ঞত৷ নিবেদন করি, 


বিশ্বভারতী বিশীত 
অগ্রহায়ণ ১৩৭৬ | ডিসেম্বর ১৯৬৯ অমিত্রস্থদন ভট্টাচার্য 


প্রথম সংস্করণের নিবেন 


বড় চ্তীদাদের রচিত শ্রীকুষ্ককীর্তন বাংলা সাহিতোর প্রাচীনতম কাব্য- 
নিদর্শন। শুধু প্রাচীনতম বলিয়া নয়, নান! কারণে এই কাব্যগ্রন্থ বাংলা 
সাহিত্যের ইতিহাসে মূলাবান্‌। শ্রীন্ক্কীর্তনের ভাষা প্রাচীন এবং সেই 
কারণেই আধুনিক পাঠকের নিকট দুরূহ । অধ্যাপক শ্রাহ্কুমার সেন মহাশয় 
তাহার বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহান ( প্রথমখণ্ড পূর্বার্ধ ) গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 
"অনেকদিন হইল শ্রীকুষ্ণকীর্তন কাঁব্যটি প্রকাশিত হইয়াছে [ ১৯১৬]। কিস্ক 
নানা কারণে সাহিত্যরসিকের দৃষ্টি ( পরীক্ষোত্তিতীধুদের কথা ধর্তন্যের মধ্যে 
নয়) কাব্যটির প্রতি আক্ষষ্ট হয় নাই। এই অবহেলা একেবারে নির্থেতু নয়। 
প্রকুষ্ণকীর্তনে প্রবেশে বাঁধা আছে। বানান অপ্রচলিত, ভাষ! কিছু ছুর্বোধ । 
তবে আঙগুনাসিকের খোঁচা এড়াইয়া, মহাপ্রাণ ধ্বনির কণ্টক মাড়াইয়া, 
অপরিচিত শব্দের ঝোপঝাড় ডিগ্লাইয়া একবার যিনি এই কাব্যকুঞ্জে প্রবেশ 
করিবেন তিনি ঠকিবেন ন1।” শ্রীরুষ্ণকীর্তন কাব্যের -প্রচার্ল্পতার দিকটি 
আচার্য যোগেশচন্দ্র বাঁয় বিদ্ানিধি মহাশয়ও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সাহিত্য 
পরিষৎ পত্রিকায় ( ১৩৪২ প্রথম সংখ্যা) তিনি লিখিয়াছেন, “বড় চতীদামের 
পরের প্রচার হয় নাই। কৃষ্ণকীর্তন পড়িবাঁর পাঠক অল্প । আমার বোধ হয়, 
রুষ্ণকীর্তন হইতে পদ বাছিয়া ভাঁষ! যথাসম্ভব “চণ্ডীদাঁসী” করিয়া “চশ্তীদাসের 
শতপদ” নামে পৃথক পুস্তক প্রকাশ করিলে সাধারণ পাঠকেও অল্প টাকার 
সাহায্যে রসাস্বাদ করিয়া ধন্য হইবে ।” 

রীকষ্ণকীর্তন কাব্যের মোট পদের সংখ্যা চারিশত আঠারো । বর্ডমান 
গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগটি হইল শ্রীক্ষ্ণকীর্তনের নির্বাচিত পদের একটি লংকলন। 
সংকলিত পদের সংখ্যা একশত নয়, ছুইশত। বড় চণ্ডীদাসের পদের ভাষাকে 
ভাক্ষিয়া 'চগ্ীদাসী' করিবার চেষ্টা করি নাই। তবে আশা করিতেছি, যে 
উ্দেস্তে বিগ্ভানিধি মহাশয় ভাষা সংস্কারের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, বাংলা 
অন্গবাদের সাহায্যে ভাষার উপর হস্তক্ষেপ না করিয়াও সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে । 
আমরা পু'খির ভাষা ও বানান সম্পূর্ণ অুদরণ করিয়াছি। কোথাও পাঠ অস্ত্ধ 
পুলি বোধ হইলে পদের মধ্যে তাহা সংশোধন করা হয় নাই। সর্বত্রই যূল 
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পাঠ অন্থঙ্থত হইয়াছে এবং অন্মিত অশ্তদ্ধ পাঠের স্থলে পাদটাকায় | 
প্রস্তাবিত শুদ্ধ পাঠ প্রদত্ত হইয়াছে। 

বর্তমান সংকলনে শ্রীরুষ্ণকীর্তনের জনখণ্ড বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহের অন্তর্গত 
সকল পদ গৃহীত হইয়াছে । দানখণ্ড হইতে বাছিয়। কুড়িটি পদ এবং অবশিষ্ট 
: প্রত্যেকটি খণ্ড হইতে অনধিক দশটি করিয়া পদ নির্বাচন করা হইয়াছে। গ্রন্থ- 
সম্পাদনকালে মূল কাহিনীর ধারাটি যাহাতে অবিচ্ছিন্ন থাকে সে দিকে বিশেষ 
লক্ষা রাঁথিয়াছি। 

আধুনিক বাংলা ভাষায় চর্যাগীতির অনেক অন্গবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। 
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদের অন্থবাদের চেষ্টা সর্বপ্রথম । 

এই গ্রস্থের তিনটি ভাগ। প্রথম ভাগ কাব্য-আলোচনা, দ্বিতীয় ভাগ পদ 
ও পদের অন্রবাদ এবং তৃতীয় ভাগ ভাষাতাত্বিক টাকাটিগ্লনী ও পৌরাণিক 
প্রসঙ্গ পরিচিতি। কাব্য-আলোচনা অংশটি উনিশটি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। এই 
অংশে বিভিন্ন দিক হইতে শ্রীকষ্ণকীর্তন কাবাটির বিশিষ্টতা ও মূল্যনিরপণের 
চেষ্টা কর! হইয়াছে । অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্ত্র সেন মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 
ছন্দ সম্পর্কে একটি মৌলিক প্রবন্ধ লিখিয়া দিগ্লাছেন। বর্তমান গ্রন্থের 
পরিশিষ্টে সেটি সম্পূর্ণ মুত্রিত হইল। এই প্রনঙ্গে তিনি সম্পাদককে লিখিয়াছেন, 
“্রীকষ্ণকীর্তনের ছন্দতত্বের গুরুত্ব তার ভাষাতত্বের গুরুত্বের চেয়ে কম নয়। 
, এ বিষয়ে গবেষণার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আমার ইচ্ছা ছিল করার-_কিন্ত 
এখন নয়। তোমার প্রেরণায় এখনই হল।” বাংল! ছন্দ বিবর্তনের ইতিহাসে 
এই প্রবন্ধটি একটি মুলাবান অধ্যায়রূপে বিবেচিত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। বচনাটির জন্য অধ্যাপক সেন মহাশয়কে প্রণতি সহ কুতজ্ঞত৷ 
জানাইতেছি। 

ব্তমান গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে সর্বদা উপদেশ নির্দেশ দিয়াছেন আমার 
শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীঅদিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম.এ. ডি. ফিল্‌ মহাশয়। 
অধ্যাপক ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম্‌. এ..পি. আর. এস্‌., পি. এইচডি 
মহাশয়ের নিকট আমার আলোচনার কিছু অংশ দেখাইবার স্থযোগ পাইয়া 
উৎসাহিত হইয়াছি। কতকগুলি সংস্কৃতঙ্পোকের অনুবাদ দেখিয়া! দিয়াছেন 
অধ্যাপক ছুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় এম্‌. এ, পি. আর. এম্‌ মহাশয়। অধ্যাপক 
ডক্টর শ্রীরধীন্দ্রনাথ রায় এম. এ.১ ডি. ফিল্‌ ও ডক্টর শ্রীহ্শীল রায় এম. এও 
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ডি, ফিল্‌ যহাশয়ের নিকট হুইতে নানাভাবে সহায়তা পাইয়াছি। তথ্যসংগ্রছে 
সহযোগিতা করিয়াছেন শ্রীমতী অপর্ণা চক্রবর্তী এম. এ. । কলিকাত। বিশ্ব- 
' বিস্তালয়, বঙ্গীয়, সাহিত্য পরিষৎ ও মহারাজা মণীন্্রচন্্র কলেজের গ্রন্থাগার 
হইতে তথাকার কর্মিবৃন্দের সহায়তায় বহু গ্রন্থ ও পত্রপত্রিক1 ব্যবহাধের সযোগ-: 
পাইয়াছি। শ্রীুষ্ণকীর্তনের মূল পুথির ফটোস্টাট কপি বাবহারের 'হুমতি 
দিগ্নাছেন কলিকাতা বিশ্ববিচ্ভালয়ের বাংলা! পুথিবিভাগ। বিশ্বভারতীর 
গ্রন্থনবিভাগ শ্রীকুষ্ণকীর্তন-পুঁধির তিনটি ব্লক ব্যবহারের সুযোগ দিয়াছেন ।' 
ইহাদের সকলের নিকটেই আমি কৃতজ্ঞ । 

কাব্য-আলোচনা ও গ্রন্থ-সম্পাদনে হয়তো কিছু অপূর্ণতা থাকিয়। গেল, 
সেজন্য সম্পাদক ক্ষমাপ্রার্থী। ্‌ 


বাংলা ভাষা ও সাহিত্যবিভাগ বিনীত 
বিশ্বভারতী, শাস্তিনিকেতন অমিত্রস্দন ভট্টাচার্। 
আবাঢ ১৩৭৩। জুলাই ১৯৬৬ 


সূচীপত্র 
প্রথম ভাগ 


কাব্য-আলোচন। ১--+১৫০, 


* প্রাচীন মাহিতো রাধারুষ্চ কথা | পীরুফ্কীর্তন ও গীতগোবিন্দ / 
*ভ্রীকষ্ণকীর্তন শ্রীরুষ্বিজয় ও গোপালবিজয় /* শ্রীকৃষ্ণকীর্ভন ও 
বৈষ্ণবপদাবলী | কাবা পরিকল্পনায় পুরাঁণ-কাহিনীর প্রভাৰ | 
ীরুষ্ককীর্তনে পৌরাণিক প্রসঙ্গ ও তাহার পরিচয় /পর্মাটকীয় 
গুণ ও উপাদান /” গীতিলক্ষণ /"হান্তরম |”উপমা | প্রবাদ ও 
প্রবচন /'আখ্যানভাগ /' কাহিনীর কাল-পটভূষি | "টরিসবিষ্লেষণ | 
“সমা্িচিত্র | শ্রীরুফ্ণকীর্তন না৷ শ্রীর্সনর্ড |" চণ্ডীদাস সমস্া| | 
শ্ীকষ্ণকীর্তনে সংস্কৃতশ্লোক | রাগরাঁগিণী | "অলঙ্কার ও ধ্বনি | 
আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষা ও তাহার ব্যাকরণ | পাঠপরিচয় 


দ্বিতীয় ভাগ | 
পদ ও পরের অনুবাদ ১৫৩--৪০৩ 
জন্মথণ্ড ৃ ১৫৩ 
তান্বলখণ্ড র ১৬৪ 
দানখণ্ড ৃঁ ১৭৬, 
নৌকাখণ্ ৃ ২০৩ 
ভাবখণ্ড ২০৮ 
ভারখণ্রাস্তর্গত ছত্রথণ্ ৃ ১১৮ 
বৃন্দাবনথণ্ড ২২৩, 
যমূনাস্তর্গত কালিয়দমনখণ্ড ৃ ২৩১ 
যমূনাস্তর্গত বন্ত্ুহরণখণ্ড | ২৩৬ 
যমূনাস্তর্গত হারথ্ত | ২৪৮ 
বাণথণ্ড ২৫১ 
/বংশখণ্ড | ২৬৯ 


স্াধাবিয়হ ৩১৪. 


তৃতীয় ভাগ 

ভাষাতান্বিক টাকা সির 
ভাষাতাত্বিক টাকাটিগ্ননী ৪ 
পরিশিষ্ট 

ছন্দ - পরিচয় ৪১১--৪২৩ 
* শ্রীষণকীর্তনের ছন্দ-পরিচয় ৪১১ 

চিতরসুচী 

্রীরুষ্ণকীর্তনের বর্ণমালা 7/০ 
পুথির, ৪৯। থ পৃষ্টা . 7, 
প্রাঞ্ধ একখানি রসিদ ৃ ; ১২৫ 
পুঁথির  ৩৯। ক পৃষ্ঠা ১৯২ 
গুথধির ৯২। পৃষ্ঠা ২১৪ 
পুথির ১৭২। খ পৃষ্ঠা ২৭ 
পু'থির ১৭৩। ক পৃষ্ঠ ও ২৭ 


পুঁথির ২১৫। খ পৃষ্ঠা ৃ ৩৭২ 


টি 


ড ণ 

এ হ ও 
হ ৃ গা |. ডঁ 
ঠ ন্‌ ড হা ক 
ট ঠ তু ন্‌ 
ত স্‌ ্্‌ মূ নন 
ষ ফ্ 1 সত স্‌ 
থু নত ০] ৰ্‌ ল 
ন্‌ য় স্‌ ন্ড রি 
৮] ২. ০ ৪ রর 


সঙ ভু ত্তস্ত জুক ত্যাথ্যা স্তাত। 
জান! নদি জুবাক্সী ভীী থুথু গ্ুমূ 
বর সেসে গিতে ছ্টিভৈ তো হবো 


০ * শত 5 ৬ ২৬ ৭ ৮ ৪8 ০ 
শ্রীরষ্ণকীর্তনের বর্ণমীল। 
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বু চণ্তীদাসের প্রীকৃঞ্ণবীর্ভন 


প্রাচীন মাহিত্যে রাধাৃষ্ণ কথা 


্ীরুষণবীর্তন-পূ্বব্তী পুরাণ ও প্রাচীন সাহিত্যের নানাস্থানে রাধারুষের 
নামোন্পেখ ও উভয়ের লীলাকাহিনীর বিবরণ রহিয়াছে। প্রথমে পুবাণগুলির 
মধ্যে রাধারুষ্ের উল্লেখ কি ভাবে হইয়াছে দেখা যাইতে পারে। 

কষ্ণলীলার বর্ণনায় বিভিন্ন পুরাণের মধ্যে ভাগবত উল্লেখযোগ্য । 
ভাগবতের মধ্যে কষলীলার বিস্তৃত বিবরণ থাঁকিলেও কৃষের প্রিয়তমা গোপীর 
নাম যে রাধা, এ কথা শশষ্টভাবে কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। ভাগবতের 
দশম স্বন্ধে রামলীলার বর্ণনায় আছে রাসমণ্ল হইতে কু্জ অন্তান্য গোগীগণকে 
অন্তরালে রাখিয়া তাহার প্রিয়তম গোপীর লঙ্গে নিভৃতে বিবিধভাবে ত্রীড়া 
করিয়াছিলেন । কৃঞ্চবিরহে ব্যাকুল অপর গোঁপীসকল কের সন্ধান করিতে 
গিয়া বৃন্দাবনের এক প্রান্তদেশে কৃষের পদচিহ ও নেই মঙ্গে একটি ব্রজবধূর 
পাঁচিছও দেখিতে পাইল। এই দেখিয়া কষে প্রিয়তমার উদ্দেশ্যে তাহাদের 
উক্তি: 

অনয়ারাধিতো! নূনং ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ। 
মননে! বিহীয় গোবিন্নঃ প্রীতো ঘামনয়ন্্রহঃ | 

অনুবাদ : ভগবান ঈশ্বর হরি নিশ্চয় এই নারী কর্তৃক আরাধিত হইয়াছেন, 
যাহার জন্য আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রীতচিত্তে ইহাকে এই নিভূত 
প্রদেশে লইয়া আমিলেন। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ভাগবতে রাধার নাম ম্পষ্টভীবে কোথাও উদ্লেখ করা 
হয় নাই। এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত শ্লোকটির অন্তর্গত 'অনয়ারাধিতঃ কথাটি বিশেষ 
ক্ষণীয়। এই কথাটির 'অনয়! আরাধিতঃ পাঠও গ্রহণ করা যাইতে পারে। 
সনাতন গোস্বামী তাহার বৈবতভোধণী টাকায় লিখিয়াছেন, “অনয়ৈব আরাধিতঃ 
আরাধা বশীকতঃ ন ত্ম্মাভিঃ। রাধয়তি আরাঁধয্বতীতি রাধেতি নামকরণঞ্চ 
দ্রগিতং 1” অর্থাৎ তিনি 'অনয়ারাধিতঃ' কথাটির মধ্যেই বাধা নামের মন্ধান 


২ | বড় চত্ডীদাসের শ্রীকুষ্ণকীর্তন 
পাইয়াছেন ). পরবর্তী কালে কুফদাস, ১ তাহার তান 





রি ... রাাপৃরতিকপ করে আরাধনে। 
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে ॥ 
ভাগবতের ন্যায় খিল-হরিবংশেও গোগীগণনহ কষ্ের রাসলীলার বর্ণনা 
আঁছে। ভাগবতে স্পষ্টভাবে রাধা নামের উল্লেখ না থাকিলেও গোপীগণের 
মধ্যে কৃষ্ণের প্রিয়তমা একজন প্রধানা গোপীর উল্লেখ আছে এবং সনাতন 
গোস্বামীর মতে কৌশলে তাহীর নাম ব্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু খিল-হরিবংশে 
রাঁধার নাম নাই এবং সেখানে কৃষ্ণের প্রিয়তম কোনো প্রধান গোপীরও 
উল্লেখ নাই। 
ভাগবতের সম্পূর্ণ অন্ুমরণে বিষুপুরাণে কৃষ্ণের রাঁদলীলার বর্ণনা আছে। 
ভাগবতে যেখানে বল হইয়াছে 'অনয়ারাঁধিতঃ, এখাঁনে মেইস্থলে ব্যবহৃত 
হইয়াছে “বিষ্ণরভ্যচিতো” | বিষুপুরাণের অন্তর্গত শ্লোক : 
অন্রোপবিশ্য সা! তেন কাপি পুষ্পৈরলঙ্কৃতা । 
অন্য জন্মানি সর্বাত্মা বিষ্ণরভাচিতো| যয় ॥ 
যে রমণীকর্তৃক অন্জন্মে ষর্বাত্মা বিষুঃ অভ্যচিত হইয়াছিলেন, এইস্থলে 
উপবেশন করিয়া সেই রমণী কোনো পুণ্পের দ্বার! সেই কৃষ্ণকর্তৃক অলঙ্কত 
হইয়াছেন। 
পদ্মপুরাণের নীঁনাস্থানে রাঁধানামের উল্লেখ রহিয়াছে । ইহার একস্থানে 
বর্ণন৷ আছে, একদিন নারদ বৃন্দাবনের মধ্যে বালক কৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়! 
সহজেই তাঁহাকে ভগবানের অবতার রূপে কল্পনা করিলেন এবং মনে মনে 
ভাবিলেন লক্্মীও অবশ্তই কোনো গোপঘরে আবিভূত হইয়াছেন। তাহার 
পর তিনি খোঁজ করিয়া দেখিলেন ভাঙ্গ নামক এক গোপবর্ষের গৃহে একটি 
হন্দরী হুলক্ষণ! কন্যা । নারদ বুঝিলেন ইনিই লক্মীর অবতার কৃষ্ণবল্লতা। 
পল্মপুরাঁণের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কিছু সংশয় আছে। ইহার অন্তর্গত কোন্‌ 
কাহিনী প্রাচীন এবং কোন্‌ অংশটি পরবর্তী কালের সংযোজন-_তাহা প্রশ্নের 
বিষয়। উপরে উদ্ধৃত নাঁরদের কাহিনীটি যদি মূল হয়, তাহা হইলে বলিতে 
হইবে শ্রীকষ্ণকীর্তনের 'জন্মথণ্ডে রাধার যে জন্মকাহিনী বর্ধিত হইয়াছে তাহা 
কিছু পরিমাণে পদ্মপুরাণের অনন্ত । পদ্মপুরাগের বচনাঁকাল আহ্মানিক ষষ্ঠ 


শীষকীর্তন শ্্ীকষ্বিজয় ও গোপাঁলবিজয়: ১৫ 
এ ক্ষেত্রে মমকালীন কথক, পাচালীকার বা গায়কগণের গীত লৌকিক 
কাহিনীর 'ছারা প্রভাবিত হইয়া থাকিবেন। কেহ কেহ মালাধরের রচনার 
উপর শ্রীরুষ্ণকীর্তনের গ্রভাবও অন্ুমাঁন করিয়া থাকেন। 
রাধা-কষ্চের দান ও নৌকালীলার কাহিনী শ্রীকুষ্ণকীর্তন ও গোপালবিজয় 
উততয় গ্রস্থেই বিস্তারিতভাবে বণিত হইয়াছে । বড়ু চণ্ীদাম রাধা-কৃষ্ণের লীলা 
বর্ণনায় সম্পূর্ণ লৌকিক কাহিনীর ধারা অন্নুদরণ করিয়াছেন, আর গোপাল- 
বিজয়ের দৈবকীননান ম্পষ্টত:ই বলিয়াছেন, “লৌকিক বলিঞ্া না করিহ 
উপহাসে?। 
শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে রাধার নাম সর্বত্র উল্লিখিত হয় নাই। অনেক স্থলে এক 
নারী'__ এইরূপ উল্লেখের সাহায্যে কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে । যেমন রাঁসলীলা 
'অংশের বর্ণনা : ৃ 
বৃন্দাবনে গোপী-সনে ভ্রমে নারায়ণ । 
চন্দ্রের বেড়িয়া যেন শোতে তাঁরাগণ ॥ 
আচম্বিতে গোপী-মধ্যে নাই নারায়ণ । 
এক নারী লয়ে কৃষ্ণ করিল গমন ॥ 
তার লঙ্গে ক্রীড়া করি যমুনার তীরে । 
সথগদ্ধি কুস্থুম তুলি বুলে ধীরে ধীরে ॥ 
শ্রীকষ্ণবিজয়ে বড়াইয়ের নামের উল্লেখ নাই। কিন্ত শ্রীকুষ্ণকীর্তন ও 
গোপালবিজয় এই উভয় গ্রন্থেই রাধারুঞ্চলীলা কাহিনীর প্রধান তিন চবিত্র 
রাধা কৃষ্ণ এবং বড়াই । 
শ্রীকষ্ণকীর্তনে রাধা ও চন্দ্রাবলী অভিন্ন-_যে রাধা সেই চন্দ্রাবলী। কিন্ত 
শ্ীকুষ্ণবিজয় ও গোপালবিজয়ে রাধা ও চন্দ্রাবলী অভিন্ন নয়, তাহারা পরম্পর 
স্বতন্ত্। 
তিনটি গ্রন্থেই বাঁধা চরিত্র রহিয়াছে, তবে রাধার জন্ববৃত্তান্ত কেবল 
শ্রীকষ্ণকীর্ভন ও গোপালৰিজয়ে বিবৃত হইয়াছে । শ্রীকুঞ্চবিজয়ে রাধার 
নামোল্লেখ থাকিলে তাহার আর কোনে অতিরিক্ত পরিচয় নাই। শ্রীরুষ্ণ- 
কীর্তনে রাধার পিতার নাম সাগর, মাতার নাঁম পছুমা বা পন্মা এবং তাহার 
স্বামী হইল নপুংসক অভিমন্য ৰা আইহন। গোপালৰ্জিয়ে রাধার মাতার 
€কোনে। উল্লেখ নাই, স্বামী আইআন এবং তাহার পিতার নাম সুরানন্দ। 


১৬ বড় চত্তীদাসের প্রীকষ্ণকীর্তন 


বাপ স্থুরানন্দ জার সভার বিদিত 
স্বামী আইআন বীর জগত-পুজিত। 

পুরাণাদিতে রাধার পিতার নাম বুষতাহ। কিন্ত শ্রীুষ্ণক্বীর্ভন ও গোপাল- 
বিজয় উভয় গ্রন্থেই রাধার পিতার লৌকিক .নাঁম গ্রহণ কর! হইয়াছে, কোনো 
পুরাণে রাধার পিতার নাম সাগর বা বরানন্দ নয়। 

প্রাকচৈতন্য যুগে কৃষ্ণের লীলাস্বাদনের প্রধান দুইটি ধারা দেখা যায়। 
একটি ধারায় কৃষ্ণের এশ্বর্যমণ্ডিত যৃত্তি প্রকটিত, অপর ধারায় বুন্দাবনলীলায় 
মত্ত কৃষ্ণের প্রেমময় মৃতি বিকশিত। শ্রীরুষ্ণকীর্তন, শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও গোপাল- 
বিজয় এই তিনখানি গ্রন্থেই দেখি কৃষ্ণ পরম এশ্বর্যময় এবং ভূভারহরণার্থ 
পৃথিবীতে তাহার আবির্ভীব। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিচার করিলে বুঝা 
যাইবে শ্রীকষ্ণবিজয় ও গোঁপালবিজয়েই কৃষ্ণের যথার্থ এশ্বর্ধ ও মাধুর্য রূপ প্রকাশ 
পাইয়াছে; অপরদিকে শ্রীরুষ্ণকীর্তন কাব্যে কংসের বিনাশের জন্য কৃষ্ণের 
আবির্ভাব ঘটিলেও তাহার প্রেমচপল লীলামৃত্তিই সবিশেষ ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
অর্থাৎ নলী যায়, প্রাকৃচৈতন্য যুগে রুষের লীলাম্বাদনের যে দুইটি ধার দেখা 
গিয়াছিল, তাহ।র একটি ধারার কবি মালাঁধর ও কবিশেখর এবং অপর ধারার 
কবি বড়ু চণ্তীদাস। 

শ্ীকুষ্ণবিজয় ভাঁগবতের কাহিনী অবলঘ্নে রচিত কাব্য, স্থতরাং ইহাতে 
যে কৃষ্ণের এখরযৃন্তি প্রকাশ পাইবে তাহা বলা বাহুলা। কিন্তু গোপালবিজয়ে 
কৃষের এশ্ব্যমণ্ডিত রূপটি প্রকাশ পাইলেও, উহার দানখণ্ড ও নৌকাঁখণ্ডের কুষ 
অনেক পরিমাণে প্রীরুফ্ণকীত্তনের রুষ্ণের অনুরূপ হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীকষ্- 
কীর্তনে তাশ্বল দান নৌকা ইত্যাদি থণ্ডে রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে প্রচণ্ড বিরূপতা। 
ও কলহ লক্ষ্য করা যাঁয়। এই কাব্যে কুষের প্রতি বাঁধার ব্যাকুলত। সঞ্চারিত 
হয় বৃন্দীবনখণ্ড হইতে । ইহার পুবে দান ও নৌকাথণ্ডে রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে 
মিলন ঘটিয়াছে সত্য, কিন্ সে মিলনে বাধার দিক হইতে কোনো প্রকার 
আকুলতা৷ বাঁ সমর্থন ছিল না। নৌকাখণ্-পরব্তী ভার এবং ছত্রথণ্ডে কষে 
প্রতি রাধার কিঞ্চিৎ প্রশ্রয় লক্ষ্য করা যায়, এবং বুন্ীবনখণ্ডে রাঁধা নিজেই 
কৃষ্ণের নিকট যাইবার জন্য শাশুড়ীর প্রতি লন! করে। গোপালবিজয়ে দান- 
থণ্ড নৌকাখণ্ড রাসখণ্ড রহিয়াছে । এই দকল খণ্ডে রাধা ও কের মধ্যে 
শীকৃষ্ণকীর্তনের গ্ঠায় চটটুল উক্তি-গুতুযুক্তি থাকিলেও দেখা যায় দানখণ্ড হইতেই 


শ্রীকষ্ণকীর্তন শ্রীরুষ্ণবিজয় ও গোপালবিজয় ১৭ 


রাধা ও কৃষ্ণ উভয়ে উভয়ের গুণস্মরণে মুগ্ধ হইয়াছে। শ্রীকষ্ণবীর্তনের বংশী- 
খণ্ডে রা বলিয়াছে : 
বন পোড়ে আগ ৰড়াঁয়ি জগজনে জাণী। 
মোর মন পোড়ে যেহু কুস্তারের পণী॥ 
কিন্তু গোপালৰিজয়ে মনোছুংখ প্রকাশে অসমর্থ রাধা “কুস্তারের পুনি'র ন্যায় 
অস্তরে অনুক্ষণ দগ্ধ হইয়াছে এবং এই দানখণ্ডেই ক রাধার প্রতি লক্ষ্য করিয়া 
বংশিধ্বনি করিয়াছে। শ্রীরুষ্ণকীর্তনে বাঁধার নিকট হইতে দানগ্রহণের 
ব্যাপারে রুঞ্ণচ বড়াইয়ের সহিত পরামর্শ করিয়াছে, গোপালবিজয়েও বাধার 
নিকট হইতে দানগ্রহণের কাজে বড়াই কৃষ্ণকে সাহায্য করিয়াছে । এখানে 
“বিকিছলে” বড়াই গোপীগণের সঙ্গে রাঁধাকে যমুনার তীরে লইয়া! আসিলে কৃষ্ণ 
তাহার নিকট বার ব্সরের দান চাহে এবং লর্বশেষে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ন্যায় 
রাধার প্রতিটি অঙ্গের জন্য পৃথক পৃথক দান দাবি করে : 
কেশের বিচার আগ দেহ মোর পাঁশে 
একে একে দেখো ইথে কোন ধন বইসে। 
সীমস্তে সিন্দুর তোর অমূল্য রতনে 
কামের কনকদণ্ড লুকাবে কেমনে । 
এ তোর ললাটে জত দেখো পত্রাবলী 
ইহার দানের বেলে দেখিব বিকলি। 
শ্রবণে হিল্লোল বহে হীরাধর কড়ি 
কে পারে বলিতে মূল্য ইথে দান বড়ি। 
্্ীকুষ্ণকীর্তনের ন্থায় গোপালবিজয় গ্রন্থেও দেখি রাধার নিকট কৃষ্ণ মাঝে 
মাঝেই তাহার অবতারত্বের কথা গ্রকাশ করিয়াছে । বাঁধা যখনই কৃষ্ণকে 
প্রতাখ্যান করে তখনই কৃষ্ণ রাধাকে ম্মরণ করাইয়া দিয়! বলে : 
আক্ষি দেব নারাঅণ সংসারের সার 
ভূমিভার খণ্ডাইতে গোঁকুলে অবতার । 


গুজব জনমে রাধে তূঙ্ষি মোর লাঁরী 
তে কারণে আপনা না বামি তোম্বা ্মরি 


১৮ | বড় চণ্ীদাসের শ্রীকষ্কর্তন 


সে কারণে বাধিক1 আইলু' তোর ঠাঞ্ছে 

কামভএ শরণ লইলু তুআ পাঁএ। 
কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া বাধার মনে কিরূপ ভাবনার উদয় হইল মে চিত্র কবি- 
শেখর অস্কন করিয়াছেন । কবিশেখরের বর্ণন! : 

কৃষ্ণের বনে রাই লাঁজে অধোমূখী 

মোনে মোনে অন্্মানি ভূমি নখে লেখি । 

মব গুণে আগল নাগর-শিবরোমণি 

ঘরে প্রাণ স্থির নহে জার বংশী শুনি। 

জার নাম শুনিলে স্থদিন করি জাঁনি 

.... জারে দেখিলে জনম সফল করি মানি । 
কিন্তু এততসত্বেও কৃষ্ণের নিকট রাধা আত্মসমর্পণ করিতে পারে না। প্রেমের 
আহ্বান সত্বেও লঙ্া ও কুলকলঙ্কের ভয়ে রাধা কষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া 
চলিয়া! ঘায়। ইহাতে কৃষ্ণ মুছিত হইয়! পড়ে । পরে জ্ঞান ফিরিলে বড়াই 
কৃষ্ণকে সাত্বন| দিয়া রাঁধা-লাভের জন্য তাহাকে যমুনার ঘাটে কাগডারী হইবার 
পরামর্শ দেয়। 
গোঁপালবিজয়ের নৌকাখগ্ডের সঙ্গেও শ্রীরুষ্ণকীর্তনের নৌকাথণ্ডের 

তুলনার অবকাঁশ রহিয়াছে । কারণ উভয় গ্রন্থেই রাঁধাক্ুষ্চের নৌকালীলার 
বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে এবং উভয় গ্রন্থকারই নৌকাখণ্ডের কাহিনী নির্মাণে 
লৌকিক কাহিনীকেই বিশেষভাবে অন্থসরণ করিয়াছেন। শ্রীরুঞ্চকীর্তনে রুষঃ 
গ্রথমে রাধার সখীদ্ের ও বড়াইকে যমুনা নদী পার করাইয়া দেয়, সবশেষে 
রাঁধাকে তাহার নৌকায় তুলিয়া লয়। যখন বড়াই ও সথীরা যমুনার অন্তপারে 
চলিয়! গিয়াছে, তখন রাধা একাকী যমুনার এ প্রান্তে দীড়াইয়া চিন্তা 


কবিতেছে : 
মোএ' যবে জাণে কাঙ্ছাঞ্ছি ঘাটে মহাঁদানী। 


বড়ায়িক ছাড়ী কেন্ছে হেবৌ একাকিনী ॥ 
কেহ্ছে সব সখিজন আগু কৈলে” পার। 
কাল হা! গেল মোরে যৌবনভার ॥ 

কি তৈল কি ছৈল বিধি যমুনার ঘাটে । 
কেছ্ছে মন কৈলে জাইতেঁ মথুরার হাটে। 


প্রবীন প্ীতবিজ ও গোপালবিজা রঃ 


কিন্ত গোপালবিজয়ে কৃষ্ণের নৌকাঁয় কে আগে উঠিবে কে পরে উঠিৰে--যখন 
এইরূপ চিন্তা ও কথাবার্তা চলিতেছে, তখন 
হিতে নারিঞা রাধে ভয়ছে সভা এ 
আপনে চটিল! এক! কাঙ্বাঞ্চির নাঁএ। 
তা দেখি কাহ্াঞ্জি আতি-আনন্দে মুগধে 
জনম-দরিজ্র জেন পাঁএ মহা-নিধে | & 
নাএর এপিগে রাধে উদ্দিগে মাঁধবে 
তীরে চমকিত হঞা দেখে সখী সবে। 
আধ জমুনাএ লাও লঞ] বনমালী 
রাধিকা-মহিতে কিছু পাঁতিল ঢামালী । 
এই ঢামালীরই শেষ পরিণতি যমুনা নদীতে নৌকার মধ্যে রাধা-কৃষ্ণের মিলন। 
শ্ীকৃষ্ণকীর্তনে রাঁধা রুঞ্খের মিলন-মুহুর্তে রাধা কৃষ্ণকে বলিয়াছে : 
দধি দুধ নঠ কৈলে' কাহ্ছাঞ্রি' ল 
মোর ডুবাধিলে' পসার। 
বলে জলে কোলে কৈলে কাঙ্কাঞ্রি' ল 
কৈলে' বড়ই খাখার। 
সব সখি দেখে মোর কাঙ্কাঞ্ি” ল 
নাতুলিহ জলের উপর ॥ 7 
যত ছিল মনে তোর কাহ্াঁঞ্চি ল 
চিরকাল মনোরখ | 
তাহার কারণে কৈলে' কান্াঞ্ি ল 
মোর মরণের পথ ॥ 
অপরদিকে গোঁপালবিজয়ে যমুন। নদীর মধ্যে : 
কাঙ্থাঞ্জি রাধার জত অন্গমতি লএ 
হেঠমাথে রহে বাঁধে কিছু নাহি কএ। 
মম বুকিঞা কান্থ বাঁধা কৈল কোলে 
দশ দিগ চাহে রাই কিছু নাহি বোলে। 
তখন সুন্দরী রাধে চাটু করি বোলে 
চাপিঞ্। না ধর কোলে সুন্দর গোপালে। 
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ছিণ্ডে জানি গলার গজমূতি হার 
না ধর না ধর কান্থ করি পরিহার । 
অধবে দশনাধাত না দিহ চুম্বনে 
মোছ1 জেন নাহি জাঅ নঅন-অঞ্জনে। 
মন দহ মুছিতে কপোল-পত্রাবলী 
মুকল না হএ জেন মাথার কবরী । 
মন করি গাএ হাথ দিহ দামোদর 
নখরেখ জাঁনি লাগে কুচের উপর । 
গোপালবিজয়ে নৌকাখণ্ডের অন্তত কুষ্ণের প্রতি রাঁধার এই উক্তির সঙ্গে 
শ্রীরুষ্ণকীর্তনে দানখণ্ডের অন্তর্গত রাধার নিয়োদ্ধত উক্তির সাদৃশ্য বিশেষভাঁকে 
লক্ষণীয় : 
স্বন্দর কাহ্ছাঞ্জি তরে যাণ্ড তোর কোল। 
কভে" না লজ্ঘিভে" যবে আন্বার বোল ॥ 
মীথার মুকুট কাহ্ছাঞ্রি ভগি জুণি জাঁএ। 
যোড় হাথ কবি কাহ্ু বোলে ভোর পাএ॥ 
ছিগ্ডি জুণি জাএ কাহ্াঞ্ি” সাতেসরী হারে । 
আর নঠ না করিহ সব আঁলঙ্কাবে ॥ 
আতিশয় না চাঁপিহ আধর দীতে। 
সথি সব দেখিআ বুলিব দস্তঘাঁতে ॥ 
নখঘাঁত না দিহ মোর পয়োভারে | 
আইহন দেখিলে মোর নাহি'ক নিস্তারে ॥ 
গোঁপালবি্জয় ও শ্রীকুষ্কীতনের দান ও নৌকাখণ্ডের মধ্যে নানাপ্রকাঁর 
সাদৃশ্য লক্ষিত হইলেও, শ্রীরুষ্চকীত নের বুন্দাবন খণ্ডের এবং গোপালবিজয়ের 
রাস খণ্ডের অন্তর্গত কাহিনীর মধ্যে বিশেষ কোনো মিল বা! সাদৃশ্ঠ লক্ষ্য কর! 
যায় না। ৫ 
কাহিনী ব্যতীত আঙ্গিকের দিক হইতেও শ্রীরুষ্কীর্তন শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও 
গোপালবিজয়ের মধ্যে তুলনামূলক বিচারের অবকাশ আঁছে। লক্ষ্য কর! যায় 
তিনটি গ্রন্থেই পয়ারের আধিক্য, ভবে স্থানে স্থানে দীর্ঘ-ত্রিপদীও বহিয়াছে। 
শ্ীকষ্বিজয়ে কোনো অধ্যায় বা খণ্ড বিভাগ নাই, সমগ্র গ্রন্থখানি 
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ত্বাগ-বাগিণীতে বিন্যস্ত । শ্রীকুষ্ণকীর্তন কাব্যের কাহিনীটি তেরোটি স্বতন্ত্র খণ্ডে 
বিভক্ত, গোপালবিজয় কাঁব্য চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ । 

শ্রীকষ্ণকীর্তন ও গোঁপালবিজয়ে বড়াই চবিজ্র রহিয়াছে, শ্রীরুষ্ণবিজয়ে বড়াই 
চরিত্রের কোনো উল্লেখ নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও গোপালবিজয়ের বড়াই 
চরিত্র লক্ষ্য করিলে বুঝা যাঁয় গোপালবিজয় অপেক্ষা শ্ররুষ্ণকীর্তনের বড়াই 
অনেক বেশী কর্মতৎপর | কাহিনীর কাঠামোর দিক হইতেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 
বড়াইকে অনেক বেশী গ্রথর হইতে হুইয়াছে। প্রীরুষ্ণকীর্তনের কাহিনীর 
অনেকটা অংশ জুড়িয়া কৃষ্ণের প্রতি রাধার বিরূপতা প্রকাশ পাইয়াছে। 
সেখানে বড়াইকে সদা রাধার বিরূপতা দূর করিবার কাজে নিয়োজিত থাকিতে 
হইয়াছে। শ্রীকুষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রথমাংশে কৃষ্ণের প্রতি বাধার কোনরূপ 
প্রেমভাঁব জাগ্রত হয় নাই, বরং কৃষ্ণের নিকট হইতে সর্বদা সে' দূরে সরিয়া 
থাকিতে চাহিয়াছে; অপরদিকে গোঁপালবিজয়ে কৃষ্ণের প্রতি রাধার যে 
বিরূপতা তাহ! নিতান্তই বাহিরের ছলন মাত্র, ৰস্তৃত; কাহিনীর চন] হইতেই 
দেখি কষ্ণচ ও বাঁধার মধ্যে প্রেমের একটি গভীর বন্ধন বৃহিয়াছে। সুতরাং 
কাহিনীর এই পটভূমিতে রাধা-কৃষ্ণের মিলনসাধনে বড়াইয়ের সক্িয়তার 
বিশেষ কোনো অবকাশ ঘটে নাই। 

আজ পর্যন্ত শ্রীরষ্ণকীর্তনের একটি মাত্র পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং 
সেই পুঁধিরও শেষাংশ খণ্ডিত। স্ৃতরাঁং কাহিনীর পরিণতিতে কি ঘটিয়াছিল, 
্ীরুষ্ণকীর্তনের দ্বিতীয় প্রামাণিক পুথি যতক্ষণ আবিফৃত না হইতেছে ততক্ষণ 
বলিবার কোনে! উপায় নাই। আমরা সাধারণভাবে অনুমান করিয়া থাকি, 
কৃষ্ণ কংসের বিনাশের জন্য মথুরায় গেলেন, সেইস্থান হইতে আর তিনি 
বৃন্দাবনে ফিরিয়া আঁসিলেন না। পুরাণে এই বিবরণই আছে, শ্রীকৃষ্ণবিজয়েও 
তাহাই অন্ুহ্গত হইয়াছে । গোপালবিজয়ের কাহিনীতে কিন্তু দেখি কৃষ্ণ 
মথুবায় কংমকে বধ করিয়া এবং সেখাঁনে উগ্রসেনকে বাজাতার প্রদান 
করিয়! বিরহকাতরা গোপীগণের বাথা দূর করিবার জন্য পুনরায় বৃন্দীবনে 
ফিরিয়া আসিয়াছে । গোঁপালবিজয়ের কাহিনীর এই পরিণতি দেখিয়া ন্তন 
করিয়া প্রশ্ন জাগে শ্রীকুষ্ণকীর্তন কাব্যের কাহিনীটিই বাঁ কিভাবে সমাপ্ 
হইয়াছিল? শ্রীরুষ্চকীর্ভন পুরাণের আধারে লৌকিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত 
কার্য, গোপালবিজয়ও তাহাই । গোপালবিজয় ও শ্রীকষ্ণকীর্তনের মধো নানা 
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দিকে সার্ট লক্ষ্য করা গিয়াছে। এখন গোপালবিজয়ের কাঁছিনীর শেষাংশ 
দেখিয়া কি অন্গমান করা যায় যে শ্রীককষ্ণকীর্তন কাবোর শেষেও কৃষ্ণ মধুর 
হইতে বুন্দাবনে রাঁধার নিকট পুণরায় ফিরিয়া আসিয়াছিল? 


শ্রীৃষ্ণকীর্তন ও বৈষ্ণবপদাবলী 


বড় চত্তীদাসের শ্রীকুষ্ণকীতন এবং চণ্তীদাসের পদ্দাবলীর ভাব ভাষা 
চরিব্রবিন্তাস ও রচনাশৈলীর মধো নানাদিক হইতে সুম্পষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয় । 
্ীরুষ্ণকীর্তন অপেক্ষারুত প্র/চীনকাঁলে রচিত বলিয়া তাহার মধ্যে ভাব 
চরিত্রবিন্থান প্রভৃতি ভত স্যক্ম পবিমাঁণে আমরা প্রত্যাশি! করিতে পারি না। 
অবশ্য প্রাচীনক'লের কাঁবো এই স্থক্মতা যে একেবারে ছুল্াপ্য তাহা আমাদের 
বন্তবা নহে। পদাঁবলীতে কালোচিত পরিবর্তন স্বাভাবিক বলিয়া যতট! 
বিবত্তিত ও পরিমাজিত হইয়! উঠিয়ছে, শ্রীরুষ্ণকীর্তন গ্রস্থমধো একান্তভাবে 
আবদ্ধ বলিয়া! ততটা পরিমাণ পরিমার্জন লাভের সুযোগ পায় নাই । আবার 
প্রচলিত চণ্তীদাসের পদ্দাবলী শ্রীরুষ্ণকীর্তনের পরধ্তীকালে রচিত বলিয়! এবং 
উক্ত পাহিতোর সম্মুখে প্রাক চৈতন্য যুগের বৈষ্বপদাবলীর এতিহা ছিল বশিয়া 
চৈতন্-পরবর্তা যুগের চণ্ভীদাঁদেধ পদাবলী সেই এতিহাশীসিত পথের অন্ঠবর্ভন 
করিয়াছে । তাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অপেক্ষা পদাবলী সাহিত্য ভাব ও বাঞ্জনার 
দিক হইতে যে স্থক্মতর হইয়! উঠিথে তাহা স্বাভাবিক । 
ভাষাঁর দ্রিক হইতে বিচার করিলে শ্রীকষ্ণকীর্নের প্রাটীনত্ব সহজেই ধরা 

পড়ে। এই কাব্যে আদি-মধাযুগের ভাঁষা , স্থান লাভ করিয়াছে বলিয়া 
গবেষকগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াঁছেন। কিন্তু পদাবলীর ভীষা ইহার বন্ধ 
পরৰর্তী কালের বলিয়া উহার ভাষাকে অস্তা-মধ্যধুগের ভাঁষা বলিয়া গ্রহণ 
করিতে হয়। উভয় পর্যায়ের ভাঁধার নিদর্শন উদ্ধত করিয়া পরস্পরের পার্থক্য 
দেখাইতোছ | শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে : 

সব দেবে মেলি সভা পাতিল আকাশে । 

কংসের কারণে হএ স্থির বিনাশে | 

ইহার মরণ হএ কমণ উপাএ। 

সন্দেই চিন্তিআ বুয়িল ত্রক্ার ঠাএ॥ 


দ্ীরষ্ককীর্ডন ও বৈফবপদাব্ী ২৩ 
এবং পদীবলীতে : 
রাধার কি হৈল অন্তরে বাথা। 
বসিয়! বিরলে থাঁকয়ে একলে 

না শুনে কাহারে! কথা ॥ 

ভাষা যে উভয় পর্যায়ে একটু. স্বতন্ত্র শ্রেণীর এ বিষয়ে কোনো সনোহ থাকে না। 
শীকুষ্চকীর্তভনের ভাষার মধ্যে আদি-মধ্যযুগের বাংলাভাষার লক্ষ্মণ পরিন্ুট | 
যেমন, 'এন” বিভক্তি “এ” হইয়া “এতে রূপান্তরিত হইয়াছে । আদিশ্বরে 
শ্বাসাঘাত ( আহ্ুমতী, আন্গখিলী ), পদান্তস্থিত অকারের উচ্চারণ ইত্যাদি 
শ্রীরুষ্ণকীর্তনের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য । “আউলাইলেশ' এখানে শব্দের শেষে 
সংস্কৃত অহংজাত “, বিভক্তি বসিয়াছে। তাহা ছাড়া 'আদ্ষার' “তোক্ষার” 
ইত্যাদি শব্ের প্রয়ে!গ বহুবার হইয়াছে । পদ্দাবলীর ভাঁষার মধ্যে আমরা 

প্রকৃত আধুনিক বাংলাভাষার হৃৎস্পন্দন অন্ুভব করিতে পারি। ূ 
কেবল ভাষা নয় ভাবের দিক হইতেও উভয় পর্যায়ের সাহিত্যের একটি 
সম্পষ্ট স্বাতিন্ত্রা পরিলক্ষিত হয় ।' চৈতগ্য-পরবর্তীকালের পদ্দাবলীতে রাঁধাভাব ও 
রাধাবাদ যতটা পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে শ্রীরুষ্চকীর্তনে ততটা নাইট । 
»টৈতন্যদেবের আবিভীবের ফলে পদাবলী সাহিত্য চৈতনাাবকে প্রগাঢরূপে 
স্বীকাঁর করিয়াছিল, শ্রীঃঞকীর্তনে তাহার একা স্ত অভাঁব। লীলাবিলাম এবং 
কাঁমকলার প্রাধানা শ্রীরুষ্ণকীর্তনকে ণহুল পরিমাণে গ্রাম করিয়াছে বলিয়া 
দেখানে স্থল রুচি ও গ্রামাত| যতট। প্রবল-_ পদাবলী সাহিত্যে তেমন নহে । 
চৈতন্তদেবের ধর্ম এবং বাক্তিগত জীবণের পরিমাঁজিত আধ্বাত্মিক কুচি পদাবলী 
সাহিত্যকে প্রভাবিত করিয়াছিল বলিয়া এই সাহিত্যে একটি পবিত্র এবং শিষ্ট 
ফুচিবৌধ সদাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে ।* পদীব্লীর মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ঃবার্শন' 
কিংবা বুন্দাবনের ষড় গোস্বামীর দর্শন যত তীব্রভাবে উচ্ছৃমিত হইয়াছে, 
শ্রীরষ্ণকীর্তন কঁবোর মধ্যে ততট] দেখা যায় না। কারণ ওই বিশেষ বৈষুব 
বিশ্বাসের দ্বারা শ্রীরুষ্ণকীর্তনের কবিচিত্ত নিয়ন্ত্রিত হয় নাই | ফলে শ্রীকুষ্ণকীর্তনের 
মানবতা ও বাস্ববভাবোধ বৈষ্ঞবপদাবলীতে ততটা পাওয়া যায় না। 
চণ্তীদাদের রাধা পদাবলীতে 'বৃস্তহীন পুষ্পসম আঁপনাতে আপনি” বিকশিত 
হইয়] উঠ্িয়াছেন। তিনি পূর্বপরিচয়হীন । শ্রীরুষ্ণকীর্তনের অস্তিম পর্যায়ের রাধা 
পন্দাবলীর রাধার মতই । তবু তাহার পূর্ব পরিচয় এবং ক্রমিক বিবর্তনটুকু, এমন 


২৪ :... বু চতীদাসের পরীকৃষ্কীর্ডন 


কি অস্তিম পর্যায়ের তাববিহ্বলতাঁর মধ্যেও বাস্তব জগতের মানবীর রক্কপ্রবাহ 
সঞ্চালিত হইয়াছে । সে কখনোই রক্তমাংসবঞ্জিত হয় নাই। ভাবসাগরে নিমজ্জিত 
হইবার বাসন শ্রীরুষ্ণকীর্তনেও কম নহে। কিন্তু তাহা বৈষ্ণবপদ্দাবলীর 
ম্যায় একাস্তভাবে ভাবসর্বন্ধ নহে। বৈষ্ণবপদ্রাবলীর ভাবপরিকল্পনায় যে 
আতিশযা লক্ষিত হয় তাহা শ্রীক্ুষ্তকীর্তনে উৎকটভাবে কখনোই দেখা দেয় 
নাই। 

চরিত্রবিশ্যাসের দিক হইতে পদাবলী সাহিত্য তাই বৈচিত্রাহীন। বাস্তবতারু 
পটভূমিকায় মানবতার স্বীকরণে যে নাটকীয়তা দেখা দেয় তাহা চরিতরস্থা্টির 
পক্ষে খুবই অন্কূল। কিন্তু বৈষণবপদাবলীতে ওই নাটকীয়তার অভাবের জন্যই 
চরিত্রগুলির আবেদন যেমনই হউক না কেন তাহার মধ্যে সংঘাত-বৈচিত্রয 
তেমন নাই । কিন্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে কাহিনীর প্রাধান্য ও ঘটনার ঘনঘট। 
থাকার ফলে চরিত্রগুলির উত্থান পতন লক্ষিত হয়, তাই চরিত্রগুলি নাটকীয়ু। 
বড়াই, কষ্ণ, রাঁধা প্রভৃতি চরিত্রের স্বাতন্ত্য সেখানে সুম্পষ্ট। বিশেষ করিয়া রাধা 
চরিত্রের ক্রমবিবর্তনটি এবং তাঁহার পবিণত মহিম! প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর লেখনী- 
্রস্থত বলিয়া মনে হয়। তাম্বলখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের গ্িত প্রস্তাবে “কোপে গরজিলী 
রাধা যেহু কালসাপ”$ঃ কিন্ত সেই বাঁধাই ক্ুষ্ণবিরহে “আকুল শরীর মোর 
বেআকুল মন” বলিয়াছিল। কিন্ত পদাবলীতে কাহিনীর প্রাধান্ত না থাকায় 
চরিত্রগুলি নাটকীয় হইয়া উঠে নাই। কৃষ্ণান্ুরাগ প্রকাশে বাঁধার চাততুর্ধ- 
কৌশল চরিত্রের" মধো দোলাচলতা স্থষ্টি করে নাই, তবে হয়তো! কিছুটা 
টৈচিত্র্য আনিয়াছে। তাই চরিত্রন্্টির দিক হইতে দেখি শ্রীরুষ্চকীর্তনের 
মধ্যে চবিত্রগুলির মানসিক ছন্দ যতটা তীব্র ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে পদাবলীর 
মধ্যে ততটা পায় নাই। পদাবলীর মধ্যের গীতিকাব্যের ধর্ম প্রাধান্ত লাভ 
করায় নাটকীয়তা হ্ষুপ্ন হইয়াছে । 

সর্বশেষে রচনাশৈলীর পরিপ্রেক্ষিতে এই তারতমা বিচার করা যাইতে 
পারে। অবশ্য আঙ্িকের দিক হইতে উভয় পর্যায়ের কবিতায় তেমন কোনো 
স্বাতন্া লক্ষিত হয় না। পয়ার ত্রিপদী একাবলী প্রভৃতি ছন্দ উভয় শ্রেণীর 
কবিতায় পাওয়া যাঁয়। আবার অলঙ্কারের দিক হইতে বল! যায় যে উভয় 
পর্যায়ের চত্ীদালের কবিতায় সংস্কৃত সাহিত্য হইতে অলঙ্কার আহরণ করা 
হইয়াছে। কিন্ত শ্রীকুষ্ণকীর্তনের কয়েকটি উপমা লোকজীবন হইতে আহ্বত 


কীর্তন ও বৈ্বপদ্দাবলী ২৫ 


এবং সেখানে কবি-কৃতিত্বের পরিচয় আছে। পদাবলীর চণ্তীদাসেও যে 
লৌকিক জগতের বস্তকে উপমারূপে ব্যবহার করা হয় নাই তাহা নয়, তবে 
সেখানে তাহার অবকাশ খুব কম। কবিতা রচনাঁকালে সংস্কৃত অলঙ্কার শান্বকেই 
তিনি পদে পদে অনুসরণ করিয়াছেন। আর এক দিক হইতে বলা যায় যে 
বাৎসায়নের কামস্থত্র এবং সংস্কৃত ও প্রাকত সাহিত্যের উদ্ভট ক্লোকাবলী ও 
আদ্দিরসাত্বক কবিতাঁর উত্তরাধিকার অবলম্বন করিয়াই শ্রীরুষ্ণকীর্তন বচিত। 
চৈতন্ত-পরবর্তী বৈষ্ণবপদাবলীতে সেই আদিরস বহুল পরিমাণে সংযত এবং 
তাহা মধুর ও শান্তরসের আস্বাগ্যমানতা লাভ করিয়াছে। 
বৈষ্ণবপদীবলী ীরুষণকীর্তনের মত কোনো হ্বয়ংসম্ূর্ণ কাবাগ্রস্থ নহে। 
বিভিন্ন কবি রাধা-রুষণ বিষয় অবলগ্ধনে বিভিন্ন পর্যায়ের পৃথক পৃথক কবিতা 
রচনা করিয়াছেন। প্রত্যেকটি কবিতাই এক একটি ভাবে সম্পূর্ণ। কিন্ত 
বৈষ্ণব পদসংগ্রহকর্তারা একট কাহিনীর ধার বজায় বাখিয়! বিভিন্ন কবির 
পদ সংকলন করিতেন। পদকল্পতরুতে প্রথমেই রাধা ও কৃষ্ণের পূর্বরাগের 
পদ্দগুলি গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীকুষ্ণকীর্তনে শ্রীরাধার পূর্বরাঁগ বণিত হয় নাই। 
বড়াইর মূখে রাধার রূপকীর্তন শুনিয়া কৃষ্ণের পুধরাগ জন্মিয়াছে। তান্থলখণ্ড 
কৃষ্ণ বড়াইকে বলে : 
তোর মুখে রাধিকার রূপকথা স্থনী। 
ধরিবাক না পারে? পরাণী ॥ বড়ায়ি ল॥ 
দারুন কুতুমশর সদ সন্ধানে । 
অতিশয় মোর মন হানে ॥ বড়াঁয়ি ল॥ 
অপরদিকে যছুনন্দনের পদে : 
সখি! রাধা নাম কি কহিলে। 
শুনি কাঁণ মন জুড়াইলে। 
কত নাম আছয়ে গোঁকুলে। 
হেন হিয়া না করে আকুলে ॥ 
আমরা এখানে প্রীক্ুষ্চকীর্তনের কোন্‌ কোন্‌ প্রসঙ্গের সঙ্গে বৈষ্ণবপদাবলীর 
কোথায় কোথায় মিল অমিল রহিয়াছে তাহাই লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করিতেছি। 
পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি শ্রীকৃঞ্ণকীর্তনে বড়াইর মুখে শ্রীবাধার রূপ-কথা শুনিয়! 
কঞ্চের পূর্বরাগ জন্মে ; বৈষ্ণবপদাবলীতে লথীদের মুখে রাধা-নাম ও তাহার 


২৬ ? বড় চণ্তীদাসের প্রীকষ্ণকীর্তন ্ 


বয়ঃসদ্ধি-রূপের বর্ণনা শুনিয়া কৃষ্ণের মনে পূর্বরাগ অস্কুরিত হুইয়া উঠে । 
কুষের এই অবস্থার কথা সখীরা রাধার নিকট গিয়া! বাক্ত করে : 
চম্পক-দাম হেরি চিত অতি কম্পিত লোচনে বহে অন্গরাগ। 
তুয়া রূপ অন্তরে জাগয়ে নিরন্তর ধনি ধনি তোহারি লদোহাগ ॥ 
বুষ্ভান্-নন্দিনী জপয়ে রাঁতি দিনি ভরমে না বোলয়ে আন । 
লাখ লাখ ধনী বোলয়ে মধুর বাঁণী স্বপনে না পাতয়ে কাণ। 
_গোবিদ্দদাস 
শ্রীকষ্চকীতনের কাহিনী এখানে অন্তরূপ। কৃষ্ণ এখানে বড়াইর হাত দিয়া 
তাহার প্রেমপ্রন্তাবন্ববূপ তান্বলাদি প্রেরণ করে এবং বাঁধা তাহা সক্রোধে 
প্রত্যাখ্যান করে ও দূতীকে অপমান কবিয়া তাঁডাইয়! দেয়। বৈষবপদাবলীতে 
পুরাঁণকে অন্থসরণ কবিয়াই বাঁধাকে বৃষতান্-নন্দিনী বলা হইয়াছে । কিন্তু 
শীরঞ্ণকীত্তনে রাধিকার পিতামাতার নাম যথাক্রমে সাগর ও পদ্মা। 
এতদ্ব্যতীত কড়ু চণ্তীদা রাধার কোনো সথী বা শাশুড়ী ননদ কাহারও নাম 
উল্লেখ করেন নাই, কৃষ্ণের কোনো সথ|ব নামেব উল্লেখ নাই ।, 
শ্রীরুষ্ণকীর্তনের জন্মথণ্ডে কবি কর্তৃক কুষ্ণের বপ বন্নিত হইয়াছে ( নীল 
কুটিল ঘন মৃদু দীর্ঘ কেশ-দ্রঃ)। এই প্রসঙ্গে অনস্ত দাসের একটি রূপবর্ণনাত্মক 
পদ উদ্ধত করা যাইতে পরে : 


বিকন্ত সরো ভাঁণ মুখ মণ্ডল 
দিঠি ভঙ্গিম নট থঞ্জন জোর । 
কিয়ে মুছু মাধুরী হাসে উগাণই 


পিপি আননো আখি পড়ল বিভোর । 
বরণি ন] হয় রূপ বরণ চিকণিয়]। 
কিযে ঘন পু কিষে কুবলয়-দূল 
কিয়ে কাঁজর কিয়ে ইন্দ্রনীলমণিয়া | 
শ্রীরুষ্ককীর্ভনে সমস্ত খণ্ডের মধ্যে দান্খণ্ডের পদসংখা সর্বাধিক | অথুরার 
ঘাটে রাধা সখীদের সঙক্ষে লইয়া! দধি দুধ বিক্রয় করিতে যায়। পথে কৃষ্ণ 
দানী লাজিয়া বসিয়াছে। শ্রীন্ুষ্কীর্তনের দানখণ্ডের সঙ্গে বৈষ্কবপদাবলীর 
দানলীলার কাহিনীগত যথেষ্ট মিল আছে। বৈষ্ণবপদাবলীতেও রাধার 
পথরোধ করিয়! কৃষ্ণ নদীর ঘাটে দাঁনী সাজিয়! ৰসিয়াছে। 


্রীরণকীর্তন ও বৈষণবপদাবলী . ২৭. 


ৰড়ু চণ্ডীদাসের কের মতই বৈষবপদাবলীর কৃষ্ণও রাঁধাকে বলে, ইয় 
আলিঙ্গন দাও নয় দধি দুধ পসরার সব দান চুকাইয়া দাও। তাহা ছাড়া গান 
কেবল ওই পসরাটুকুর জন্য নয়। বাধার দেহের প্রতিটি অঙ্গের জন্য কৃষ্ণ দান 
দাবি করিতেছে । জানদাঁসের একটি পদ : 
সুন্দরি শুনিয়া না শুন মোর বাণী। 
না জান কানাই পথে দানী ॥ 
শী"থায় সিন্দুর তোমার নয়ানে কাজর | 
ছুই লক্ষ দান তাঁর মাঁগে গিরিধর ॥ 
হৃদয়ে কচুলী গলে গজমোতি হার। 
চারিলক্ষ দাঁন মাগে করিয়া বিচার ॥ 
করেতে কন্কণ আর কটিতে কিন্কণী। 
ছয় লক্ষ দান তার মাগে মাদানী | 
্ীরুষ্ণকীর্তনে : 
নীল উতপল তোর নয়নে । 
এহাতি মোর পার্ক লাখ দানে ॥ 
গরুড সমান তোহোর নাশা। 
এহাত ছয় লক্ষ দানের আশা ॥ 
রুষ্চের এই স্ুল কথাবাত্ীয় বাঁধা শঙ্কিত হইয়া উঠে, বড়াইকে ৰারবার 
দোষারোপ করিতে থাকে | তারপর শিঙ্জের মনেই প্রশ্ন করে- আজ তাহার কেন 
এই বিপন্দ, মে কি পথে ৰাহির হইনাঁর মময় কোনো অস্তুভ চিহ্ন দেখিয়াছিল? 
কমন আস্ত ক্ষণে বাঁ়ায়িলো পা। 
ইাঁডী জিঠী তাত কেহে নাহি" দিল বাঁধা । 
বৈষ্বপদাবলীতে জ্ঞানদাস রাধার এই মানসিকতার ছবিই অঙ্কন 
করিয়াছেন : 
দানী দেখি কীপিছে শরীব। 
মো যদ্দি জানিতাম পাছে এ পথে কন্টক আছে 
তবে ঘরের না হইতাম বাহির | 
ঘরে হৈতে বারাইতে ও চাল ঠেকিল মাঁথে 
ইাচি জেঠী পড়ি গেল বাধা।, 


২৮ বড় চণ্ডীদাসের শ্রীকুষ্ণকীর্তন 


হরিণী পাঁলাঞা যাইতে ঠেকিল ব্যাধের হাতে 
এমতি ঠেকিয়া গেল বাধা ॥ 
রাধা শেষে কংসাস্থরের নামে কৃষ্ণকে ভয় দেখাইয়। নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা 
করে। বৈষ্ণবপদ্াবলীতে : 
এখনি মরণ হউ এ ছিল কপালে । 
বুধভানু-সুতা-তন্ত ছু'ইলে রাঁখালে ॥ 
একে সে তোমারে ভাল না বাসে কংসাহর | 
এ বোল শুনিলে হৈবে দেশ হৈতে দূর ॥ 
কিংবা, চাতুরী না কর কানাই চতুর মেয়ান। 
কংস বাজ! শুনিলে লইবে জাতি প্রাণ ॥ 
ইহার উত্তরে পদাবলীর কৃষ্ণ যে কথা বলিয়াছে শ্রীরুষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণের মুখে 
সেই কথাই ব্যক্ত হইয়াছে । রাধা যখন বলে : 
কথ" না বসসি কাঙ্থাঞ্জি কথ 1 তোর ঘর | 
মোর কংস নৃপতীক না করহ ডর ॥ 
তাহার উত্তরে কৃষ্ণের উক্তি : 
কি করিতে পারে তোর সেনা কংস বাঅ। 
টদবকীনন্দন কা কাঁখো না ডরাঅ ॥ 
যাহাই হউক, শ্রীকঞ্চকীতনের দ।ানখণ্ডের শেষাঁংশে এবং বৈষ্বপদাবলীতে 
দ্বানলীলার শেষ পর্যায়ে রাধা-কৃষ্ণের মিলন হয়। বড় চশ্ীদাস জয়দেৰকে 
অন্সবণ করিয়! রাঁধা-রুষ্ণের মিলনলীল] অনাবৃত ভাঁষাঁয় বর্ণনা] করিলেন, অপর 
পক্ষে গোবিন্দদাঁপ সহজ ন্গিপ্ধ ভাষায় বলিলেন : 
মিলন ছু জন পৃবল আশ। 
আনন্দে সেবই গোবিন্দদাস ॥ 
্রীুষ্তকীর্তনের নৌকাখণ্ডের কোনো কোনো অংশের সহিত বৈষ্বপদাবলীর 
নৌকাবিলাসের কাহিনীগত কিছু কিছু মিল লক্ষিত হয়। মূল ঘটনাটি উভয় 
ক্ষেত্রেই একরূপ--নৌকাঁয় নদী পাঁর কবাইবার সময় কৌশলে কৃষ্ণের বাঁধার 
সহিত মিলন । বৈষ্বপদাবলীতে আছে : 
তরঙ্গের বঙ্গে নৌকা ডুবু ডুবু করে। 
হেরি সৰ লহচবী কাপয়ে অন্তরে ॥ 


কাব্য-পরিকল্পনায় পুরাণ-কাহিনীর প্রভাব সি 


ভরক্ষ দেখিয়া! থরহরি কীঁপে বাঁই। 
কোলে করি বায় নৌকা কাগারী কানাই ॥ 
রাই কোলে করি নাঁগর হরধিত চিতে। 
এ পার হইল নৌকা দেখিতে দেখিতে | 
শ্ীরণকীর্তনে মাঝনদীতে তরক্ষ উঠিল, নৌক1 দুলিল, দধিছুধের পসাঁর 
ছড়াইয়া পড়িল : 
তখন ছাড়ায়িল ঘ্বৃত দধি ঘোল। 
ডর পায়ি রাধা কাহ্বাঞ্রি'কে মাঙ্গে কোল। 
শুধু দীন ও নৌকাখণ্ডে নয়, শ্রীরুষ্ককীর্তন ও পদাবলীর মধ্যে আরও বিভিন্ন 
পর্যায়ে কাহিনীগত বহু সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই প্রসঙ্গে রাসলীলা অংশ, কৃষ্ণের 
কালীয়দমন, বন্ত্রহরণ, জলকেলি প্রভৃতি পর্যায়ের ঘটনাগুলি উল্লেখযোগ্য । 
কেবল ঘটনাগত মিল নয়) বৈষ্ণবপদীবলীর অঙ্গে শ্রীরুষ্ণকীর্তনের রাধাবিরহ 
অংশে আশ্চ্যজনকভাবে স্থরগত মিলও লক্ষিত হয়। শ্রীরুষ্ণকীর্তনের বাঁধার 
বিরহবেদন| বৈষণবপদাবলীর বিরহিত বাঁধিকার সমপর্যায়ে আপিয়! পৌছিয়াছে |. 
রাধাবিরহ অংশের আঁতি লক্ষ্য রাখিয়াই প্রমথনাথ বিশী তাহার “বাংল 
সাহিত্যের নবনাঁরী" গ্রন্থে মন্তব্য করিয়াছেন, *্ীকুষ্ণকীর্তনের রাধার যেখানে 
শেষ, পদাবলীর রাঁধার সেখানে আরস্ত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ও পদাবলীর রাঁধাকে 
যথাক্রমে বৈষুব কাবোর পূর্ব-রাঁধা ও উত্তর-বাঁধা বলা চলিতে পারে ।” এ 
উক্তি যথার্থ। 


কাব্য-পরিকল্পনায় পুরাণ-কাহিনীর প্রভাব 


্রীকুষ্ণকীর্তন কাব্যটির উপর বিভিন্ন পুরাণ-কাহিনীর প্রভাব লক্ষ্য করা 
যায়। এই দিক হইতে কাব্যের অন্তর্গত জন্মথগুটি বিশেষভাবে মৃল্যবান।, 
'ীরুফবীর্তনের মূল কাহিনীর সঙ্গে এই খণ্ডের বিশেষ কোনো! যোগ নাই। 
কাবোর দ্বিতীয় খণ্ড_তাম্বল খণ্ড হইতে রাধা-রুষ্ণ লীল! কাহিনীর হ্ুত্রপাত। 
মূল কাহিনীর পূর্বে জন্মথণ্ডে বিভিন্ন পুরাণের অনুসরণে রাধা ও কফচের জন্ম- 
কথা, বর্ধিত হুইয়াছে। পৃথিবীতে কংসের অত্যাচার, দেবতাদের নিকট 


৩৭ ৃ্‌ বড চণ্ডীদাসের শ্রীরুষ্চকীর্তন 


ৰহুন্ধরাঁর নিবেদন, অবতাররূণে মর্তে শ্রীকুষের আবির্ভাৰ ইত্যাদি কাহিনী 
বিভিন্ন পুরাণে বর্িত হইয়াছে। এখানে দেখা প্রয়োজন বড়ু চণীদাস জগ 
খণ্ডের অন্তর্গত পৌরাণিক গ্রসঙ্গগুলি বিভিন্ন পুরাণ হইতে কিভাৰে গ্রহণ 
করিয়াছেন । 

শ্রীরষ্ণকীর্তনের জন্মথণ্ডের অন্তগত প্রথম সংস্কৃত শ্লোকটি এই ; 

পৃথুভারবাথাং পৃ্থী কথয়ামাস নিঞ্জবান্‌। 
ততঃ মরভশং দেবা: কংসধ্বংসে মনো দধুঃ ॥ 

এই প্রসঙ্গটি ধিষুপুবাঁণ পদ্মপুরাঁণ ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থে রহিয়াছে । এই 
নকল পুরাণে বর্তমান প্রসঙ্গাট কিভাবে বপ্ধিত হইয়াছে দেখা যাক। 

বিষুপুরাণে আছে : 

এতস্সিক্নেৰ কালে তু ভূরিভারা ৰপীড়িতা।' 
জগাম ধরণী মেবৌ সমাজে ত্রি্দিবৌকপাম্‌ ॥ 
সত্রন্ষকান্‌ স্থরান্‌ সবান্‌ প্রণিপত্য।হ মেদিনী। 
কথয়ামাস তত পর্বং খেদাৎ করুণভাঁষিণী ॥ 

--এই লময়ে পৃথিবী বছতর ভারে নিপীডিত হইয়া স্থমের পর্বতে দ্েবগণের 
নিকট গমন করিলেন। ব্রন্ধী প্রভৃতি সমস্ত দেেবগণকে প্রণাম করিয়া 
পৃথিবী ব্যথিতচিত্তে করুণ ভাবায় সমস্ত বৃত্তীস্ত বলিলেন। পদ্মপুরাণের 
বর্ণনা : 

শুণুবাজন্‌ গ্রবক্ষ্যামি যম্মাজ্জাতো। জনার্দনঃ | 
পৃথিব্যাং ত্রিদিবং ত্যক্তণ ভবতে কথয়াম্যহ্ম্‌ ॥ 
পুরা বন্থদ্ধর হ্যানীৎ্কংসাঁধিনৃপপীড়িতা । 
স্বাধিকার প্রমন্তেন কংসদূতেন তাড়িতা ॥ 
্ন্স্তী ক্রনস্তী সা তু যযৌ ঘূর্ণিতলোচনা । 
যত্র তিষ্ঠতি দেবেশ উমাকান্তে বুষধ্বজঃ ॥ 
কংসেন তাড়িতা৷ নাথ ইতি তশ্মৈ নিবেদিতুম্‌। 
বাম্পবারীণি বর্স্তী বিবর্ণ সাবমানিতা | 

এবং ভাঁগবতের বর্ণনা : 

ভূমিদু খনৃপব্যাজ-দৈত্যানীকশতাযুতৈঃ | 
আক্রান্ত! ভূরিতারেণ ব্রজ্জানং শরণং যযৌ ॥ 


কাবা-পরিকল্পনায় পুরাপ-কাছিনীর প্রভাব ৩১ 


গৌতৃতবাশ্রমুখী খিষ্া করনদন্্রী করুণং বিতোঃ। 
উপদস্থিতীস্তিকে তশ্মৈ ব্যগনং মমবোচত | 

বিষ্ুণপুরাণের স্তায় পল্পপুরাঁণ ও ভাঁগবতেও কংস-কতৃ্ি নিগীড়িত বহ্ন্ধরার 
চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে এবং সর্বত্রই বন্থষ্বর! কর্তৃক ব্রদ্মাকে ন্মরণ করা হইয়াছে । 
বড় চত্ীদ্বাস তাহার কাব্যরচনায় পুরাঁণের এই বর্ণনাগুলিই অনুসরণ 
করিয়াছেন; এ ক্ষেত্রে তিনি পুরাণ কাহিনীকে লঙ্ঘন বা পরিবর্তন করেন 
নাই। 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে “সব দেবে মিলি শোভা পাতিল আকাশে” এই পন্ে যে- 
কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে তাহাও সম্পূর্ণ পুরাণভিত্তিক । এখানেও কবি 
ভাগবত পল্পপুরাণ ও বিষুপুরাঁণকেই প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়াছেন। এখানে 
উদ্দাহরণ-ন্বপ্ধূপ ভাগবত ও পদ্মপুরাঁণ হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করি। 
ভাগবত : 

্রঙ্গা তছৃপধা ধ্য।থ সহ দেবৈস্তয়। সহ। 
জগাম সত্রিনয়নস্তীরং ক্ষীবপয়োনিধেঃ ॥ 
পন্মপুরাণের বর্ণন] : 
দেবদেব জগন্নাথ পৃথিবীভারগীড়িতা। 
রাক্ষমা বহবো লোকে সমুৎ্পন্না দুরাস্দাঃ ॥ 
জরাসন্ধশ্চ কংসশ্চ প্রলম্ঘ ধেজকাদয়ঃ | 
ছুরাতআ্মানঃ প্রবাধস্তে সবলোকান্‌ সনাতনান্‌। 
ভারাঁবতরণং ক্তৃৎ পৃথিব্যান্থমিহার্থসি ॥ 

_হে জগন্নাথ দেবদেব, পৃথিবী ভারপীড়িতা। বহু দুর্ধর্ষ রাঁক্ষল জগতে 
সমূৎপন্ন হইয়াছে । জরাসন্ধ কংস প্রলগ্ক ধেছগুক ইতাদি ছুরাত্মার দ্বার] 
জগতের সনাতন লৌকসকল উ্পীড়িত হইতেছে । অতএব আপনি পৃথিবীর 
ভাঁবাপনোদন করুন। 

শ্রীকষ্ণকীর্তনে এই কাহিনীর পর আছে : 

হেন শুণী ঈসত হাসিআ! ততিথণে । 
ধল কাল দুই কেশ দিল নারাঁয়ণে ॥ 
এহি ছুই কেশ হৈবে বন্থলের ঘরে । 
হুলী বনমালী নাম দৈবকী উদরে ॥ 


৩২ বড় চণীদ।সের স্রীকঘ্রকীর্তন 


তাহার হাথে হৈবে কংশাহরের বিনাশে । 
হেন বর পা সব দ্রেব গেলা বাসে ॥ 

কংসান্বরকে বধ করিবার নিমিত্ত নারায়ণ ঘে দেবতাদের হস্তে শুভ্র ও কুষঃ- 
রর্ণের ুইটি কেশ প্রদান করিয়াছিলেন--সে কথা বিভিন্ন পুরাণে বন্িত আছে। 
শুভ্র ও কৃষ্ণ এই দুই কেশ হইতে যথাক্রমে বলভদ্র ও ব্লরামের জন্ম হইবে । 
শ্রীকষ্ণকীর্ভনে কৃষ্ণকে বলরাম ও তাহার ভ্রাতাকে বলভত্র নামে উল্লেখ কর! 
হইয়াছে। ভাগবতে আছে, “রামেতি লোকরমণাছলং বলবহুঙ্ছৰায়া ।__ 
মনোরম দ্বেখিয়! একজনের নাম হইবে বলরাম এবং বলবান দেখিয়া অপর- 
জনের নাম বলভদ্র হইবে। 

মনে হয়, বড়ু চণ্তীদাঁস বলরাম ও বলভদ্রের জন্মকাহিনী বর্ণনায় পদ্ম- 
পুরাণের উত্তরথণ্ডের কাহিনীকে বিশেষভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। শ্রীকুষ্ণ- 
কীর্তনের জন্মখণ্ডের বিবরণের সঙ্গে এক্ষেত্রে পদ্মপুরাঁণের কাহিনী মিলাইয়া 
দ্নেখা যাইতে পারে। এখানে পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ড হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ 
উদ্ধত কর] যাইতে পাবে : 

হিরণ্যাক্ষম্ত ষট্পুত্রান্‌ সমানীয়াবনীতলে । 
বহুদেবন্থয পত্ত্যান্ত দেবক্যাং সন্গিবেশয় ॥ 
অনস্তাংশ সপ্ধমোহত্র সম্প্রবিষ্টস্ত মা চিরমূ। 
তস্তাঃ সপত্রাং রোহিণ্যাং দদদ্ঘ শুভদর্শনে ॥ 
ততে৷ হষ্টমে মমাংশত্ত দেবকা।ং সম্ভবিষ্যৃতি। 
নন্দগোপস্ত পত্যাস্ত যশোদায়াং সনাতনী ॥ 

--পরমেশ নারায়ণী মায়াকে বলিলেন, তুমি হিরণ্যাক্ষের ছয় পুত্রকে 
অবনীতলে আনয়ন করিয়া বস্থদেব পত্বী দেবকীর গর্ভে স্থাপন কর। হে শুত- 
দর্শনে, দেবকীর সপ্তম পুত্র অনন্তের অংশ, সেই অনস্ত অচিরেই দেবকীর গর্ভে 
প্রবেশ করিবেন। তাহাকে তুমি রোহিণীর গর্ভে সংক্রামিত করিবে ৷ অনন্তর 
অষ্টম গর্তে আমার অংশ দেবকী' হইতে উৎপন্ন হইবে । নন্দগোপ পত্বী 
যশোঁদাঁর গর্ভে তোমার অংশভূতা মহানিদ্রা আবিভূ্তা হইবেন। 

এই লকল অংশ পাঁঠ করিলে বুঝা যায় বড়ু চণ্ডীদাঁস তাহার কাব্যের নায়ক 
কৃষ্ণের জন্মকথা বর্ণনায় পুরাঁণকে লঙ্ঘন করেন নাই | 

জন্মথণ্ডের অন্তর্গত নারদ একটি উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক চরিত্্। প্রাচীন 


কাবা-পরিকল্পানায় পুক্নাণ-কাহিনীর প্রসাব ৩৩ ' 


বাংল! সাহিত্যের নান! স্থানে নান! প্রসঙ্গে নারদের আঁবিতাব ঘটিয়াছে। 
শ্রীুধকীর্তনে : 
আঁয়িল৷ দেবের হুমতি শুণী। 
কংসের আগক নারদ মুনী | 

পুরাণে এবং শ্রীকুষ্ণকীর্তন-পরবর্তা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে নারদকে যে 
ভাবে অস্থন করা হইয়াছে শ্রীকুষণকীর্তনে নারদ চরিত্র তাহা হইতে অনেক 
বিকৃত রূপে অঙ্কিত হইয়াছে । মূল এবং অর্ধাচীন বিবিধ পুরাণে নারদের বর্ণনা 
আছে, রামায়ণ মহাভারতেও ন[রদের উল্লেখ পাওয়! যাঁয়, কিন্তু বড়ু চত্তীদাস 
জন্মখণ্ডে নারদের যে রূপ অঙ্কন করিয়াছেন তাহা পুরাঁণভিত্তিক নয়। হরি- 
বংশে নারদের নৃত্য কৌতুকাঁদির বিবরণ আছে বটে, কিন্ত জন্মখণ্ডের নারদ ও 
হরিবংশের নাবদের মধ্যে রূপ ও প্রকৃতিগত কোনো সাদৃশ্ত নাই। 

রুের জন্মের পর বন্ধুদেব তাহার নবজাত পুত্রকে যমুনার পরপারে নন্দ- 
যশোদার ঘরে বাখিয়া, যশোদার সম্যোজাতা কন্তাকে সকলের অলক্ষ্যে গৃহে 
লইয়া আদিল । অত:পর কৃষ্ণ গোকুলে ক্রমেই বড হইতে লাগিল এবং কংস যে- 
কোনো উপায়ে কৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিল। কংসের প্রেরিত 
পুতনাকে কৃষ্ণ স্তনপানের ছলে সংহার করিল। অতঃপর একে একে যমল 
অর্জুন কেশী আদি অস্থর আপিতে লাগিল। কিন্তু ক্ণ তাহার প্রচণ্ড শক্তি- 
বলে সকলকেই ক্রমে হত্যা কবিল। এ কাহিনী পুরাণভিত্তিক । তবে 
যমলার্জুনের প্রসক্ ্রীকুষ্ণকীর্তনে কিছুটা ভিন্নরূপে চিত্রিত হইয়াছে। ত্রহ্মবৈবর্ত- 
পুরাণ বা ভাগবতে যমলার্জুন ছুইটি বৃক্ষ রূপে বধিত। কুবেরের ছুই পুত্র 
নলকুবর ও ম্বণিগ্রীৰব নারদ কর্তৃক অভিশঞ্ু হইয়৷ ছুইটি অর্জুন বৃক্ষে পরিণত 
হয়। কৃষ্ণের স্পর্শে ইহাঁদের শাপমুক্তি ঘটে। কিন্ত শ্রকুষ্ণকীর্তনে যমলার্জুন 
দুইটি অস্থরবিশেষ, কৃষ্ণ-নিধনের জন্য কংস কর্তৃক ইহারা প্রেরিত হয় এবং 
কৃষ্ণের একটিমাত্র আঘাঁতেই উভয়ের মৃত্যু ঘটে । 

প্রীরষ্ণকীর্তনে রুষঃের জন্মবৃত্তাস্ত পুরাণ-অন্ুস্থত হইলেও, বাঁধার জন্মকাহিনী 
পুরাণকে অন্থসরণ করিয়া! গড়িয়া! উঠে নাই । সকল প্রাচীন পুরাণে বাঁধার 
প্রসঙ্গ পাওয়া যাঁয় না। ভাগবত, হরিবংশ বা বিষ্ণুপুরাণে বাধার প্রসঙ্গ 
নাই, অপব দিকে পদ্মপুরাণ বা ব্রদ্মবৈবর্তপুরাঁণে রাধার কাহিনী পাওয়া 
যাইতেছে । পন্মপুরাণে রাধার মাতার নাম কীত্িদা বা কীততিকা। 


৮০] 


৩৪ বড় চণ্তীদাসের শ্রীকষ্ণকীর্তন 


রহ্ষবৈবর্তপুবাখের বর্ণনা রাধা বুষতাঙগর মহিষী কলাবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করে। বাধা যে কৃষ্ণের সম্ভোগের নিমিত্ত পৃথিবীতে জারিভূ্ত হইস্াছিল-- 
এমন কথা ফোন পুরাঁণে নাই। কিস্ত শ্রীকুষ্ককীর্তনের কৃষ্ধের সন্তোগের জন্য 
স্বর্গের দেবতারা লক্ীকে মর্ত্যভূমিতে রাধায়পে অবতরণ করিতে নির্দেশ 
দিলেন। তাই বাঁধা পৃথিবীতে নৃতন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল। কিন্তু কাহার 
ঘরে? বৃষভাহ কলাবতী বা কীন্তিকার গৃহে নয় ; ্রীকুষ্ণকীর্তনে রাধার পিতার 
নাম সাগর এবং মাতার নাম পছুম! বা পদ্মাবতী : 
কাহ্থাঞ্জির সম্ভোগ কারণে। 
লক্ষমীক বুলিল দেবগণে ॥ 
আল রাঁধা পৃথিবীত কর আবতার । 
থির হউ সকল সংসার ॥ আল রাধা | 
তেকারণে পছ্মা উদরে । 
উপজিলা সাগরের ঘরে ॥ ল ॥ আল রাধা ॥ 
শরীরুষ্ণকীর্তনে বাঁধা ও চন্ত্রাবলী ব্বতন্ত্ব নয়। বাধারই আর এক নাম 
'রাঁধা চন্দ্রাবলী' | দীনখণ্ডে আছে, 'নাম তোর রাঁধা চন্দ্রাবলী”, বাণখণ্ডে আছে, 
বিড়ায়ির বচন শুনি রাধা চন্দ্রাবলী”। কিন্তু পুযাঁণ কাহিনীতে রাধা ও চন্দ্রাবলী 
অভিন্ন নয়। তবে ব্রহ্ববৈবর্তপুরাণে রাধাঁকে ছুই এক স্থলে চন্দ্রাবলী বলিয়। 
উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাঁণে বাঁধা কৃষ্ণের স্বকীয়! নায়িকা । কিন্তু 
শরীকষ্ণকীর্তনে রাধা বারবার ৰলিয়াছে, “তোদ্ধে ভাগিন! কাঞ্ঠাঞ্রি” আঙ্গেত 
মাঁউলানী", কিংবা, “ভাগিন1 তোদ্ষাক জানী আদ্ধে তোৰ মাঁউলানী; | 
শ্রীরুষ্ণকীর্তনে রাধার সখীদ্দের প্রসঙ্গ আছে বটে কিন্তু কোথাও তাহার্দের 
নামোর্েখ নাই। কৃষ্ণেরও কোনো সখার নাম উল্লিখিত হয় নাই। কিন্ত 
পদ্মপুরাণে রাধার সখী এবং কৃষ্ণের সকল সথাঁর নামের উল্লেখ ও বিস্তারিত 
বর্ণনা আছে। 
বৃন্দাবনখণ্ডের সঙ্গে ভাগবতের রাসবর্ণনার বিশেষ মিল আছে। ভাগবতে 
কৃষ্ণলীলার ক্রমটি হইল--কাঁলীয়দমন, বন্ত্রহরণ, রাস। শ্রীরুষ্চকীর্তনের ক্রম 
হইল__রাস (বৃন্দাবনথণ্ড )। কালীয়দমন এবং শেষে বন্ত্রহরণ ( যমুনাথও )। 
'ভাগবতে রামলীলার লময় ছিল জ্যোত্সাপুলকিত রজনী, শ্রীকুষ্ণকীর্তনে যে 
রাদলীলার বর্ণনা পাই তাহার সময় পূর্বাহ। কাহিনীর ক্রম ও সময়ের মধ্যে 


কাব্য-পরিকল্লনায় পুরাণ-কাহিনীর প্রভার ৩৪ 
কিছু পার্থক্য থাকিলেও অন্ত ক্ষেত্রে সাদৃশ্য লক্ষণীয় । ভাগবতের স্তায় শ্ীকৃধ- 
কীর্তনেও দেখি বীসলীলাকালে কল গোপী রাধা অপেক্ষা আপনাকে অধিক 
কৃষগ্রিয় বলিয়া! মনে করিতেছে, “পক্ষে জাণিল আপথে | রাধাতে আধিক 
কাক মণে। বৃন্দাবনখণ্ডে রাধার সখীদের সক্কে কৃষ্ণ যেভাবে বিলাস করিয়াছে 
তাহাও কিছু পরিমাণে ভাগবত কাহিনীর অনুসারী । গোপীগণের সহিত 
বিলাসের পর “সংহরী সকল দেহে । গোঁপী এড়ি কুঞ্গেহে। বিকল গোবিন্দ 
মুরারী বাঁধার নেহে॥ গেল! রাধিকার পাশে। স্থরতি রসের আশে ।'-_ 
তখন বাঁধার সকল সখী কষ্ণবিরহে বিলাপ করিতে লাগিল, “বিলাপিল! সকল 
ষুবতী। লাগ না পাইআ! দেব আধিপতী ॥ এই সকল বর্ণনা মনে হয় 
ভাগৰতের রাঁনলীলার কাহিনীকে অনুসরণ করিয়াই রচিত হইয়াছে। 

যমুনান্তর্গত কালিয়দমনখণ্ডে কৃষ্ণের কালীয়নাগ দমনের কাহিনীটি 
পৌরাণিক। তবে শ্রীকুষ্ণকী তঁনে যে উদ্দেশ্তে কৃষ্ণ কাঁলীয়নাগ দমনে উদ্যোগী 
হইয়াছে তাহা পুরাণভিত্তিক নয়। সখীদের সহিত জলক্রীড়া। করিবার উপযুক্ত 
স্থান কালীয়দহ। এই জল সম্পূর্ণ বিষমুক্ত করিবার জন্য রুষ্ণ দৃহে ঝাপ দিল। 
কাঁলীয়নাগের দংশনে কৃষ্ণ অচৈতন্য হইয়া পড়িল। তাহার আত্মজ্ঞান 
ফিরাইয়া' আনিবাঁর জন্য বলরাম দশাবতারের স্তব করিল। কিন্তু এখানে 
পুরাণের দশাবতার স্তবের ক্রমটি সম্পূর্ণ গৃহীত হয় নাই। বরাহপুরাণে 
আছে : 

মতস্তঃ কৃর্মো বরাহশ্চ নরসিংহোহথ বামনঃ। 

রাঁমে রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বুদ্ধঃ কন্ধী চ তে দশ। 

কিন্ত শ্রীরুষ্ণকীর্তনে বলরাম দশ অবতারের নাম-এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছে 
_মৎস্য কর্ম বরাহ নৃসিংহ বামন পরশুরাম রাঁমচন্ত্র বুদ্ধ কন্ধী ও কৃষ্ণ। অর্থাৎ 
কৃষ্ধকে এখানে সকলের শেষে উল্লেখ করা হইয়াছে । এই পরিবর্তন কৰি 
কাহিনীর গ্রয়ৌজনেই করিয়াছেন। 

শুধু কাহিনী নির্মাণে যে পুরাঁণের প্রভাব রহিয়াছে তাহা নয়, বিভিন্ন 
বর্ণনায়, পাত্রপাত্রীর উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে, উপমা নির্বাচনে ও নানা সাঁদৃশ্ত 
'আবিষ্কারে পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতীরণ] কর! হইয়াছে। সে ক্ষেত্রেও পুরাণ 
কাহিনীর প্রতি কবির আগ্রহ ও সচেতনতা লক্ষ্য করা ঘায়। কিছু কিছু 
উদ্দাহরণের সাহাফ্যে বিষয়টির আলোচন! করা যাইতেপারে। 


ও 


বড চণডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তম, 


দানথণ্ডে রাধা কৃষ্ণের হাত হইতে নানাভাবে দিষ্কৃতি পাইতে চে 
করিয়াছে । বাঁধা কৃষ্ণকে ভয় দেখাইয়! বলিয়াছে : 


পুরাণ আগম বেদ করহ বিচার । 
দেখ যত পাঁপ হএ কৈলে" পরদার ॥ 


'পরদারে পাপ নাহি”__এই কথাটি প্রমাণ করিবার জন্য বড়ু চণ্তীদীস, 
' কৃষ্ণকে দিয়] পুরাণ হইতে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। কৃষ্ণের উক্তি : 


পাঞ্চ পাগবের ভৈলা কুস্তী জননী । 
পাঞ্চ পতী যার ভৈল সব লোকে জাণী। 
রস্তা আদি বেশ্যাক রমস্তি ত্রিদশে । 
হেন সব কণ্যা কে স্থরপুরে বসে । 
ত্রিপথগামিনী গঙ্গা! হবে' শিরে ধরে । 
হেন গঙ্গা রমিল শান্তন নাম নরে ॥ 
নারীর সন্তোগে রাঁধা যদি পাপ বসে। 
এ তিন ভুবনে কেহ্ছে সে গঙ্গা পরসে ॥ 


ইহার বিপক্ষে রাধারও অনেক কথা বলিবার আছে । বাঁধা বলে: 


কিংবা 


গুরুপত্বী তারাক হরিল শশধরে । 
আগগ্যাঁপিতে! অপযশ তার পরচরে ॥ 
কপটে আন্ল্যাক রমিল স্থরবরে। 
সহশ্েক যোৌনি ভৈল তার কলেবরে। 


সনদ উপস্বন্দ আছিল দুঈ ভাই। 
ভিলোত্তম৷ হেতু ছুঈ ময়িল! এক ঠাই ॥ 
সুম্ত নিন্তৃস্ত দুই আন্মর আছিলা। 
পার্বতীর কারণে ছুঈ জন মৈলা । 


কাহিনীর এই সকল অংশে বাধা ও কৃষ্ণের তীক্ষ ও চট্ল উক্তি-গ্রত্যুক্তির' 
মধ্যে পৌরাণিক প্রসঙ্গগুলিকে চমৎকা'র ভাবে সমন্বিত করা হইয়াছে। এখানে 
পুরাণের এই গ্রসঙ্গগুলি কাহিনীর পক্ষে অনাবশ্বক বা! বাহুল্য বলিয়া! বোধ হয় 
না। পরবর্তী কালে কবিকষ্কণ মুকুন্দরামের' চণ্ডীমঙ্গলেও দেখি কাহিনীন্ব 
মধ্যে নানা স্থানে পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতায়ণা কর! হুইয়াছে। ' কিন্তু একটু 


কাঁবা-পরিকয্লনায় পুরাণ-কহিসীর প্রভাব ৭ 


লক্ষ্য করিলে দেখ! যাইবে মৃকুন্দরাম সর্বক্ষেত্রে বড় চতীদাসের স্তায় সার্থকভাবে 
পুরাণকথাকে কাহিনীর সঙ্গে মিলাইয়া দিতে পারেন নাই। এই প্রসঙ্গে 
কালকেতু উপাখ্যানে বিশ্বকর্মীর দশাবতার লিখন, চণ্ডীর প্রতি ফুল্পরার উপদেশ, 
চত্তীপ্রসঙ্ষে কালকেতুর প্রতি ফুল্পরার উপদেশ, দেবীর শতনাম কথন এবং 
খনপতি উপাখ্যানে উজানী বন্দনা, দেবকন্থাগণের পরিচয়, বমণ প্রসঙ্গে লহনার 
গ্রতি খুল্পনার উত্তর ইত্যাদি অংশের কথ! উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

পুরাণ প্রসঙ্গকে যে বড় চণ্তীর্দী কত বিচিত্রভাবে কাহিনীর মধ্যে ব্যবহার 
করিয়াছেন তাহার আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। বাঁণখণ্ডে 
বড়াই রাধাকে বলিতেছে, কষ্ণের নিকট তৃমি যদি ক্ষমা! প্রার্থনা না কর তাহা 
হইলে সে এখনই পুষ্পশর দরিয়া তোমাকে কঠিনভাবে আঘাত করিবে, তোমার 
গ্রীণ হরণ করিবে। বড়াইয়ের কথায় বাধা বিন্দুমাত্র শঙ্কিত বা বিচলিত না 
হইয়! বলে : 

হাতে ধরী ধন্গ বাণে কাহু আহ্ক বিদ্চমানে 
| তভে। তাক নাহি মোর ভরে। 

রাধা এতখানি সাহস কোথা হইতে পাইল? কংস কিংবা তাহার স্বামী 
আইহন আসিয়া কি তাহাকে রক্ষা করিবে? তাহা নয়, রাধা এখন নিজের 
মধোই আপন লাহস ও শক্তির সন্ধান পাইয়াছে। তাই সে বলে: 

স্থণ বড়ায়ি ল 
বোল গিআ গোৌবিন্দক বাতে। এআ | 
তীন ভুবন বীর রাখএ যৌবন ধন 
কি করিতে পারে জগন্নাথে ॥ 

বিনভানন্দন গকড় নাসিকার, রাজা পাও গগ্ুদেশের, বরুণ-পাঁশ কর্ণদ্বয়ের এবং 
গন্ধর্বরাজ পুষ্পদস্তবিশ্বৌষ্ঠের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী । কুচযুগে যুধিষ্ির, বাহুতে মনোহর 
দণ্ড এবং দেহে স্থগ্রীব আনন্দে বাস করে। নাভিদেশে দৈত্যপতি বলি, নিতথ্ঘ- 
যুগলে বেণপুত্র পৃথু এবং কটিদেশে দিংহের অবস্থান। গুরু জঘন দেশে নৃপ 
পুক এবং পদনথে নক্ষত্রবাজির বসবাস । জুতবাং কৃষ্ণের নিকট বাধার আর 
ভীত হইবার কি আছে? 

শরীকুষ্ণকীর্তনে প্রাচীন পুরাঁণ কাহিনী হইতে নানা উপাদান গ্রহণ করা 
হইলেও বড় চণ্ডীদাস রাঁধা-কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া কোঁনো নৃতন পুরাণ কাহিনী 


৩৮. বড় চতীদাদের শ্রীকৃষণকীর্তন 


বা রুষ্মাহীত্ত্য কাব্য রচনা করিতে চাঁছেন নাই। নস্বতঃ তিনি পুরাণের 
একটি সংক্ষিপ্ত কাঠামোর উপর একটি বৃহৎ লৌকিক কাছিনী-কার্য রচনা 
করিম্াছেন। বহু অপৌরাণিক কাহিনীর সমাবেশে পৌরাণিক গুরুত্ব কিছু 
ছু হইলেও কাব্যরস তাহাতে কিছুমাত্র তরল হয নাই। তান্বলখণ্ডে কষে 
প্রেমপ্রস্তাব হ্বরূপ তানৃলাদি প্রেরণ, দানখণ্ডে কৃষ্ণের দানী সাজিয়! রাধার 
নিকট মহাদান গ্রহণ, নৌকাখণ্ডে যমুন। পাঁরকরণ ও জলমধ্যে রাঁধার সহিত 
মিলন, ভারখণ্ডে কৃষ্ণের মজুরিয়া সাজিয়া রাধার দধি দুধের পমার বহুন, 
ছত্রখণ্ডে রাধার মাথায় ছত্রধারণ, যমূনাথণ্ডে বিভিন্ন সথী ও বাঁধা সহ কষের 
জলকেলি, হারখণ্ডে কৃষ্ণ কর্ভক রাঁধাব হার অপহরণ, বাণখণ্ডে ক₹ষ্ণের পুম্পবা 
নিক্ষেপণ, বংহীথণ্ডে বাধ! কর্তৃক কৃষ্ণের বংশী অপহরণ ও মিথ্যাচরণ প্রভৃতি 
প্রধান প্রধান ঘটনা কোনো পুরাণের অন্তত নয়। এগুলির কিছু কিছু কবির, 
শ্বকপোলকল্লিত এবং অধিকাংশই প্রচলিত লৌককাহিনী হইতে মংগৃহীত। 


শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পৌরাণিক প্রসঙ্গ ও তাহার পরিচয় 


পরীরুত্ণকীর্ভনের অন্তর্গত প্রায় প্রত্যেক খণ্ডেই বিভিন্ন পদের মধ্যে বিবিধ 
প্রসঙ্গে বু পৌরাণিক চরিত্র বা নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া! যায়। এখানে 
সেই সকল প্রসঙ্গ একত্র মংকলন করিয়া পৌরাণিক নাঁমগুলি বর্ণানুক্রমিক- 
ভাবে সঙ্ছিত হইল। সেই সঙ্গে পৌরাণিক পরিচিতিও প্রদত্ত হইল : 

অর্ভুন__তৃতীয় পাঁগব। স্বামী পাওুর ইচ্ছাহুসারে কুন্তী ইন্ত্রকে আহ্বান 
করিয়! অর্জনকে লাভ করেন। অঙ্জুন প্রথমে কুপাচার্ধয ও দ্রোণাচার্ষের নিকট 
অন্ত্শিক্ষা গ্রহণ করেন। ইনি ধনুর্িগ্ভায় অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। লক্ষ্য- 
ভেদ পরীক্ষায় ইনিই লর্বাধিক কৃতিত্বের পরিচয় দেন । তৌপদীর ন্বয়ংবর সভায় 
চক্রমধ্যে মতশ্য লক্ষ্যবিদ্ধ করিয়! ইনি ভ্ৌপদীকে লাভ করেন। শ্রীরুষ্ণকীর্তনে 
দানথণ্ডের অন্তর্গত একটি পদে রাধিকার রূপবর্ণনাপ্রসক্ষে কের উক্তি, “আঁঞচল, 
চঞ্চল তোর নয়ন খঞ্জরনে । আঙ্জুনের বাণ জিণী তাহার সন্ধানে |" 

অহল্যা_ গৌতম খধির পত়্ী। ক্রদ্ধা তাহার ্ট মানসপুত্রী অহল্যাকে 
দ্ধচিত্ত ধবি গৌতমের হত্তে দান করেন। গোৌতমের সহিত অহুল্যার বিবাহ 


শ্ীয়কীর্ভনে পৌরাণিক গ্রগঙ্গ ও তাহার পরিচয় ৩৯ 


হওয়ায় দেবরাজ ইন ঈর্ধান্কিত ছন। একদিন গৌতমের অন্নপন্থিতিতে ইন্ 
গৌতমের র্ধপ ধারণ করিয়া অহল্যাক, সহিত মিলিত হন। প্রীরুষকীর্তনের 
দানখণ্ডে কৃষ্ণের প্রতি বাঁধার উক্তি, “কপটে অহ্ল্যাক রমিল বুরবরে | লহশ্রেক 
যোনি ভৈল তাঁর কলেবরে ॥ অর্থাৎ সুবনাথ ইন্দ্র কপটকৌশলে অহল্যাকে 
রমণ করেন এবং তাহার ফলে তাহার কলেবর সহআ যোনিচিহ্ছে চিহ্নিত 
হইয়া যায়। 

আইহন--রাধার নপুংলক ম্বামী। আইহনের পিতার নাম গোল, মাতার 
নাম জটিলা। ইহারা জাতিতে গোপ। আইহনের প্রক্কত নাম অভিমন্ত্য । 
আয়ান বা রায়ান নামেও ইনি পরিচিত। ইহার পিতা! গোল কৃষ্ণের মাঁতা- 
মহীর ভ্রাতা । অর্থাৎ আইহন হইলেন কৃষ্ণের মামা । এই কারণে রাধা 
হইলেন সম্পর্কে কৃষ্ণের মামী | দেবাভিগ্রায়ে বাধ] তাহার ম্বামীকে ভজন ন| 
করিয়। সমস্ত মনপ্রাণ কষে সমর্পণ করেন। 

আগমপুরাণ_-তন্ত্রাদি শান্। দানখণ্ডে বাধার উক্তি, “বিচারিআ চাহ 
কাহ্থাগ্রি” আগম গুরাণে। কত পাপ হএ কৈলে' পরদার মনে |” 

কংস-_মথুরার রাজা । “কংসের কারণে হএ স্বষ্টির বিনাশে। পাপী, 
প্রজাগীড়ক, অস্থররাজ কংসকে নিধন করিবার জন্য দৈবকীর অষ্টম গর্ভে রুষণ 
আরিভূত হন। শ্রীরুষ্ণকীর্তনে কংসান্রের যে কাহিনী বিকৃত হইয়াছে তাহা 
ভাগবত, বিষুপুরাণ, মত্য্যপুরাঁণ গ্রতৃতি গ্রন্থে আছে। 

কালীয়-_বিষধর সর্পরাজ। গকুড়ের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলে ভয়ে 
সমুদ্র ত্যাগ করিয়! কালীয়দহে আমিয়া আশ্রয় গয়। সর্পরাঁজের বিষে হুদের 
জল বিষাক্ত হুইয়| যায়। কৃষ্ণ এই হুদে ঝীপ দিয়া কালীয়নাগকে দমন 
করিলেন। সে প্রাণভিক্ষা চাহিলে কৃষ্ণ তাহাকে কালীয়হ্ুদ ত্যাগ করিয়া 
পুনরায় সমূদ্ধে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দেন। শ্রীরুষ্ণকীর্তনের কালিয়দমনখণ্ডে 
কৃষ্ণ কর্তৃক কালীয়দমনেব বৃত্বাস্ত আছে। 

কুস্তী-_পঞ্চপাগুবের জননী | যছুবংশীয় রাজা শৃরের কন্যা! ও কৃষ্ণের পিতা 
রহ্গদেবের ভগিনী । পাঞ্চ পাগ্বের তৈলা! কুস্তী জননী ।”_দানখণ্ড। 

ক--কংসকে নিধন করিবার জন্য পৃথিবীতে কৃষ্ণের আবির্ভাব হয়। 
কের পিতার নাম বন্থুদেব, মাতার নাঁম দৈবকী। দৈবকীর অষ্টম গর্ভে কের 
জন্ম হয়। দৈবকীর সহিত বস্থদেবের বিবাহকালে দৈবকীর ভ্রাতা কংন এক 


৪, ;... বনু চতীদাদের প্রীর়ফকীর্তন 
দৈববাদীতে শোনেন যে তাহার ভগিনী দৈবকীর অষ্টম গর্ভে যে লস্তান জন্মগ্রহণ 
করিবেন তিনি কংসের নিধনকাঁরী। কংস তাই দৈবকীর সকল পুত্রকে 
একের পর এক হতা৷ করিয়া বিনষ্ট করিলেন। অষ্টম পুত্র কৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হইলে 
পিতা! বন্থদেব ্বীয় পুত্রকে ঘোর অন্ধকার রাত্রে যমুনার পরপারে গোকুলে 
নন্দের হরে তাহার স্ত্রী যশোদীর কোলে রাখিয়] তাহার সগ্চোজাত শিশুকপ্তা- 
টিকে আনিয়া দৈবকীর পার্থে রাখিয়া দেন। নৃতন শিশুকন্যাঁটিকেই দৈবকীর 
গর্ভজাত সন্তান মনে করিয়া কংস তাহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা করেন। কিন্ত 
ংস শিশুকন্তাটিকে বধ করিবার পূর্বেই সে কংসের বিনাশকারীর কথা বাক্ 

করিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। কৃষ্ণকে হত্যা করিবার জন্য কংস তখন নানা ভাবে 
চেষ্টা করিতে থাঁকেন। কিন্তু সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। অবশেষে কংসকে 
কৃষ্ণের হাতে পরাজিত ও নিহত হইতে হয়। শ্রীরষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণকে বিভিন্ন 
নামে উল্লেখ কর! হইয়াছে । তাহা এই : কেশব, গদাধর, গোবিন্দ, জগন্নীথ, 
দামোদর, মধুহ্দন, মাধব এবং হরি | 

কেশী-দ্ানব। কংসান্রের অহুচর | কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার জন্ত কংস 
কতৃক প্রেরিত হয়।" বুন্দাবনে এই অশ্ববপী দৈত্য নানা উপত্রব আরস্ত করে। 
কষ তাহাকে বধ করিতে গেলে সে কৃষ্ণকে গ্রাম করিতে উদ্যত হয়। তখন 
কৃষ্ণ দৈত্োর মুখগহ্বরের মধ্যে বিশাল বাহু ঢুকা ইয়া তাহাকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া 
হত্যা করেন। “কেশি আদি আন্র পাঠাইল আনন্তরে । তা৷ সব মাইল কানন 
বিষম সমরে ॥ __জন্মখণ্ড। 

গদী-_কৌমোদকী। “হেন শুভক্ষণে দেব জগন্নাথ হরী। শঙ্খ চক্র গা 
আর শারঙ্গ ধরী ॥? __জন্মথণ্ড। 

গরুড়-_পক্ষিরাজ, বিষ্ুর বাহন। পিতা ঝধি কশ্যপ ও মাতা বিনতা। 
“চটিলা৷ কালীয়নাগশিরে । গরুড়বাহন মাহাবীরে ॥ __কালিয়দমন খণ্ড। 

গোঁকুল-_যমুনীর বাঁমতীরবর্তী মথুরার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত । নন্দ- 
যশোদা! .এইস্থানে বাঁ করিতেন। কৃষ্ণ ও বলরামের বাল্যকাল এখানে 
অতিবাহিত হয়। “ফুটিল কদমফুল ভরে নেশআইল ডাল। এতে গোকুলক 
নাইল বাল গোপাঁল॥” _-রাধাবিরহ। 

চক্র- হুর্শন | “হেন উভক্ষণে দেব জগন্নাথ হরী। শখ চক্র গন! আর 
শবুঙ্গ ধবী ॥-_জনমখগ্ড। 


প্রীকষচকীর্তনে পৌরাণিক প্রসঙ্গ ও ভাঁহার পরিচয় ৪১ 


ভারা দেবওক বৃহস্পতির পতথী। “গুরুপত্রী তারাক নিল: শখধরে । 
আত্তাপিহো অপয়শ তার পরচরে ।'_দানখণ্ড। 

' দৈবকী--বহ্দেবের সী । কৃষ্ণ ইহার আট গর্ভজাত সন্তান 

নন্দ_-কৃষের পালক পিতা । ইনি যশোদার স্বামী । মথুবার পরপারে 

গোকুলে নন্দের বাস। ইহারা জাতিতে গোপ। 

নারদ-ব্রন্ধার মানসপুত্র। ক্রদ্ঘবৈবর্তপুরাণ মতে ইনি ব্রহ্মার ক$ হইতে 
উৎপন্ন হন। সংবাদ পরিবেশন, পরামর্শ প্রদান এবং যুদ্ধবিগ্রহ ও বিবাহাদি 
সংঘটনে ইহার কর্মদক্ষতা! অসাধারণ । শ্রীরুষ্ণকীর্তনের জন্মখণ্ডে নারদের প্রসঙ্গ 
আছে। “আফিল! দেবের স্থুমতি শুণী। কংসের আগক নারদ মুনী ॥ জন্মখগ্ড। 

পঞ্চপাগুব-_পাওুর পাঁচ পুত্র যুধিির, ভীম, অর্ভ্ন, নকুল ও সহদ্দেব। 
'পাঞ্চ পাগ্বের ভৈলা কুন্তী জননী। পাঞ্চ পতী যার ভৈল সব লোকে 

জাণী | দানখণ্ড। 

পরাঁশর-_ব্যাসদেবের পিতা৷ ও কলিষুগের ধর্মশান্ত্প্রবর্তক খবি। 'পরাশর 
নামে খষি আছিল] বিশাল । তীন ভুবনে জানী তপস্যা ঘাহার ॥ ' দানখণ্ড। 

পুতন।- মায়াবিনী দানবী। কংসাস্থরের অন্ুচরী। বকাস্থরের ভগিনী ও 
বালীর কন্যা । কৃষ্চকে বধ করিবার জন্য পুতনা কংস-কতৃকি গোকুলে প্রেরিত 
হইয়াছিল। পুতনা মায়ার বলে সুন্দরী স্ত্রীঘৃত্তি রূপে গোকুলে নন্দগৃহে উপস্থিত 
হয়। যশোদাকে মায়ামন্ত্ে মুগ্ধ করিয়া পুতনা কৃষ্ণকে কপট স্বেহ দেখাইয়া 
তাহার বিষাক্ত স্তম্ভ পান করাইতে চেষ্টা করে। কৃষ্ণ স্তনপানের ছলে পুতনাঁর 
জীবনীশক্তি শোষণ করিয়া তাহাকে বধ করেন। শ্রীরুষ্ণকীর্তনের জন্মখণ্ডে 
আছে, (প্রথমত কংশে পৃতনাক নিয়োজিল। তনপান ছলে কাহু তাক 
সংহরিল |” 

পৃথু_বেন রাজার পুত্র। খগবেদের মধ্যে এই নামের উল্লেখ আছে। 
পৃখু খগবেদের একজন ম্তরষ্টা খষি। ইন্দ্র সন্বদ্ধে ইনি কয়েকটি খক্মন্ত্ররচনা 
করেন.। পৃথুর পিতা বেন অত্যন্ত অত্যাচারী ও প্রজাগীড়ক রাঁজা ছিলেন। 
'ৰেনের বাজত্বকীলে সকল ধর্মকর্ম বিলুপ্ত হইতে বমিলে খধিরা জুদ্ধ হইয়। 
বেনকে নিহত কৰেন। বেনের বাঁম উকু নিম্পেষণ করিয়া নিষীদ ও দক্ষিণবাছ 
মন্থন করিয়া৷পৃথু উদ্ভূত হন। পৃথুকে ত্দ্ধা ও অন্তান্ত দেবতার! পৃথিবীৰ বাজ! 
ব্য, অভিতিত্ত কবেন। পু পৃতিবকে কম্তংজপে গুহ কবিষেলেন। 


২ বড় চণীমাসের শ্রীকষ্ককীর্তন 


গৃথুর কন্তা বলিয়া বসুদ্বরার আর এক নাম পৃর্থী। “বলি বসে নাভীতলে 
পৃথু নিত যুগলে মাঝদেশে সিংহ বিষ্যমানে ।--বাঁণখণড। ' 

বলভদ্র-_পিতা ৰন্থদেব ও মাতা! রোহিণীর পুত্র এবং কৃষের জ্োষ্ঠ ভ্রাতা । 
ইনি বলরাম ও বলদেব নামেও পুরাণে প্রসিদ্ধ। শ্রীরুষ্ককীর্তনের জন্মখণ্ডে 
আছে, 'দৈৰকী উদদরে গেল যে কেশ ধবল। সেই বলভদ্র নাম অতিশয় বল? 
মাঁএর গর্ভপাত ছল করিআ। আপণে রহিল! রোহিণীগর্তত গিআ |” বলভদ্রের 
এই জন্ববৃত্তীস্ত পুরাঁণতিত্তিক | বিষুপুরাণে বলভদ্রের আর এক নাম সন্কর্ষণ । 
ইহার বাহন বা অস্ত্র হল। তাই ইনি হলধর বা! হলায়ুধ নামেও পরিচিত । 
কালিয়দমনখণখে জলমগ্ন অচৈতন্য কৃষ্ণের চেতন! ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন 
এই বলভদ্্র। 

বলি-দৈত্যপতি। “বলি বসে নাভিতলে ।+--ৰাণখণ্ড। 

বহুদেৰ-কষ্ণের পিতা, দৈবকীর স্থামী। বন্থদেবের অপর স্ত্রীর 
নাম রোহিণী। দৈৰকীর গর্ভে বন্থদেবের অষ্টম পুত্র কৃ জন্মগ্রহণ 
করেন। 

বারাণসী-কাশী। হিন্দুদের পৰিভ্র প্রাচীন তীর্ঘক্ষেত্র। দানখণ্ডে রাধার 
প্রতি কৃষ্ণের উক্তি, 'তোন্ধে গাঙ্ বারাঁণসী সরুপেসি জাণ। তোন্ষে মোর সব 
তীখ তোহে পুণ্যস্থান |” 

বিশ্বকর্মা দেৰশিল্পী। বেদে উহাকে পৃথিবীর স্থষ্টিকর্তা বলিয়া উল্লেখ 
কর! হইয়াছে । দানখণ্ডে রাঁধার রূপবর্ণনাপ্রসঙ্গে কৃষ্ণের উক্তি, “কোণে 
বিশ্বকর্মে নির্মিল ছুঈ তন। আছু যুবজনের বৃদ্ধের জাএ মন ॥ 

বিষুপুর--বৈকু্ট। তাঙ্ব'লথণ্ডে রাঁধার প্রতি বড়াইর উক্তি, “যে দেব শ্মরণে 
পাপ বিমোচনে দেখিল হুএ মুকতী। সে দেব জনে নেহা বাঢ়াইলে" হএ 
বিষুপুরে স্থিতী। 

বুদ্দাবন_-রাধা-কষ্ণের লীলাভূমি । 

বোব্যাস__কষৈপায়ন নামে খ্যাত বেদবিভাগকর্তা। ইনি পরাশরের 
পুত্র ও শুকর্দেবের পিতা । ইনি বেদকে চাবিভাগে বিভক্ত করিয়। বেদব্যাস 
নামে অভিহিত হন। “জলমাঝে মীনকণ্যা করিল গমন। তাত উপজিল! 
বেদব্যাস তপোধন ॥- দানখণ্ড। 

্রঙ্মা--কৃষ্টিকত! | শ্রীকুষ্ণকীর্তনের জন্মখণ্ডে আছে কংসকে কিতাবে বিনাশ 


শ্রীকফবীর্তনে পৌরাণিক প্রদূঙ্গ ও তাহার পরিচয় ৪৩, 


করা যায় তাহা নিধাবণের জন্য শ্বর্গের দেবতারা সকলে ধিলিয়া ব্রঙ্গার নিকট 
উপস্থিত হন। 'সদ্দেই চিন্তিআ! বুয়িল তরদ্ধার ঠাএ।' 

ভৈরবপতন--জন্ব, আশ্রম । হিমালয়্থ গঢ়বাল প্রদেশে গঙ্গোত্রীর নিয়দেশে 
এবং ভাগীরঘী ও জান্ববী নদীর সঙ্গমস্থলে । “আরে ভৈববপতনে গাঅ গড়াহলি' 
গিআা। গঙ্গাজলে পৈস গলে কলসি বাদ্ধিআ | দীনখণ্ড। 

মথুরাঁ_কংসের রাজধানী । 

মদন-__গ্রেম ও কামের অধিদেবতা, কামদেব, কন্দর্প, অতঙ্গ, অনঙ্গ, মন্মথ, 
মনলিজ, মনোতব, পঞ্চশর, পুষ্পধন্বা, মকরকেতন, স্মর, রৃতিপতি। মদন ত্রদ্ধার 
মন হইতে হৃষ্ট হষ্টিলীলার লহায়ক এক সুন্দর পুকষ | শ্রীকষ্ণকীর্তনে রাধা- 
কের লীলাপ্রসঙ্গে মনের নাম বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে । বাণখণ্ডে কষ 
রাধার হৃদয় মদনের পঞ্চশরের ছারা আঘাত করেন। বাণখণ্ডে রাধার প্রতি 
কষেের উক্তি, 'মারিবৌ জুড়িআ মদন পাঁচ বাণে।, 

মীনকন্তা-_মতস্তাগ্ধা। প্রকৃত নাম সত্যবতী। পরাঁশরেরখরসে ইহার 
গর্ভে বেদব্যাস কৃষ্ণছৈপায়নের জন্ম হয়। 'জলমাঝে মীনকণ্য1 করিল গমন। 
তাত উপজিলা বেদব্যাম তপোধন |_দানখণগ্ড। 

যমলার্জুন-_কুবেরের ছুই পুত্র নলকুবর ও মণিগ্রীৰ নারদ কর্তৃক অভিশপ্চ 
হইয় দুইটি অর্জুন বৃক্ষে পরিণত হয়। কৃষ্ণ ইহাদের ভগ্ন করেন। শিশ্তু রুষঃ 
অত্যন্ত উপত্রব করিয়া বেড়ান দেখিয়া যশোদী পুত্রকে কোমরে দড়ি বাঁধিয়। 
এক উদৃখলের সহিত বীধিয়া রাখেন। কৃষ্ণ সেই উদৃখল টানিয় টানিয়া 
হামাগুড়ি দিয়া চলিতে থাকেন। সেই উদৃখল অকণ্মাঁৎ অর্জুন বৃক্ষ্ধয়ের মাঝে 
আটকাইয়! যায় এবং কৃষ্ণের টানে তাহা ভাক্গিয়া পড়ে। কৃষ্ণের স্পর্শে 
তাহাদের শাপমুক্তি ঘটে। ভাগবত ও ব্রহ্গবৈবর্তপুরীঁণে যমলার্জুনের এই 
কাহিনী আছে। শ্রীকুষ্ণকীর্তনে আছে কৃষ্ণ-নিধনের জন্য কংস যমলার্জুনকে 
প্রেরণ করেন। “তার পাছে যমল আর্জুন পাঠায়িল। একই প্রহারে কানন 
তাহাক ভাঙ্গীল | -জন্খণ্ড। 

ঘশোদা-_নন্দের স্ত্রী। ইনি কৃষ্ণের পালিকা মাতা । শ্রীরুষ্ণকীর্তনের 
কালিয়দমনখণ্ডে কঞ্ণ কালীদহে বাপ দিলে ব্যাকুল উদ্বেগে গোকুল হইতে নন্দ 
যশোদ] কৃষ্চকে দেখিতে ছুটিয়া আসেন। “নন্দ যশোদী ধায় আইল সেই 
থানে। হারখণ্ডে কৃষ্ণ কক হার অপহরণের কথা বাধা যশোদাকে “বলিয়া 
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দেন। 'বাধাবচনমাচ্য গাঁডং দরভরাতুরা। যশোদা রোষকলুষং রহ্‌মি 
প্রাহ ফেশবং ॥' 
যুধিষির-_পঞ্চ পাওবের জোষ্ঠ । “কুচযুগ যুধিতির বাহু দণ্ড মনোহর স্থগ্রীব 
শরীর বসে রঙ্গে ।_বাঁণথণ্ড। 
রস্ভা-ন্ব্গরাজ্যের অগ্সর1'। ক্ষীরোদসাগর মন্থনের সময় বার আবিভাব 
হয়। বস্তা আদি ধেশ্যাক বসতি জিযশে। হেন সব কণ্যা কেন্ছে হন্বপুরে 
বসে ॥- দানখও্ড। ূ 
রাধা-_কষ্-প্রেমিক1 গোপবালিকা। পি বুষভাম্ক ও মাতা কলাবতী। 
নপুংসক আয়ান ঘোঁষের (আইহন ) সহিত রাধার বিবাহ হয়। কিন্ত 
দেবাতিপ্রায়ে রাধা তাহার নকল মনগ্রাণ কৃষ্ণ সমর্পণ করেন। কংসান্ুর 
বধের জন্য ভগবান কৃষ্ণ গোপবালকের বেশে মর্তো আবিভূর্ত হন। কুষের 
সম্ভোগের জন্য স্বর্গের ধেবগণ লক্ষ্মীকে রাধা রূপে প্রেরণ করেন। এই বাধা ও 
কষ্ণের বিরহ-মিলনের কাহিনী লইয়া শ্রীকুষ্ণকীর্ভন রচিত। 
রাঁবণ--্তীরামচন্ত্র কর্তৃক নিহত লঙ্কাধিপতি, দশানন। শ্রীরুষ্ণকীর্তনে 
আঁছে কৃষ্ণ রামরূপে রাঁবণকে বধ করেন। কালিয়দমনখণ্ডে বলভদ্রের উক্তি, 
শ্রীরামরূর্পে তোদ্ষে বধিলে রাবণ | কিংবা! রাধাবিরহ অংশে রাধার 
প্রতি কৃষ্ণের উক্তি, 'রঘুবংশ পরধান আদ্দে শ্রীরাম নাম আঙ্ষার শুণ তোন্ধে 
কথা। 
রাম__রামায়ণের নাঁয়ক চরিত্র। দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। মাতা রাঁণী 
কৌশল্যা। মিথিলারাজ জনকের হরধন্টু ভঙ্গ করিয়! রামচন্দ্র দীতাকে বিবাহ 
করেন। বাঁমচন্দ্র পিতৃসত্য পালনার্থে লক্ষণ ও সীতাঁকে সঙ্গে লইয়া চৌদ্দ বংসর 
বনবামী হন। লঙ্কার যুদ্ধে ইনি রাক্ষসরাজ রাবণকে পরাজিত ও নিহত করেন। 
চৌদ্দ বংসর পর অযোধ্যায় ফিরিয়া রামচন্তর রাজ্যভার গ্রহণ করেন। শ্রী" 
কীর্তনে রামচন্তরের প্রসঙ্গ নানা স্থানে আছে। কালিয়দমনখণ্ডে বলতদ্র 
অচৈতন্য' কষ্ধকে তাহার পূর্বজন্মের কীতির কথা স্মরণ করাইয়া একস্থানে 
বলিতেছেন, শ্রীরাম রূপে তোদ্ষে বধিলে রাবণ ।, রাধাবিরহথণ্ড বাঁধার প্রতি 
কৃষ্ণের উত্ভি, 'বঘুবংশ পরধান আন্দে শ্রীরাম নাম আন্ধার শুণ তোন্ষে কথা। 
সপুত্র বান্ধবে বাড়ে লক্কার রাবণে ল তাহার কাটিলেশ দশ মাথ|॥” রাঁধাবিরহ্- 
'খাণ্ডেরই অপর একটি পদে রাধা কৃষককে বলিতেছেন, “বিণি দোষে কেছো নাহি" 


শ্রকব্রকীর্তনে পৌরাণিক প্রসঙ্গ ও তাহার পরিচয় ৪ 
ভেজে রমণী। সিতা রামে দুখ পাইল হুণ চক্রপাণী ॥' কৃষ্ণ রাঁধাকে পরিত্যাগ 
করিতে চাহিলে রাঁধিক1 সীতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়! বলেন যে বামচন্দ্ 
বিনাদোষে নীতাকে ত্যাগ করিলে সীতা! যতখানি বেদন! পাইয়াছিলেন তাহার 
ধিক কষ্ট ও যন্ত্রণা স্বয়ং রামচন্ত্রকেই সহা করিতে হইয়াছিল। রামায়ণ 
আছে, রামচন্দ্র বনবাম হইতে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়! রাজ্যভার গ্রহণ 
করিলে পর প্রজার! সীতার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে। সীতা 
দীর্ঘদিন রাঁবণের গৃহে একাকী বন্দিনী থাকায় প্রজাদের মনে এই মনোহের ভাব 
জাগে। সীতাঁকে সতী জানিয়াও প্রজাদের মনস্কটটির জন্য রাম তাঁহাকে 
পরিত্যাগ করেন। লক্ষণ অনিচ্ছা সত্বেও রামের আদেশ অনুযায়ী মীতাকে 
বালীকির আশ্রমে রাখিয়া! আসেন । | 

রোহিণী-_-বন্থদেবের স্ত্রী। ইনি ব্লভদ্রের মাতা ও কৃষ্ণের বিমাতা। 
'মাএর গর্ভপাত ছল করিআ। আপণে রহিল রোহিণীগন্ত গিআ ॥- 
জন্মখণ্ড। র | 

লক্ী--নারায়ণের স্ত্রী। দেবনির্দেশে কৃষ্ণের সম্ভোগের নিমিত্ত লক্ষ্মী 
পৃথিবীতে রাধারূপে আবিভূ্তি হন। “কাহ্াঞ্রি'র সম্ভোগ কারণে । লক্ষমীক 
বুলিল দেবগণে ॥ আল রাধা পৃথিবীত কর আঁবতার। থির হউ সকল 
শংমার ॥---জন্মথণ্ড। 

শঙ্খ_পাঁঞ্চজন্য । “হেন শুভক্ষণে দেব জগন্নাথ হবী। শঙ্খ চক্র গদা আর 
খারঙ্গ ধরী ॥' জন্মখণ্ড। / 

শান্তনু- চন্দ্রবংশীয় নরপতি, ভীম্মের পিত1। 'ব্রিপথগামিনী গঙ্গা হরে শিবে 
ধরে। হেন গঙ্গা রমিল শাস্তন নাম নরে ॥'- দানখণ্ড। 

শারঙ্গ__শাঙ্ষধিন্ত। মহিষ, শরভ ও রোহিত মগের শুঙ্গনির্সিত ধস্থক 1 
হেন শুভক্ষণে দেব জগন্নাথ হরী। শঙ্খ চক্র গদা আর শারক্গ ধত্রী।-_ 
জন্মখণ্ড। 

শু্ত-নিশুভ--অন্থর ভ্রাতৃদ্বয়। ইহার! ব্ব্গবাজ্য আক্রমণ করে ও দেবতাদের 
বিতাড়িত করে। দেবী ভগবতী বা পার্বতীর হস্তে ইহারা নিহত হইলে 
দেবতারা পুনবায় স্বর্গরাজ্য ফিরিয়া পান। ্ছস্-নিস্বস্ত ছুই আমুর আছিলা। 
পার্বতীর কারণে দুঈ জন মৈল। | দানখণ্ড | 

সীত।--বামচন্দ্রের পরী, জনকনন্দিনী। প্রীরুষ্কবীর্ভনে রাধার, প্রসঙ্গে 
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একাধিক স্থানে শীতাঁর উল্লেখ আছে। তা লখণ্ডে কৃষের প্রতি বড়াইর উদ্ছি, 
'আযোড় যোড়ন আ্ধে করিবাক পারি। সে কি রাধিকা ভৈলী সীতা! লতী 
নারী ॥' বাধাবিরহখণ্ডে কৃষ্ের প্রতি রাধার উক্ভি, “বিণি দোষে কেছো! নাহি” 
তেজে রমণী। নিতা বামে দুখ পাইল স্থুণ চক্্রপাণী |? 

থগ্রীব__কিক্বিদ্ধযাপতি বানররাজ। বালীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা । “কুচযুগ যুধিষ্ঠির 
বাহ দণ্ড মনোহর স্থগ্রী শরীর বসে রঙ্গে | বাণখণ্ড। 

স্ব উপক্থন্দ- দৈত্যরাজ নিকৃস্তের দুই পরাক্রমশালী পুত্র । ইহাদের একের 
হাতে অপরের মৃত্যু ঘটে। ব্রদ্ধা ইহাদের সম্মুখে অপূর্ব স্বন্দরী নারী 
তিলোত্তমাকে পাঠাইলে ইহার! প্রত্যেকেই তাহাকে আপন স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে 
চায়। ফলে উভয়ের মধ্যে ঘোরতর বিরোধ বাধে । এই বিরোধের ফলেই 
উভয়ের হাতে উভয়ের মৃত্যু হয়। “হুন্দ উপসুন্দ আছিলা দুঈ ভাই । তিলোত্তমা 
হেতু ছুঈ মুয়িলা এক ঠাই ॥_দানখণ্ড। 'পরদারে পাপ নাহি" মুনীর সমত'_ 
কষ্ণ এই কথা রাধার নিকট প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিভিন্ন পুরাণ হইতে বু 
প্রসঙ্গ উদাহর« হিসাবে ব্যবহার করিলে রাধা তাহার প্রতিবাদ করিয়! এমন 
কতকগুলি পৌরাণিক প্রপক্ষের উদাহরণ দেন যেখানে 'পরদার সম্পূর্ণ অমঙ্গল 
পাঁপরূপে নির্দেশিত আছে। এই প্রসঙ্গে তিনি ুন্দ উপস্থন্দ দ্ৈতাদ্ধয়ের কথা 
উল্লেখ করেন। 

কুরবর-_দেবরাঁজ ইন্ত্র। “কপটে আহুল্যাক রখিল স্থরবরে | দানখণ্ড। 

হন্সমান-_রাঁমের অন্ুচর | রাবণ-রাজ্য লঙ্কা হইতে সীতাকে উদ্ধাবের কাঁজে 
ইচ্গমান সাধারণ কর্মদক্ষতা পরিচয় দেয়। তাম্বলখণ্ডে কৃষ্ণের উক্তি, 'রাম 
কাজে হন্ুুমস্তা। তেহেন আন্বার ছুত1।' 

হিরণ্যকশিপু-_অন্তুরসম্রাট । মহর্ষি কশ্ঠপের স্ত্রী দিতির গর্ভে এই দৈত্য- 
রাজের জন্ম হয়। ইহার অপর ভ্রাতার নাম হিরণ্যাক্ষ। এই ছুই ভ্রাতা পূর্ব- 
জন্মে বৈকুষ্ঠে জয় ও বিজয় নামে ঝিষুর দ্বারপাল ছিল। পরে বিষুলোকে 
সনন্দাদি খধিগণ কতৃক অভিশপ্ত হইয়া জয় ও বিজয় প্রথমে হিরণ্যকশিপু ও 
হিরণ্যাক্ষ রূপে, দ্বিতীয়্বারে রাবণ ও কুস্তকর্ণ রূপে এবং তৃতীয়বারে শিশুপাল ও 
দস্তবক্রূপে জনগ্রহণ করে । হিরণ্যকপিপুর স্ত্রীর নাম কয়াধু। কনিষ্ঠ পুত 
প্রহনাদ। নরসিংহ-রূপধারী বিষু আবিভূতি হইয়া হিরণ্যকশিপুকে হতা] করেন। 
'নরমিংহ বূপে হিরণা বিদারিলেশ তোঙ্গে না জানহ রাহী ॥' দানখণ্ড। 


নাটকীয় গুণ ও উপাদান 


খণ্ডিত পদ সহ শ্রীরুষ্ণকীর্তনের পদসংখ্যা চারিশতাধিক। এইগুলির মধ্যে 
'গুটিকয়েক মাত পদ এবং কিছুসংখাক চরণ পৃথক করিয়া রাখিলে শ্রী 
কীর্তনকে পুরাপুরি একটি নাটাকাঁবা বলিয়া উল্লেখ করা চলিতে পারে। ইহার 
বিভিন্ন দিকে নাটারস নাটাগ্ুণ ও নাটকীয় উপাদান প্রচুর পরিমাণে বর্তমান। 
শ্রীরৃষ্ককীর্তন-সম্পাদক বসস্তরঞজন রায় গ্রন্থের ভূমিকায় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় 
প্রকাঁশিত সতীশচন্ত্র রায় লিখিত “চণ্তীদীসের শ্রীরুষ্ণকীর্তন” শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে 
কয়েকছত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে আছে, “গীতগোবিন্দ উক্তি-প্রত্যুক্তি- 
মূন্নক নাট্যকাব্যের ধরণে গ্রথিত হইলেও উহাতে নাটকীয় ঘটনা অপেক্ষা 
মহাকাব্যোচিত স্বভাৰ বর্ণনারই একান্ত আধিক্য $ কিন্তু কৃষ্কীর্তনে নাটকীয় 
ঘটনারই প্রাধান্ত দেখা যাঁয়। কৰি বাঁধা কৃষ্ণ ও বড়াইর লরস ও লতেজ উক্তি- 
্রত্যক্তি ছারাই শ্রেষ্ঠ নাট্যকাবোর ন্যায় কল রম ও ভাবগুলি ফুটাইয়া 
তুলিয়াছেন। নাটকীয় উৎকর্ষ কৃষ্ণকীর্তন প্রাচীন ৰাংল! সাহিত্যে অতুলনীয় |” 
এ উক্তি ষথার্থ এবং মেই কারণেই বসস্তরঞ্জন তাহার ভুনিকার ইহা উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। 

শরীরুষ্ণকীর্তনে নাটকীয় লক্ষণ বিচারগ্রপঙ্গে নাটকের স্বরূপ কি তাহা 
সংক্ষেপে আলোচিন! করা যাঁক। নাঁটকের স্বরূপ বিশ্লেষণ কৰিলে রলিতে হয়-_ 
নাটক একটি সম্পূ্ণাঙ্গ এবং জীবদেহের গ্ায় দৃঢপিনদ্ধ সাহিত্যিক কপকুয়। 
তাই নাটকের তাৎপর্য ও সৌন্দর্য একটি অখণ্ড মমগ্রতাঁয় বিধৃত। কয়েকটি 
নাট্যদৃষ্ঠের পারম্পধময় গ্রস্থনমাত্র নাটকের উদ্দেশ্য নুয়। বিভিন্ন ঘটনা, চরিত্র, 
বিচিত্র _নাট্যদৃশ্ঠের ম। মধ্য দিয়া একটি টি ঘন্বমুখর নাটকীয় 2০000-কে ।-কে রূপাভিব্যক্তি 
দান করাই ভাহার প্রধান উদ্দন্ত। সকল নাঁটকেরই প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে. 
নাট্যকার থাকিবেন প্রচ্ছদ্পটের অন্তরালে এবং তাহার যাহা কিছু বক্তব্য 
আছে তাহা পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়া পাঠকের নিকট ব্যক্ত কৰিবেন। 

শ্রীকষকীর্ভনে প্রধানত; এই আদর্শ ই অনুহৃত হুইয়াছে। জন্মখণ্ডের পরে 
প্রায় সমগ্র গ্রস্থই রাধা কৃষ্ণ ও বড়াইর কখোপকখন ও সংলাপে গঠিত। এবং 


৪৮. ৰ বড় চণ্তীদানের শ্রকষ্কবীর্ভন ২ 
ইহার ফলেই প্রকৃতপক্ষে নাটকীয় পরিস্থিতির সথঠি হইয়াছে। লাগরনন্দীয 
তিনটি চবিত্রের দ্বাঝ! অভিনেতব্য বীথি নামক যে নাটকের উল্লেখ পাওয়া যায় 
ীরষকীর্তনের বাহ লক্ষণ অনেকট। তন্রপ। 
ীকুষকীর্তনের জন্মথণ্ডে রাধাকষ্ণের জন্মকথা বিবৃত হইয়াছে। তা্ধলখণ্ড 
হইতেই মূল কাহিনীর শুরু। াথ,লখণ্ডের প্রথম ছুইটি পদ কবির উক্ভি। 
এই খণ্ডের তৃতীয় পদ (আচছ্বিত বুট দেখি বৃন্দাবন মাঝে ) হইতে বিভিন্ন 
চরিজ্রের মুখ দিয়া কবি কথা বলাইয়াছেন। কোনো পদ কেবল বাঁধার উক্তি, 
কোনো পদ কৃষের, কোনো পদ ঝড়াইর উত্তি। আবার কোনো পদে রাধা- 
কৃষের উক্তি-প্রত্যুক্তি ও বাদানবাদ.আঁছে, কোনে! পদে কৃষ্ণ ও বড়াইর সংলাপ 
এৰং কোথাও বড়াই ও রাধার কথোপকথন আছে । কিছুসংখ্যক পর্দে কবিও 
ইহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া বিবৃতি ও বর্ণন। দিয়াছেন। এখন কৃষ্ণ-বড়াই 
বড়াই-রাধ। এবং রাধা-কৃষ্ণের প্রত্যেকেরই নাট্যগুণসমদ্বিত উক্তি-প্রত্যুক্তি- 
মূলক কিছু পদের আলোচন1 কর] যাইতে পাবে। 
তাঙ্থ'লখণ্ডের তৃতীয় পদের প্রথম ছুই চরণ ভিন্ন সকল চরণই কৃষ্ণ ও বড়াইর 

উক্কি-প্রত্যুক্তি সমহিত : 

কথা হৈতে আইলা তোক্ষে কিবা তোর কাঁজে] 

একলী বুলসি কেন্ছে, বৃন্দাবন মাঝে ! 

গোঠে হৈর্তে আসি আন্দি বূট়ী গোআলিনী। 

আগুত চলিলী মোর সুন্দরী নাতিনী | 

পাছে পাছে জাইতে পথ হারাইল আদ্দি। 

মথুরার পথ পুঁতা কহিআ! দেহ তুদ্দি ॥ 

সঙ্গে কেহে লতা বুল নাতিনিখানী। 

কথ” তাক হারাইলে" কহ তত্ববাধী ॥ 

কি নাঁম তাহার কেহেন তাঁর রূপ । 

আন্ধার থাঁনত বুট়ী কহিআর সরূপ ॥ 
বড়াই রাধাকে সঙ্গে লইয়া মথ্রার পথে চলিয়াছিল। কিন্তু বনমধ্যে রাধা পথ 
হারাইয়া ফেলে। বৃন্দাবন মাঝে রাঁধাকে খুঁজিতে খু'জিতে বড়া রাখাল : 
বালক কৃষ্ণের নিকট রাধার কথা জিজ্ঞাসা করে। কিন্ত রাধাকে কৃষ্ণ ইতিপূর্বে 
কখনে দেখে নাই, সে তাহার সন্ধান জানিবে কি রূপে? কৃষ্ণ তাই বড়াইর 


নাটকীয় গুণ ও উপাদান ৪৯ 


নিকট বাঁধার বর্ণনা শুনিতে চায়। বড়াই তখন কৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধার প্রতি, 
অঙ্গের রূপ বর্ণনা করিতে বসে। শ্্রীরষ্ণকীর্তন নিছক কাবা হইলে রাধিকার 
রূপকথা বর্ণনা! করিবার জন্য কৃষ“বড়াইর উত্তি-পরতাক্তির প্রয়োজন হইত না 
এবং বৃন্দাবন মাঝে রাধা ও বড়াইর মধ্যে আকম্মিক বিচ্ছেদেরও প্রয়োজন ছিল 
না। কৰি শ্বতস্ত্রভাবেই শ্রীরাঁধার রূপ বর্ণনা করিতে পারিতেন। বু চত্তীদাস 
যে কোনে কোনে! পদে রাধিকার রূপ বর্ণনা করেন নাই তাহ! নয়, কিন্তু সেই 
মকল পদের সংখ্যা বেশী নয়। শ্রীরুষ্ণকীর্তনের নাক্িকাকে নায়ক কৃষের সমুথে 
উপস্থিত করিবার জন্য কবি যে নাটকীয় কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন 
তাহ! বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। কৃষ্ণের নিকট বাধার কূপ বর্ণনা 
করিবার প্রয়োজনে কবি পূর্ব হইতেই নাট্যগুণসমন্থিত যে পটভূমির স্টি 
করিয়াছেন তাহা স্বাভাবিক হইয়াছে এবং ইহার ফলে প্রথম হইতেই নাট্যরম 
জমিয়! উঠিয়াছে। 

বড়াইর মুখে রাধিকার রূপকথা শুনিয়া রৃষেনর পক্ষে প্রাণ ধারণ করা কঠিন 
হইল : 

তোর মুখে রাধিকার রূপকথা স্থনী। 
ধরিবাক ন1 পারে পরাণী ॥ বড়ায়ি ল| 

্ররুষ্ণকীর্তনের নাটাগ্ুণ আলোচনাপ্রসঙ্ষে এই অতিরিক্ত বিড়ায়ি ল' 
কথাটিও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। কবি ছুই চরণের অস্ত্য মিল দিয়াই 
ক্ষান্ত নহেন, সংলাপ যাহাতে স্বাভাবিক এবং নাটকের উপযুক্ত হুয় লম্তব্ডঃ 
কবি মেদিকেও মচেতন ছিলেন। 

কুষ্ণ বড়াইকে দৃতী করিয়া কপূর-তাহ্ল সহযোগে রাধার নিকট প্রস্তাব 
প্রেরণ করিল : 

আইস রাধা কহে! তোদ্ধারে কৃষ্ণের পাঁচ আবথা। 
বিরহ জরে" তে জরিল! পাঠাইল তোদ্ষা বেখ ॥ ল রাধা 
রাধা এই কথ! শুনিয়! পানপাত্র পদদলিত করিল। সে বড়াইকে লক্রোধে 
বলে : | 
ঘরের সামী মোর সর্ববাঙ্গে হন্দর আছে সুলক্ষণ দেহা। 
নান্দের- ঘরের গরু বাখোআল তা পমে কি মোর নেহা ॥ 


৫৩ বড় চতীদাসের শীরুষ্কর্তন 


ধিক জাঁউ নারীর জীবন দহে পন তার পরী । 
পর পুরুষের নেহাঁএ যাহার বিষ্পুরে হএ স্থিতী ॥ 
বড়াই ও বাঁধার লংলাপগুলির মধ্য দিয়া প্রথম হইতেই বাঁধাচরিজের 
প্রবণতাটি বুঝা যায়। “ধিক জাউ' কথাটির মধ্যে রাধার অভিমানের দিকটি 
সথন্দরভাবে ফুটিয়াছে। 
্রীরুষ্ণকীর্তনের তেরটি খণ্ডের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক পদ আছে দানখণ্ডে-_ 
একশ বারটি পদ। এই দানখণ্ড ও ইহার পরবর্তী নৌকাঁখণ্ডে দংঘাতমূলক 
আখ্যান সংযোজনে চণ্ডীদাস ইহার নাটকীয় আবেদনকে আরও বেশী ঘনীভূত 
করিয়। তুলিয়াছেন। সরস ব্যঙ্গাত্মক উক্তি শ্রীরুষ্ণকীর্তনে নাটকীয়তা কি 
পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে তাহা উদাহরণ দিলে বুঝা যাইবে। * 
রাঁধ! ও কৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি : 
তোর রূপ দেখি মোর চিত নহে থীর। 
প্রাণ যে ফুটি জাএ বুক মেলে চীর ॥ 
কষেের কথায় রাধার বিদ্রপাত্মক উত্তর : 
যার গ্রাণ ফুটে বুক ধরিতে না পারে। 
গলাত পাথর বান্ধী দহে পসী মরে ॥ 
শ্ীকুষ্ণকীর্তনে নির্বাচিত উপমা প্রয়োগে নাটকীয়তার ক্ষুরণ ঘটিয়াছে। 
রাধা-কষ্ণের মধ্যে যূল সম্পর্ক মামী-ভাগিনেয়। এ সম্পর্কের মধ্যে নরনারীর 
মিলন ঘটিবার সুযোগ সমাঁজবিধিতে নাই। তাই কৃষ্ণ এ সম্পর্কের কথা 
স্বীকার করিতেছে না। কৃষ্ণ বলে, সে দেবরাজ এবং রাধা হইল তাহার রাশী। 
এ কথা গুনিয়! রাঁধা বলে : 
এ বোল বুলিতে তোর মনে বড় সুখ । 
পরঘর পইসে যেহু চোর পাটাবুক ॥ 
কোন্‌ সাহসে সে এমন কথা বলে? যে চোর সে কি বুক ফুলাইয়৷ পরের 
ঘরে প্রবেশ করে? 
কৃষ্ণ বাঁধার নিকট হুইতে পুরা বার বৎসরের দান চাহিয়া বমিয়াছে। ইহার 
পর রাঁধিকারি উক্তি : 
এহে। মকল বএসে মোর এগার বরিষে। 
বারহ বরিষের দান চাহ মোর কিসে ॥ 
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বড়ু তৎকালীন প্রচলিত প্রবচনগুলিকে উপমার পাঁহাষ্যে প্রশ্নোগ করিয্পা' 
নাটকীয়তা বৃদ্ধি করিয়াছেন। বাধার উক্তি : 
বড়ার বন্ুআরী আদ্ষে বড়ার ঝবী। 
যোর রূপ যৌবনে তোন্ধাতে কী ॥ 
দ্বেখিল পাঁকিল বেল গাছের উপরে । 
আরতিল কাক তাক ভথিঙে না পাবে ॥ 
এই প্রবচনগুলি তৎকালীন গ্রাম্য শ্রোতাদের সুপরিচিত | ইহার সার্থক 
ব্যবহারে কবি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার 
“বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “বড চণ্তীদাস গ্রাম্য 
সমাজের জন্য তাহার কাবা লিখিয়াছিলেন বলিয়া ইহার মধ্যে নাটকীয়তা 
আরও তীক্ষতাবে প্রকট হইয়াছে-ইহার কাবাগুণকে ছাড়াইয়া ইহার নাটা- 
গুণই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে।” 
নাটকের প্রধান গণ বা্রধানিত]। শ্রীরুষ্ণকীর্তনে নায়ক-নায়িকার ছ্দ- 
কলহ, মনের ও মেজাজের উত্তাপ, প্রথমে দু অমশ্মতি ও পরিণামে আত্মনিবে- 
দনের ব্যাকুলতা' প্রভৃতির মধা দিয়! বড়ুর মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর অভিজ্ঞতার 
পরিচয় পাঁওয়। যায়। 
ছন্দ নাটকের প্রাণ। শ্রীরুষ্ণকীর্তন এই নাট্যলক্ষণবহিভূতি নয়। কৃষ্ণ, 
রাধা ও বড়াই--এই তিন চরিত্রের মধ্যে বাঁধা সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য নাটকীন্ন 
চরিত্র। নাটকের চরিত্র নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের মধা দিয়া বিবতিত 
ইয় এবং সর্বোপরি বিভিন্ন প্রবৃত্তির ছন্বসংঘাত নাটকীয় চরিত্রকে নব নব 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়৷ চূড়ান্ত পরিণতির অভিমুখে লইয়া যায়। বড়-পরিকল্পিত 
রাঁধাচরিত্র বিভিন্ন দিক হইতে নাট্যগুণসমন্থিত। 
দানখণ্ডের অনেকগুলি পদ্দে পুনরাবৃত্তি থাকিলেও শ্রীকুষ্ণকীর্তনের কাহিনীর 
৪০1০1) বা গতি লক্ষা করিবার মত। তাহার বিচিত্র ঘটন! ও কাহিনী দ্রুত 
পট পরিবর্তন করিতে করিতে পরিণতি-অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। খগ্ুগুলির 
নাম হইতেই আভাস পাওয়া যায় খণ্ড হইতে খণ্ডান্তরে কাহিনী কতদূর 
আগাইয়া দা | 
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্রীরষটকীর্তনের এই নাটকীয় পরিস্থিতি চৈতগযদেবের লময় ছইতে যে স্বীকৃত 
হুইয়া আসিতেছিল, তাহার এতিহাপিক প্রাণ পাওয়া যায় চৈতন্যদেব কর্তৃক 
একাধিকবার দানলীলার অভিনয় হইতে। রাঁধা ও তাহার সহীগণ বাইর 
মহিত মথুরায় দধিছুধ বিক্রয় করিতে যাঁইতেছেন, এমন সময় কৃষ তাঁহাদের 
পথ বোধ করিয়া দান গ্রহণ করেন। এই অভিনয় হইয়াছিল শাস্তিপুরে 
গঙ্ষাতীরবর্তা এক উন্মুক্ত প্রান্তরে কদনববৃক্ষের সন্নিকটে । কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণের 
পূর্বে চৈভন্তদেব নবন্বীপে অবস্থানকালে তাঁহার ভক্ত চন্ত্রশেখরের গৃহেও 
ভক্তগণসহ এইরূপ অভিনয়ের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন” এই তথ্য নংগৃহীত 
হইয়াছে চৈতন্য ভাঁগবত্ের অষ্টাদশ অধ্যায় হইতে । 
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শ্রীকষ্কীতনে নাটাধর্ম প্রাধান্য লাভ করিলেও তাহাঁধ স্থানে স্ব।নে গীতি- 
কবিতার সুণ অন্তবগিত হইয়াছে। গ্রস্থের গোড়াব দিকে ঝুমুর শ্রেণীর লৌক- 
সংগীতের প্রভাব আছে। কিন্ত বংখখগ্ড ও বাঁধাবিবহ অংশে সে হুর গীতি- 
কবিতাব উচ্চ পর্যায়ে আদিয়া পৌছিয়াছে। শ্রীকুষ্চকীর্তনের বাণখপ্ড পর্যন্ত দেখি 
নাটকীয় ধর্মের প্রাধান্ত । সংলাপের তীক্ষতায়, ঘটনার স্থান পরিবর্তনে, 
আখ্যানের গতিময়তায় নাটা-লক্ষণ প্রকটিত। কিন শেষ পর্যায়ে দেখি নকল 
নাটকীয় চঞ্চলতা ও দ্রুততা গীতিকবিতার গভীরতার মধ্ো মিলাইয়া! গিয়াছে । 
শেষ পর্যায়ে রাধা ও কৃষেব মধ্যে আর মেই গ্রাষা উক্তি-গ্রত্যুক্ি নাই, মেহ- 
বর্ণনা বা মিলন-বর্ণনায় অনাবৃত ও অসংঘত ভাষার আঁতিশযা নাই, উপমা) 
ব্যবহারে পুনরাবৃত্তি নাই, বডাই চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং বাধ! 
একাস্তই কষ্ণপ্রেমে আকুল হইয়াছে। 

চর্যাপদে কিছু কাবাগুণ থাঁকিলেও তাহা মুখাতঃ ধর্ম ও লাধনতত্ব বিধস্ক. 
রচনা । শ্রীকষ্ককীর্তন এই শ্রেণীর কাব্য নহে। ধর্মতন্ ব্যাখ্যা করিবার জন্ত, 
কৰি বু চণ্ডীদাদকে জটিল আবর্তের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয় নাই। প্রীড়ফ- 
কীর্তন প্রাকৃচৈতন্য যুগের রচনা বলয়! চৈভন্-প্রবর্তিত বৈবতত্ব তাহার উপর 
প্রভাব বিস্তার করে নাই। তববমুশাসিত কাবা নয় বলিয়াই ভীফরীর্ভনের, 
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মানবিক. জাবেঘূন চৈতন্তপরবর্তী .পদাবনীত তুলনায় অধিক। এখানে, বাধা, 
কফোরু ৫ প্রেমকাহিনী কোঁনো কোনো! ক্ষেত্র কিছুটা অমার্জিত হইলেও মানবিক বি, 
রসের দিক হইতে ডাহা মুলা ্বীকার, করা, যায় না।রাধাৰিরহ অংশে 
গতিরসের, যে. আতোধারা, প্রবাহিত হইয়াছে তাহা. পরিপূর্ণতা, লাতি করিয়াছে 
পর্বরতী বৈষ্বপদসাছিত্যের মুধো। ৮" 
কাব্যের, শ্য্‌ ূ্ধায় গ্লীতিরসের প্রাধান্ত থাঁকিলেও গোড়ার, দিকে, যে. 
কোনে ' কোনো অংশে গীতিকবিতার হুর ধ্বনিত হয় নাই তাহা নয়। দানখণডে, 
রাধার দ্ূপবর্ণনারত কৃষ্ণের উক্তির মৃধ্যে মাঝে মাঝে কাব্যগুণের সন্ধান মেলে : 

নীল জলদ সম কুস্তলভারা। 

বেকত বিজলি শৌভৈ চম্পকমালা ॥ . 

শিশত শোভএ তোর কামসিন্দ,রা। : 

প্রভাত সময়ে যেন উয়ি গেল সুর ॥ 

দানখণ্ডে কের মুখে নিক্বোদ্ধত পদটিও কাব্যগুণোপেত : 

কাল অ্রমরে কমলবন শোহে। 

কাল কাঁজলে নারী জগজন মোহে। 

কাল লাঞ্ছন কোলে ধরে শশধরে। 

কাল আলকপাতী। শোভএ কপোলে। 

কাল উতপল নয়নে শোভি গোআলী। 

কাল সুন্দর দেহে শোতে বনমালী ॥ 

কাল মেঘের পাশে শোতে পুনমির চন্দ। 

এহ্‌ বুঝি না কর রাঁধা তৌ! মন মৃন্দ | 

বংপীখণ্ডের অনেকগুলি পদে গীতিকবিতার থর ধ্বনিত হইয়াছে আধুনিক 

পাঠকের কাছে শ্রীুষ্চকীর্তনের সর্বাধিক পরিচিত ও অনেকের মৃতে শ্রেষ্ট 'কে 
না বানী, বাএ বড়াযি' পদটি. এট রথের: অন্ত । পদৃটির আধ্যাত্মিক 
ব্যাখ্যা করা চলে। এখানে বাঁধা ভক্ত, কষ তগবান। অনস্তকাল ধরিয়া 
গগবান তক্তকে আহ্বান করিতেছেন কিন্ত ভক্ত তাঁহার আহ্বানধ্বনি 
শুনিতে পায় না। তবে ভক্তের মনে মাঝে মাঝে চমক লাগে। মে তারে রে 
থেন তাঁহাকে ভাকিতেছে। কিন্ত পরম সংসারের আকর্ষণে ভক্ত আবার 
লে আহ্বানের কথা ভুলিয়া যায়। কিন্তু তগবান কখনে ভক্তকে ভুলিতে 
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পারেন না__তাই তিনি প্রবলভাবে ভূক্তকে, আবার. আহ্বান,.কবেন। ভক্তের 
মনে এবার নাড়া, জাগে..এবং.. অন্তরের ব্যান্ধুলতাও, জাগ্রত, হ্য়. €স ঘর 
ছাড়িয়া বাহির হইয়া পুড়ে এবং দীর্ঘদিন সাধনার পর ভগবানের সাক্ষাৎ 
এই পদে ভক্ত রাষ্সিকার ব্যাকুল্তা.. চমৎকারভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। 
কবিতাটির”, ব্যাখাপ্রসঙ্গে' রামেন্মন্দর তরিবেদী লিখিতেছেন, “কালিন্দী, ধীর 
কুলে, গোকুলের গোঠে. অবিরত যে বংশীধ্বনি হইতেছে, িশ্ব্ধাগুকে' তাহা 
গোলোক অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে। বড় চণ্ডীদাস বাঙ্গালী জাতিকে 
তাঁর দুরাগত প্রতিধ্বনি: শুনাইয়1-গিয়াছের ; সেই বাশীর স্বরের নিকটে সকল 
তবকথা ও শাস্্কথা, মিলাইয়া যায়।” এ কথা যথার্থ, তত্ব যদি এখানে. সত্যই 
কিছু থাকে, তাহা হইলেও গীতিরসের প্রবাহে তত্ব কোনো সময়ই কাব্যকে 
অতিক্রম করিতে পারে নাই । ্্রীরুষ্ণকীর্তনের এই পর্যায় হইতে বিরহুব্যাকুলা 
রাধাচরিতের থে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা পদীবলীর শ্রীরাধাকেই স্মরণ 
করাইয়া দেয়। একটি পূর্ণ কাব্যের অংশ হিসাবে নয়, শ্রীরুষ্ণকীর্তনের অন্তত 
অনেকগুলি পদ স্বত্ব গীতিকবিতা হিসাবেই মূল্যবান | ২.৮? 
বংশীখণ্ডের অন্তর্গত : 
কাহাঞ্ষি বিহাণে মোর সকল মংসার ভৈল 
দশ দিগ লাগে মোর শূন | 
আঞ্চলের সোনা মোর কে না হরি লঙ্জা গেল 
কিবা তার কৈলে”? অগুণ। 
কিংবা, 
ঘরতে বাহির হইত্বা নাগর, কাহাঞ্রি* 
কোণ দিগগে লার ণীসারে। 
বাশীর শবে চিন্ত বেআকুল বড়ায়ি 
জাইবো তার আহুসারে ॥ 
ইত্যাদি পদে পদাবলীর স্থবই ধ্বনিত হইয়াছে। বাঁধাবিরহ্রে: অন্ত 
একটি পদ: | 
দেখিলে প্রথম নিপী ' সপন স্থন তো বমী 
সব কথা কহিআয়ে? তোদ্ষারে হে। 
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বসিতা! কদমতলে সে কষ করিল কোলে 
চুখিল বান আদ্ষীরে হে। 
এই পদের সঙ্গে পদাবলীয চণ্তীদাসের নিয্বোক্ত পদের আশ্র্য মিল দৃষ্ট হয় : 
। প্রথম প্রহয় নিশি সুস্বপন দেখি বমি 
সব কথা কহিয়ে তোমারে । 
বসিয়া কদস্বতলে সে কানু করেছে কোলে 
| চষ্ব দিয়া বদন উপরে । 
কোনো কোনে! ক্ষেত্রে চিন্রকল্পে কবিত্বশক্তির পরিচয় আছে ; 
আধাঢ শ্রাবণ মাসে মেঘ বরিষে যেস্ক 
ঝরএ নয়নের পাণী। 
রাধাবিরহ্ছের অন্তর্গত নিয়োদ্ধত পদে কষ্ণবিরহিণী প্রীরাধা যে ক্রমে 
পদাবলীর দিকে আগাইয়! চলিয়াছে তাহার ম্পষ্ট পরিচয় পাই : 
এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ আসার । 
ছিপ্তি্া পেলাইবৌ গজ মূকুতার হার | 
মুছিত! গেলায়িবৌ। মোয়ে মিসের সিন । 
বাছর বলয়! মে! করিবৌ শঙ্খচুর ॥ রর 


মুগ্তিআা৷ পেলাইবৌ৷ কেশ জাইবৌ মাগর। 
যোগিনীরূপ ধরী লইবৌ দেশাস্তর | 
যবে কান না মিলিহে করমের ফলে। 
হাথে তুলিআ মে! খাইবৌ গরলে ॥ 
কাহন সমে সাধিত না পায়িলে রতীসিধী। 
আঞ্চলের ধন মোর হরিলেক বিধী। 
উপসংহারে বলা যায়, প্রীকৃষ্ককীর্তনের অনেকগুলি পদ ভাবগভীরতায় 
সমৃদ্ধ এবং সেই সকল পদে কবির বাক্কিগত অমভূতিই মহজ ও জন্দর ভাবে 
প্রকাশ লাঁভ করিয়াছে | তথ্যবন্ধন হইতে মুক্ত এই পদ্গুলিকে উচ্চশরেণীর 
গীতিকবিডার নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করা যাঁয়। 


হাস্যরস 


্রীরুষ্ণকীর্তন রাঁধারফ-বিষয়ক পদাবলী হইলেও তাহা শুধুমাত্র মধুর রসের 
কাব্য নহে। জন্মখ্ড হইতে রাঁধাবিরহ পর্যস্ত একাধিক বসের মমাবেশ লক্ষ্য 
করা যায়। এই কাবো শৃঙ্গার হান্ত করুণ রৌদ্র কোনো রসেরই অভাঁব নাই। 
বস্তুতঃ মানবজীবন মকল রসের সমন্বয়েই গঠিত। শ্রকুষ্ণকীর্তন কাবা হইলেও 
তাহার নাটাগুণের পরিমাণ অধিক এবং নাটক মানবজীবনের ছবিকেই 
ফুটাইয়া তোলে বলিয়! এখানেও দেখি মকল রসের মমীবেশ। 
বিভিন্ন ঘটনা উক্তি-গ্রত্যুক্তি ও বর্ণনার মধ শ্রীকৃষ্ককীর্তনে হাস্তরসের 
উপাদান লক্ষ্য করা যায়। 
জন্মখণ্ডে নারদের অক্ষতঙ্কি দেখিয়া কবিই বলিষ্ডেছেন। “তাক দেখি লব 
লোকের বঙ্গ'। রঙ্ক হওয়াই তো স্বাভাবিক । অসঙ্গতি বা অস্বাভাবিকভাই 
হইল হাম্যরসের মূল কথা। নারদ যদি পুরাণের মম্পূর্ণ মহিমায় এখানে উপস্থিত 
হইতেন তাহা হইলে তাহাকে দেখিয়া কে বঙ্গ করিত? সেনাপতি অশ্বারোহণ 
করিলে কাহারো হাসি পায় না, কিন্ত তিনি যদি গাঁধায় চড়িয়া যুদধযাত্রা করেন 
তবে তাহা হাশ্তরসের কারণ হয়। নারদের অসঙ্গতিপূর্ণ আঁচরণই এখানে 
হাস্যরসের উদ্রেক করিয়াছে। .নারদের বর্ণন] এইরূপ : 
পাঁকিল দা়ী মাঁথার কেশ। বাখন শরীর মাকড় বেশ॥ 
নাচএ নারা ভেকের গতী। বিকৃত বদন উম? মতী॥ 
থণে খণে হাসে বিণি কারণে । খণে হএ খোড় খোণেকে কানে । 
নানা পরকার করে অঙ্গভঙ্গ । তাঁক দেখি সব লোকের রঙ্গ | 
লান্ক দি থণে আকাশ ধরে। খণেকে ভূমিত রহে চিতরে ॥ 
উঠিআআা সব বোলে আনচান। মিছাই মাথাএ পাড়এন্সাঁন। 
মেলে ঘন ধন জীহের আগ। রাম কাঢ়ে যেন বোকা ছাগ। 
বড়াই. ্রীুষ্থকীর্তন কাব্যে একটি দুতী চরিত্র 'বুদ্ধা ইইনেও তাহার 
কৌতুকপ্রবণতা সমগ্র কাব্যে ছড়াইয়া আছে। তাহার চে রার সঙ্গে তাহার 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি কবি চমৎকারভাবে মিলাইয়াছেম। বড়াইয়ের “বিকট 
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্ত কপট বাণী। ওঠ আধার উঠক জিগী। কাঠী সম বাহধুগলে। নাঁতিদূলে 
ভু কুচ লুলে॥ কুটিল গমন ঘন কাশে।” বড়াইয়ের এই চিত্র তাহার 
চরিত্রেরই পূর্বাভাস । | 

তা লখণ্ডে বড়াইিয়ের মুখে বাঁধার রূপ-কথা শুনিয়] কৃষকের প্রেমতাবের 
উদ্রেক, নী যারফত রাধার নিকট.. প্রেমপ্রস্তাব প্রেরণ, দানখণ্ডে কফের 
দানী সাজি! রাধাকে প্রতারণা, নৌকাখণ্ডে মাঝ যমুনায় কৃষ্ণ কর্তৃক রাঁধাঁকে 
ভীতি প্রদর্শন, ভারথণ্ডে কৃষ্ণের দধিছুধ বহন, যমুনাখণ্ডে কৃষ্ণ কর্তৃক গোপীগণের 
বন্তহরণ, হারখণ্ডে হার অপহরণ, বংশীখণ্ডে রাঁধা কর্তৃক কৃষ্ণের বংশী অপহরণ ও 
মিথ্যাকখন ইত্যাদি ঘটনার মধ্যে সর্বগুই একট! লঘুরসের প্রবহমানতা৷ লক্ষ্য করা 
যায়। দানখণড কু যখন রাধার রূপযৌবনের গাণিতিক হিসাব দেয় তখন 
যমুনার ঘাট যে বেশ খানিকটা রসময় হইয়া উঠে তাহা বুঝা যায়। কৃষঃ 
বলিভেছে 'আহুঠ হাথ কলেবর তোর। ছুই কোটি দান তাহাঁত মোর ॥” 
রাধার সাড়ে তিন হাত দেহের জন্য সে ছুই কোটি মুদ্রা দান চাহিয়া বসে। 
দেহের বিভিন্ন অঙ্গের জন্য এক এক রকম মূল্য নির্ধারিত হইয়াছে । বাধার 
মাথায় যে ফুলের মালাটি তাহার মূল্য ল্ষ মুদ্রা, কেশরাশি ছুই লক্ষ, সীমস্তের 
সিন্দ,র তিন লক্ষ, নির্দল মুখ চার লক্ষ, নয়ন পাচ লক্ষ, নাঁপিকা ছয় লক্ষ, 
কর্ণকুগ্ুল সাত লক্ষ, দশন আট লক্ষ, অধর নয় লক্ষ, কণ্ঠদেশ দশ লক্ষ, বাস্থ 
এগার লক্ষ, নখপংক্তি বার লক্ষ, স্তনদ্বয় তের লক্ষ, ত্রিবলী চিহ্নিত কটিদেশ 
চৌদ্দলক্ষ, উরু পনের লক্ষ আর চরণযুগলের মূল্য যোল লক্ষ মুত্রা। ছুই 
€কোটির মধ্যে ইতিমধ্যে কত মুদ্রার দান চাওয়া হইল? হিসাব করিলে দেখা 
যাইবে একশত ছত্রিশ লক্ষ মুদ্রা। কৃষ্ণ এ ব্যাপারে বেহিসাবী নয়। তাহার 
গাণিতিক নিপুণতা দেখিয়া পাঠক খুশী হইবেন। ছুই কোটি দানের উল্লেখ 
পূর্বেই কর! হইয়াছে হিসাব মিলাইতেই হইবে। তাই পদযুগলের জন্ত ষোল 
লক্ষ মূদ্রা! চাঁহিবার পর বিশ পচিশ কি পঞ্চাশ নয়, রাঁধার অবশিষ্ট অঙ্গটির 
জন্য একবারে চৌষটি লক্ষ মুদ্রা হাকিয়া বদা হইল। “হেমপাট জিণি 
তোছোর জঘনে। চৌধাঠ লাখ তাঁত মোর দানে ॥' 

প্রীকুষ্চকীর্ডনের প্রথম দিকের অংশে রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে বহুক্ষেত্রে চুল 
কথাবার্তার আদানপ্রদীন ঘটিয়াছে। কোনো কোনে! ক্ষেত্রে উভয় দিক 
বিশেষতঃ বাঁধার দিক হইতে গ্রাম্য গালিও বর্ধিত হইয়াছে । এই কলহমুখবিত 


৫৮ . বড় চতীদাদের শ্ীকফকীর্তন 


গ্রাস কুরুচিপূর্ণ পরিবেশ আজিকার পাঠকের নিকট অশালীন 'বোধ হইলেও 
যাহাদের জন্য এই গ্রন্থ 'রচিত হইয়াছিল তাহারা থে ইহার মধ্য হইতে অনেক 
আনন্দরস আস্বাদন করিবার স্থযোগ পাইয়াছিল তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না । 
রাধা কৃষ্ের গোত্র তুনিয়া গালি দিয়াছে, “তার গোঁত মুগ্তিলেক আঁদ্বার 
যৌবনে | কিসকে বাখানে কা মোর ছুঈ তনে ॥? (দানখণ্ড)। আব পিতৃ 

উচ্চারণ করিয়া বলে; “কাহাক দেখাহ এ কাঠদাপে। বাদ্ধিতে না পারে 

তোদ্ধার বাপে 1 (দানখণ্ড )। কিংবা, আছুক তোহোর কথা হেন 

করিতে নারে ভোর বাঁপে।” (দানখণ্ড)। অন্ত দিক হইতেও পাণ্টা জবাৰ 
আসিয়াছে । কৃষ্ণও রাধাকে "পামরী ছেসারী নারী' বলিয়া! কটু ভাষায় গালি 

দিয়া শোধ তুলিয়াছে। এই সকল গ্রাঁমা গালাগালি, উক্তিপ্রত্যুক্তি ও কলঙ- 

কর্কশতা সহজেই সেকালের শ্রোতার মনোরঞ্জন করিত। 

নৌকাখণ্ডে রাধা কেবল প্রাণরক্ষার জন্য কৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে 

বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু ভারখণ্ডে সে অপমানের প্রতিশোধ লইয়াছে। কুষ্ণকে 

দিয়া দধিদুধের পসার বহাইয়াছে। কৃষ্ণকে রাধার ভাঁর কাধে লইতে দেখিয়া 

স্বর্গের দেবতার! হাঁসাহাসি করিয়াছেন।-_-লড়িলা জনার্দন কান্ধে লা তাঁর 

দধি বিকে মথুরাঁর রাজে। দেখি সব দেবাঁগণ খলখলি হাসে ল ভাবে মজিলা 

দেবরাজে।' অনত্যন্ত হাতে ভার তুলিতে গিয়! বিপর্ধয়.কাওড ঘটিল। পসার 

টলিয়া "ছাড়ায়িল কিছু ছুধ দহী?। প্রতিশ্রুত পুরস্কার তো! দূরের কথা সেই 

টলিত পসরা ও অপচিত দধিছুধের মূল্য স্বরূপ নায়িকার হাঁতে কষ্ণকে কিছু 

কিলচড় পরিপাক করিতে হইল। 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি অসঙ্গতি হাস্তরমের মূল উপাদান । , বংশীখণ্ডে 

রুষ্ের বংশিধ্বনি শুনিয়া রাধার মন ব্যাকুল হইয়াছে। বন্ধনশালায় আজ 

তাহার কোনো শৃঙ্খলা নাই । অন্বল বাগনে সে ঝালমশল! দিল আর শাকের 

হাঁড়ি কানা পর্যন্ত জলে পূর্ণ করিল। এদিকে বিনা জর্গে চাল চড়াইয়াছে, 
পটোল. বলিয়া কীঁচা সুপারি ঘিয়ে ভাঙ্গিয়াছে আর নিমঝোঁলে লেবুর রস 

নিংড়াইয়। দিয়াছে । এই চিত্র সকলের মনেই কৌতুকরস সঞ্চার করে। এই. 
উৎকৃষ্ট খাগ্যপামগ্রী যাহাঁকে পরিপাঁক করিতে হইল তাহার কথা গ্রস্থমধ্যে 
নাই। পাঠক আপন মনে একবার সেই মানুষটার কথা. ভাবিয়া দেখিতে 
পারেন। | 


উপমা 


প্রীফফকীর্ভনে ব্যবহৃত উপমাগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে? 
বড়ু চত্তীদ্বাম তাহার কাবোর অধিকাংশ উপমাই সংস্কৃত অলঙ্কারশান্্ হইতে 
গ্রহধ করিয়াছেন এবং কিছু উপমা পল্লীজীবনযাত্র! হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। 
'এই দ্বিতীয় শ্রেণীর উপমা নির্বাচনেই তাহার যাঁহা কিছু মৌলিকতা ও কবি- 
কৃতিত্ব। 
প্রথমে বড় কি ভাবে প্রথাসিদ্ধ উপমাঁগুলি কাব্য প্রয়োগ করিয়াছেন দেখা 
যাক। এই প্রসঙ্ষে দেহোঁপমার কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। তামলখণ্ডে 
কের নিকট রাঁধার'রূপবর্ণনা করিতে গিয়া বড়াইয়ের উক্তি : 
কেশপাশে' শোভে তার স্ুরক্গ দিন্দুর | 
সঙ্গল জলদে যে উইল নব স্থর॥ 
কনককমলরুচি বিমল বনে | 
দেখি লাজে গেলা চান্দ দুঈ লাখ যোজনে॥ 
কিংবা 
কণ্ঠদেশ দেখিআ! শঙ্খত ভৈল লাজে। 
সত্বরে পদিল! সাগরের জল মাঝে ॥ 
_কুচযুগ দেখি তার অতি মনোহরে। 
_ অভিযান পাআ! পাকা দাঁড়িয বাবে ॥ 
এই রূপবর্ণন সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃতীহুসারী। বড চণ্ডীদাস অধিকাংশ ক্ষেত্র 
রূপবর্ণনায় সংস্কৃতরীতির অন্ুমরণ করিয়াছেন। প্রাচীন বাংলা লাহিতো প্রায় 
দকল কবির কাব্যেই শ্রই বীতির অনুমরণ লক্ষ্য করা যায়। শুধু প্রাচীন 
সাহিত্যে নয়, উনবিংশ শতাবীর রচনাতেও রূপবর্ণনা অংশে সংস্কৃত কাঁবা- 
শান্ের স্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে বঙ্ছিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী উপন্তাস 
হইতে আশমানির রূপবর্ণন! অংশটি উদ্ধৃত কর] যাইতে পাবে : 
আশমানির বেণীর শোভা ফণিনীর স্তায় ; ফণিনী সেই তাঁপে মনে ভাঁবিল, 
যদি বেণীর কাছে পরাস্ত হইলাম, তবে আর এ দেহ লোকের কাছে লইয়া 


৬... 3. বডুচতীদাসের পীকককীর্তন .: .. ? 


বেড়াইবার প্রয়োজনটা কি! 'আমি গর্ভে যাই। এই ভাবিয়া লা গঞ্জের 
ভিতর গেলেন। ব্রদ্ষা দেখিলেন প্রমান; সাঁপ গর্তে গেলেন, মাছয দংশন, 
করে কে? এইভাবিয়! তিনি সাঁপকে লেজ ধরিয়! টানিয়] বাহির করিলেন, 
সাপকে বাহিরে আসিয়া আবার মুখ দেখাইতে হইল, এই ক্ষোভে মীথা কুটিতে 
লাগিল, মাথা কুটিতে কুটিতে মাথা চেপ্ট। হইয়া গেল, সেই অবধি লাপের ফণ! 
হইয়াছে । আশমানির মুখচন্্র অধিক হুন্দর, সুতরাং চন্্রদেব উদ্দিত হইতে 
না পারিয়া ব্রন্ধার নিকট নালিশ করিলেন। ব্রহ্ধা কহিলেন, ভয় নাই, তুমি 
গিয়া! উদ্দিত হও, আঁজি হইতে শ্রীলোকদিগের মুখ আবৃত হইবে; সেই অবধি 
ঘোমটার স্থট্টি। নয়ন ছুটি যেন খঞ্জন, পাঁছে পাখী ডানা বাহির করিয়] উড়িয়া 
পলায়, এই জন্য বিধাতা পল্পবরূপ পি'জরার কবাট করিয়া দিয়াছেন। নাসিকা 
গকড়ের নাঁপার ম্যায় মহাবিশাল; দেখিয়া গকুড় আশঙ্কায় বুক্ষারোহণ করিল, 
সেই অবধি পক্ষিকুল বৃক্ষের উপরেই থাকে । কারণাস্তরে দাড়ি বঙ্গদেশ 
ছাড়িয়া পাটন! অঞ্চলে পলাইয়! রহিলেন; আর হৃম্তী কুম্ত লইয়! ব্রদ্মদেশে 
পলাইলেন; বাঁকি ছিলেন ধবলগিরি, তিনি দেখিলেন যে, আমার চূড়া কতই 
বা উচ্চ, আড়াই ক্রোশ বই ত নয়, এ চুড়া অন্ন তিন ক্রোশ হুইবেক ; এই 
ভাঁবিতে ভাবিতে ধবলগিবির মাথা গরম হুইয়! উঠিল, বরফ ঢালিতে লাগিলেন, 
তিনি সেই অবধি মাথায় বরফ দিয়া বপিয়া আছেন। 

এখানে বঙ্কিমরচনা উদ্ধত করিয়া আমরা বন্িমচন্ত্রের সঙ্গে বড়ু চণ্তীদাসের 
সাহিত্যপ্রতিভার তুলনা করিতে চাহিতেছি না। আমাদের বক্তব্য, রূপবর্ণনার 
ক্ষেত্রে বহ্নিমচন্দ্র যে মূল সংস্কৃত সাহিত্যের ছারা প্রভাবিত হুইয়াছিলেন 
শ্ীকুষ্ণকীর্তনের কবিও সেই সংস্কৃত সাহিত্য হইতেই তাহার কাব্যের বন্থ 
উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন । 

শ্রীকষ্ককীর্তম কাব্যমধ্যে রাঁধারূপের বর্ণনাই সর্বাধিক | কবি, কৃষ্ণ ও বড়াই 
-এই তিন দিক হইতেই উপমা সহযোগে রাধিক!র রূপ বণিত হইয়াছে। 
কখনে! কখনো বাঁধ! নিজেও স্বীয় ্ূপ বর্ণন1 করিয়াছেন । 

শ্রীবাধার দেহলতাটি বিভিন্ন নাতি কিভাবে সজ্জিত হইয়াছে তাহা 
লক্ষ্য করা যাক : 

মুখ--১। কনককমলরুচি বিমল বনে ২। বর্ধন সংপুন শশধরে 
৩। কমল বনী রাধা 9। সংগুন চক্র তৌহোর বন £। মুখশশি 


উপ] ৬১ 


৬। নির্মল শশি তোর মুখ  ৭। শরত উদিত চান্দ ধদন.কমল 
৮। মুখ তোর আল রাঁধা বিকচ কমলে ৯। মুখকমল আঁতি শোভা করে 
১*। সংগুন পুনমী্টাদ তোমার বদন। 

নয়ন--১। আলসলোচন দেখি কাজলে উজল। জলে পনি তপ কবে 
নীল উতপল ২। বাঁধা হরিননয়নী ৩। কুরঙ্ষনয়ন জিণী তোন্ষার নয়নে 
৪। খঞ্জন জিণিআ| তোর নয়নযু্গল «৫ | নয়ন তোর নীল উতপলে ৬ | 
নয়ন বাণে (কামধনুর বাঁণ ) ৭। নয়নযুগল শোঁভে যেহেন খঞ্জনে 
৮| থগ্রন নয়ন দুই। ্‌ 

অ্র_-১। ভ্রাহি কামধন্ধু ২। ভ্রহি কাঁল শাপ ( সর্প) যুগল তাহাতে 
শোভএ নিচল হোই । 

কটাক্ষ-_১। কালকুট বিষহরি জাণল কটাক্ষ । 

অধরোষ্--১। ওঠ আধর তার বন্ধুলীর তুল ২। বিদ্বফলতুল তোর 
আধরে ৩। বিশ্বফলজিণী তোর আধরের কলা ৪। বিহ্ধফল জিণী 
তোর আধরের কাস্ঠী। 

দন্ত--১। মাণিক জিণিআ] দশন শোহে ২। মাণিক জিণিআ তোর 
দশন উজলা ৩। মাণিক জিণিত| দশনদ্বতী ৪ মণিগণ শোভএ 
দশন ৫ দেখে দশনের যুতী চন্দ্র পবকশ। 

নাপসিকা-১। নাসা গকড সমান ২। নাঁশা ণাপিক যন্ত্র সমানে 
৩। নাঁসা তিল ফুল। 

কান--১। গিধিনীসদূশ তোর দেখো দুঈ কান। 

গণ্ড-১। কপোলযুগল চার মহলের ফুল। 

কপাল--১। আনত কপাল তার আধ শশি জিণী। 

সিন্দর--১। সিন্দর বর ললাটে ২ শিশত শোভএ তোর 
কামসিন্দ,র প্রভাত সময়ে যেন উয়ি গেল স্থ্র। 

কেশপাশ--১। নীল জলদ সম কুস্তলভার!। 

ললাটের তিলক--১। লল্গাটে তিলক যেহ্ু নব শশিকলা। 

বক্ষ_১। ডাকর ডালিম দুঈকুচে ২। কুচযুগগ দেখি তাঁর অতি 
মনোহরে অভিমান পাঞ্জা পাকা দাঁড়িম বিদরে ৩। কনকপয্মকোরক সম 
দুঈ তনে ৪। কমলকলিকা মম তার পয়োভারে €৫। তালফল 


৬২ বড়ু চততীদাসের শ্রীকুষককীর্তন 


জনিত! তোদ্ধার পয়োভার ৬। পাকিল শ্রীফল জিপিত্| শোভে তৌন্কার 
দুই তনে ৭ শ্রীফল-যুগল তোহোর তনে ৮1 কুচমুগ শোভে যে 
শ্ীফলযুগল ৯1 কুচযুগ রাঁধা যোড় শ্রীফলে ১০ ছুঈ কুচ তোর বাধা 
শুর আকার ১১। কুচ কোকযুগল1 ১২। হররাজ গজকুস্ত কুচযুগল 
১৩। হেমঘট পয়োতারে। 

ক_-১। কণ্ঠদেশ দেখিআ] শঙ্খতভৈল লাজে ২। কণ্ঠদেশ তোর কন্ু 
সমানে ৩। কন্ব সম তোর শৌভএ গলে। 

বাহু--১। বাহু মৃণাল। 

করতল--১। করউতপলে ২। করবাতা উতপলা । 

করাঙ্গুলি--১। আঙ্গুলী চম্পককলিকাজালে । 

কটি_-১। মাঝদেশ দেখি সিংহমাঝাঁর আকার ২। সিংহ মধ্য সম। 

নাভি : ভ্রিবলী--১। নাভি তার নদ ঘাট ত্রিবলী ২। নাভি গভীর 
“তোর প্রেয়াগ উপমা ৩। তেলানী গভীর নাভি 

নিতম্ব_১। বর্ম। 

উরু-_-১|। উরু শোভে বিপরীত রামকদলী ২। উরু তোর রামকদলী 
সমানে ৩। ছুকঈউকুরামকলজিণী ৪। উরুযুগ শোভে রামকদলী 
৫| উকুষুগ রামকদলীতরুসম!। 

জঘন--১। ঘন জঘন পুলিনে । 

চরণতল--১। চরণযুগল থলকমল আকারে ২। থলকমল জিণী 
তোদ্ধার চরণে ৩। রাতা উতপল তোর দুঈ চরণে । 

বচন--১। বেকত আমৃত তোর মধুর বচন। 

গতি--১। মত্তরাজহংস জিণী চলএ বিলম্বে ২। করিরাঁজ জিণী রাধা 
করিল গমনে ৩। মন্থর গমনে যাপি ভাগিবার ভরে তা৷ দ্বেখিআ বনবাস 
লৈল করীবরে ৪ | তোদ্ধার গমন দেখি রাঁক্হংস গতি করিল 'সলিলে 
৫। বাজহংস জিণী তোক্ষার গমনে। 

দেহকাস্তি--১। কনয়! নিকষ তোর দেহের কাতী ২। কনক নিক 
সম তন্ুকান্তি লীলা ৩। কনক চম্পক সম শোভে কলেবরা ৪1 কাঁচ 
কনয়] যেহ দেহের বরণ ৫ কীঁঞ্চ হলদি যেন তোক্ষার বরণ। 

একই উপম1 একাধিকবার ব্যবহৃত হওয়ায় পাঠকের নিকট কাব্যের আকর্ষণ 


উপমা ৩ 


সু হইয়াছে। মে স্থানে দ্বেছের বিভিগ্ন অঙ্গের বর্ণনা একটি উপমারই 
পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে সেই স্থান পাঠকের নিকট অধিকতর পীড়াদায়ক | “কমল: 
উপমানটি মুখ চোখ হাত পা বুক সর্বক্ষেত্রেই ব্যবন্থত হইয়াছে! খেমন : কণক 
কমল কচি বিমল বনে, গওস্থল শোভিত কমলদল লমা, নেত্র উতপল তোর, 
কমল কলিক! লম তার পয়োভারে, কর কমল বাহু মৃণাল, পদ হে কমল । 
এখন শ্রীরুষ্ণকীর্ভন হইতে কয়েকটি রূপবর্ণনাত্মক পদ্দ উদ্ধৃত করিয়া! দেখা 
যাক সেগুলি কি পরিমাণে সংস্কৃত সাহিত্যের নিকট খণী । বুন্দাবনখণ্ডে আছে : 
তমাল কুস্ম চিকুরগণে । নীল কুরুবক তোর নয়নে ॥ 
স্থপুট নাসা তিলফুলে । দেখি তোর গণ্যুগ মহুলে | 
আধার স্থরক্গ বান্ধুলী ফুলে। কণ্নযুগ তোর এ বগহুলে ॥ 
গীতগোবিনের দশম সর্গে আছে : 
বন্ধ,কছ্যতিবান্ধবোহয়মধরঃ জিপ্ষো মধুকচ্ছবি- 
গণ্ডে চণ্ডি কান্তি নীলনলিনশ্রীমোচনং লোচনম্‌। 
নাসাভ্যেতি তিলপ্রস্থন-পদবীং কুন্নাভদস্তি প্রিয়ে 
প্রায়ত্বম্মুখসেবয়। বিজয়তে বিশ্বং স পুষ্পাযুধঃ | 
শ্রীকষ্ণকীর্তনে বল! হইয়াছে নয়ন নীল কুরুবক দদৃশ | গীতগোঁবিন্দে আছে : 
চকাস্তি নীলনলিন্রীমোচনং লোচনম্‌। কালিদাসের কুমারসম্ভবের প্রথম সর্গে 
পাই : প্রবাতনীলোৎ্পলনির্ধিশেষমধীরবিপ্রেক্ষিতমায়তাক্ষ্যাঃ। 
উপমা নির্বাচনে বড়ু চণ্ডীদাস অনেকক্ষেত্রে গীতগোবিনদের শরণীপন্ন 
হইয়াছেন! আমরা এখানে কোন্‌ কোন্‌ উপমা অলঙ্কার চণ্ডীদাম গীতগোবিন্দ 
হইতে গ্রহণ করিয়াছেন তাছ৷ পৃথকভাবে নির্দেশ কবিতেছি না। এই প্রসঙ্গে 
পূর্ববর্তী গ্রীরুষ্ণকীর্তন ও গীতগোবিন্দ অধ্যায়টি তষ্টব্য। 
বংশীখণ্ডে বিরহী রাধা! বড়াইকে বলিতেছে : 
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী। 
মোর মন পোড়ে যেস্ন কুস্তারের পণী॥ 
অনেকে মনে করেন এটি বড়ুর মৌলিক উপম1। বস্তবতঃ তাহা নয়। ভব- 
ভূতির উত্তররাযচরিতেও অনেকটা এইরকম চরণ পাইতেছি : 
অনিষ্ভিম্নো গভীবত্বাদস্তগৃট ঘনব্যথ:। 
পুটপাঁক-প্রতিকাশো রামন্ত করুণে। বস: | 


। ছি 


৬৪ ৫ বু চণ্তীদীের স্্রীরুষ্ণকীর্তন 


কিন্তু বড় যে এক্ষেত্রে ভবতূতির নিকট খণী তাহা নয়। ইহা! বু প্রাচীন 
কালের একটি লৌকিক প্রবচন হিসাবে নির্দেশিত হয়। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতীয় 
পাই “কুমারের পনে যেন পৌঁড়ে পোড়ে পোড়ে” প্রাচীন প্রবচনটির আধুনিক 
রূপ হইল, 'বন পৌঁড়ে সকলে দেখে, মন পোড়ে কেউ দেখে ন1 1, 

কফুমারসম্ভবে আছে: 

মধ্যেন লা বেদিবিলগ্নমধা বলিত্রয়ং চাক বভার বাল!। 
সম্ভবতঃ এই চরণের প্রভাবেই বড় লিখিলেন : 
উমর সদৃশ মধ্য নাভি গন্ভীরে | 

যজ্বেদী ও ডমকু এক বন্ধ না হইলেও রূপগত বা বহিরঙ্গগত দিক হইতে 
উভয়ের মৃধ্যে গ্রভেদ্দ বেশী নাই । 

কোনো কোনো সমালোচক বড়ু চত্তীদাসের উপর বিদ্যাপতির প্রভাবে কথা 
উল্লেখ করিয়াছেন। বড়ুর কাব্যরচনায় যথার্থ ই বিদ্াপতির প্রভাব পড়িয়াছিল 
কি ন] আমর] এখানে সে প্রশ্নের গভীরে না গিয়া কেধল উপম] প্রয়োগে বড় ও 
বি্াপতির মধ্যে কোথায় কোথায় সাদৃশ্ত বিদ্যমান তাহ! দেখিব। 

আমরা দেখিয়াছি মুখের রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে বড় মুখাতঃ পদ্ম ও চাদ এই 
দুইটিকেই উপমাঁনরপে প্রয়োগ করিয়াছেন। রাধার মুখকে কেবল চাদের সঙ্গে 
তুলন! করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, সে টাদকে পূিমার চন্্র বা শরতের নির্মল 
চন্দ্র হইতে হইয়াছে। বিদ্যাপতির পদ্দে কমলের উল্লেখ থাঁকিলেও চন্দ্রের 
'প্রীধান্যই বেশী। শরৎ, শীত, প্রতিপদ, পূিমা, অমীবস্থা,ক্ষীণ, অর্ধেক, কলঙ্কিত-_ 
বিগ্ভাপতির পদে নানারকম চন্দ্রের সমারোহ । 

_ব্ডু নয়নের সঙ্গে নীলোৎপল, খঞ্জন, হরিণ-চক্কুর তুলনা করিয়াছেন। এই 
'মকল উপম! প্রয়োগে কবির মৌলিকতা৷ কোথাও নাই। প্রথাসিদ্ধ উপমাই 
এখানে ব্যবহৃত হইয়়াছে। বিদ্যাপতিও নয়নের সঙ্গে প্রথাসিদ্বভাঁবে কমল, 
চকোর, সফরী, ভ্রমর, মৃগী, খঞ্জন ইত্যাদির তুলনা করিয়াছেন । নয়নের সঙ্গে 
গুণগত দিক হইতে কুন্দফুলের তুলন| করিয়া কিংবা নয়নকে দূত হিসাবে উল্লেখ 
: করিয়! বিষ্যাপতি ,ঘে কবি-কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন বডুর মধ্যে তাহা পাই 
লা। এই তুলনা কিন্তু বডুর কবিপ্রতিভার ক্ষীণতা প্রমাণ করে না। ফীরণ 
ব্ডু পদকর্তা বি্ভাপতি বা চণ্ডীদাসের গ্ঠায় গীতিকবিতা৷ রচন1 করেন নাই। 
তিনি নাঁট্যধর্মী আখ্যানকাব্য বচন! করিয়াছেন, তাই কৃষের মুখে তিনি কের 


উপম। ৬৫ 


মংলাপই প্রয়োগ করিয়াছেন। গ্রাম্য, কামার্ত কৃষ্ণ যদি বৈষ্বপদকর্তার ভাষায় 
কথা কছিত তাহা হইলৈ গ্রন্থের নাট্যগুণ যে অনেক পরিমাণে ক্ষুপ্ন হইত তাহা 
লহজেই বোঝ যায়। তাই যে কোনো ক্ষেত্রে বৈষ্বপদকর্তার সক্ষে শ্রীরষ্ণকীর্তন 
রচয়্িতার তুলনামূলক আলোচনা! করিতে গেলে সাবধানতা অবলম্বন করা 
আবশ্ক | নাট্যকারের ভাষা আর গীতিকবির ভাষার মধ্যে প্রভে্দ থাকাই 
স্বাভাবিক । 

বিষ্ভাপতি ও বড়ু চণ্তীদাঁদ উভয়েই জ প্রসঙ্গে মদনবাণের উল্লেখ করিয়াছেন 
কিস্তু বড় যখন বলেন রাধার ভ্র দুইটি নিশ্চল ছুইটি কৃষ্ণসর্প, তখন কিছুটা 
নৃতনত্তবের স্বাদ পাওয়া যায়। 

বড় রাধার কটাক্ষকে মহানাগিনীর কালকুট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 
আর বিষ্তাপতি বলেন : 

ধহা ধহা কুটিল কটাখ। 
ততহি' মন-শর লাখ ॥ 

অধরের উপমায় কোনে বৈষ্ণব কবিই বিশেষ কোনো! মৌলিকত্ব দেখান 
নাই। অধরের প্রচলিত উপমান বন্ধুলী ও বিশ্বফল বড়ু ও বিদ্াপতি উভয়ের 
রচনাতেই ব্যবহৃত হইয়াছে । 

শ্রীকষ্ণকীর্তনে নায়িকার দাতের সঙ্ে মুক্তা, চন্দ্র প্রভৃতি প্রথাগত বস্ত 
উপমিত হুইয়াছে। বি্ভাপতিও প্রথাকে লঙ্ঘন করিয়া বিশেষ কোনে 
মৌলিকতা দেখাইতে পারেন নাই। 

নাক, কান, কপোল, কপাল, সিনা,র, কেশ, তিলক ইত্যাদির উপমার 
ক্ষেত্রেও কবি-কৃতিত্ব বা মৌলিকতার দ্দিক হুইতে উভয় কবির মধ্যে কেহ যে 
কাহাঁকেও অতিক্রম করিয়। গিয়াছেন তাহা বলা যায় না। 

রমণীর বক্ষের বর্ণনায় কবিমাজ্্ই আগ্রহী । বড়ু বাধার বক্ষদেশ নান। 
উপমায় অলঙ্কত করিয়াছেন। বিষ্ভাপতি ও বড়ু উভয়ের রচনাতেই পয়োধরের 
উপমায় বৈচিত্র্য দেখা যায়। শ্রীরুষ্ণকীর্তনে বক্ষের সঙ্গে ডালিম, শ্বর্ণপদ্ন, 
তাঁলফল, বেল, শঙ্তু, ঘট ইত্যাদি উপমিত হইয়াছে। বিদ্যাপতিতেও বেল, 
তাল, ঘট, বাটি, কলস, ডালিম, পদ্মকোরক, শড়ু, গিরি ইত্যাদি ্রধালি্ 
উপম। পাই। 

বড় ও বিষ্তাপতির পদে কের একমাত্র উপমা কন্ধু অর্থাৎ শাখ। বাছ্‌- 


৬৬ | বড়ু চতীদাদের জীরুফকীর্ডন 


রসে ্রীরবীর্ডনে প্রথািদ্ধ মৃণালের উল্লেখ আছে? বিষ্তাপতির পদে গাল, 
পাশ ও বল্পরীর উল্লেখ পাইতেছি। করতল ও করান্গুলির উপমা উতর ফেতেই 
প্রথাসিদ্ধ। ্‌ | 
কটির উপমাতেও কোনে! মৌলিকত্ব নাই। 

রাঁধার নাভি ব্রিবলী ও জঘনের বর্ণনা! কৃষের মূখ দিয়া! করানো হইয়াছে। 
কৃের বুদ্ধিদীপ্ত টুল উক্তিতে উপমাগুলি কিছুটা প্রাণবন্ত হইয়াছে। উপমাগুলি 
এখাঁনে কাহিনী ও সংলাপ প্রসঙ্গে আদিয়াছে। তাই বড়ু এক্ষেত্ে প্রথার 
দিকে ততটা মন দেন নাই। ৃ 

উ এবং চরণতলের উপমায় বড় ও বিদ্ভাপতির মধ্যে কোনোই মৌলিকত! 
নাই। 

বিদ্তাঁপতি রাঁধাঁর বচন তথা কণ্ঠস্বরকে কোকিলতুল্য বলিয়াছেন । কণ্ঠস্বরের 
বর্ণনায় বিষ্ভাপতির অস্বাভাবিক কৌকিলগ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। বহু 
রাঁধার বচনকে কেবল অমুত সমান বলিয়া। উল্লেখ করিয়াছেন । এ উপম! অবশ্ 
বিষ্যাপতিতেও পাই। 

রাধিকার গতিভঙ্গির বর্ণনায় উভয় কবিই সংস্কৃতশান্ত্রের অনুবর্তী । 
রাঁজহংস -ব। করিরাজকে কেহই অতিক্রম করিতে পারেন 'নীই। তবে 
বিদ্বাপতির কৃতিত্ব ষে নায়িকার গতিভঙ্গির বর্ণনায় তিনি এক একটি আশ্চর্য 
চিত্র অঙ্কন করিতে সমর্থ হইয়াছেন । 

বড়ু বাধার দেহকাস্তির সঙ্গে কাচা সৌনা, কীচা হলুদ ও টাপা ফুলের 
তুলনা দিয়াছেন। বিদ্যাপতির পদেও এ সকল উপমা পাই। তবে দেহকাস্তি 
বর্ণনায় কোনো কোনো! ক্ষেত্রে বিদ্ভাপতি ঘে কিছু পরিমাণে মৌলিকত। 
দেখাইয়াছেন তাহ! অবশ্তই শ্বীকার করিতে হইবে। 

পূর্বেই উন্নেখ করিয়াছি পল্লী বা লোকজীবন হইতে সংগৃহীত উপমাতেই 
বড়ুর যাহা কিছু মৌলিকতা। সমকালীন জীবনধারা কবিজীবনের উপর্‌ 
গ্রতীব বিস্তার করিবে ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। সমকালীন রুচি, 
বাগ ভঙ্গি, প্রবচন এবং পল্মীজীবনের ছবি বু কাঁব্যে স্পষ্ট ধর] পড়ে । রাধা 
ব। কৃষ্ণের রূপবর্ণনায় বড়ু সংস্কত অলঙ্কারশাযননের প্রাচীর লঙ্ঘন করিতে পাবেন 
নাই, কিন্ত বড়াইয়ের রূপবর্ণনায্স বডুর স্বাধীনতা! লক্গণীয়। এখানে কবি 
্বাধীনতী বা মৌলিকতা৷ প্রার্শনের কুযোগও পাইয়াছেন। কারণ বড়াই হুইল 


উপ ৬৭ 


সম্পূর্ণ এক নৃতন চবিত্র, যে এই কাবোর নাক বা! নাগ্নিকা কেছই নগ্ন, এমন 
কি সে যুবতী রূপবতীও লন্ন। তাই তাহার কেশপাশ প্রথাসিদ্ধ নীলজলদলম 
নয়, তাহার কপাল অর্ধচন্ত্রকে পরাজিত করে না, কপোলের সঙ্গে মছলের ফুল 
উপমিত হয় না, তাহার গতিচ্ছন্দ দেখিয়া রাজহাস বা করিরাঁজ কেহই লজ্জায় 
যুখ লুকায় না। তবে বড়াইয়ের রূপটি কিরকম? এবং সেই রূপবর্ণনায় কি 
কি উপম! ব্যবহ্ৃত হইয়াছে? কবি জন্মখণ্ডে বড়াইয়ের রূপ বর্ণনা করিয়া 
বলিতেছেন 

শেত চামর দম কেশে। কপাল ভাঙ্গিল দুঈ পাশে ॥ 

ভ্রহি চুনরেখ যেহু দেখি। কোটর বাটুল দুঈ আখি ॥ . 

মাহা পুট নাশ! দণ্ডহীনে | উন্নত গণ্ড কপোল খীনে ॥ 

বিকট দস্ত কপট বাণী। ওঠ আধর উঠক জিণী। 

কাঠী মম ৰাহযুগলে। নাভিমূলে দুঈ কুচ লুলে। 

কুটিল গমন ঘন কাশে। গাইল বড় চশীদাসে ॥ 

[ বড়াইয়ের চুল শ্বেতচামবের নী সাঁদা, ছুই পাশে কপাল বসিয়া! গিয়াছে। 
জযুগল দেখিতে যেন দুইটি চুনের রেখা । তাঁর চোখ দুইটি গর্ভে ঢুকিয়া 
গিয়াছে। নাকের মাঝখাঁনটা বসা, গাল তোবড়ানো, গালের হাড় ছুইটা উচ্‌, 
াতগুলা বীভৎস, ঠোঁট ছুইট৷ উটের ঠোঁট অপেক্ষাও খারাপ আর কথাবার্তা 
কাঁপটাপূর্ণ। তাহার ছুই বাহু কাঠির মত সরু, স্তনঘয় নাভিদেশ পর্যন্ত লদ্বিত, 
পায়ে বল নাই তাই আকিয়। বীকিয়। চলে । ] 

জন্মথণ্ডে নাবদের বর্ণনাতেও লোকজীবনের স্পষ্ট ছায়া পড়িয়াছে। নারদ 
এখানে পুরাঁণবণিত দেবর্ধি চরিত্রের মহিমা! লীভ করেন নাই। শ্রীরুষ্ণকীর্তনে 
নারদ গ্রাম্য হান্তকর চরিত্র হিসাবে উপস্থিত হইয়াছেন । মহিমাহীন নারদের 
বর্ণনায় যে সকল উপমা প্রয়োগ কর! হইয়াছে তাহাও পল্লীজীবনপরিবেশ 
হইতেই গৃহীত। কৰি নারদের বর্ণনা! করিতেছেন : 

পাকিল দাট়ী মাথার কেশ। বামন শরীর মাকড় বেশ॥ 
নাঁচএ নারদ ভেকের গতী। ৰিকৃত বদন উম্ত মতী ॥ 


টি গালি বন রাঁঅ কাড়ে যেন বোক। ছাগ ॥ 
[নারদের মাথার চুল এবং দাড়ি পাকা, বামনের মত. তাহার দেহ 


৬৮ বডু চণ্তীদাসের প্রীক্কীর্তন 


থর্ব আর বেশ মর্কটের মত। নারদ মুখ বিরুত করিয়। উন্মত্তবৎ তেকের 
গতিতে নৃত্য করিতেছেন। ঘন ঘন জিভ বাহির করিয়া! বোকা ছাগলের মত 
শব করিতেছেন । ] 
কষ্ণের কোনো কোনে! চুল উক্তির মধ্যে লৌকজীবনের বিশিষ্ট বাক- 
গ্রবণতাটি ধরা পড়ে। কষ্চ দানখণ্ডে রাধাকে বণিতেছে : 
তোদ্গার যৌবন রাধে কূপিণের ধন। 
পোটলি বান্ধিঝ! রাখ নহুলী যৌবন | 
কিংবা, 
হেনস যৌবন রাধা সব আলপাঁউ। 
যৌবন গড়িলে" তোর তন্থ হইবে লাউ। 
রাঁধাব্্ও কিছু চটুল উক্তি সংগ্রহ কর! যাইতে পারে। দানখণ্ডে সে কৃষ্ণকে 
তির্যক্‌ ভঙ্গিতে বলে : 
এ বোল বুলিতে তোর মনে বড় স্থখ। 
পরঘব পইসে যেহ্ু চোর পাঁটাবুক | 
আর ভাঁরথণ্ডে তাহার উক্তি : 


চুণ বিহনে যেহন তাম্বল তিতা । 
আলপ বএসে তেমন বিরহের চিন্তা ॥ 


প্রাচীন বাংল! সাহিত্যে লৌকিক জীৰন হইতে উপমা নির্বাচনের ক্ষেত্রে 
মুকুন্দরাম বোঁধ করি সবাধিক রৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
তিনি সংস্কৃত রীতির অন্নুসরণ করিলেও কোথাঁও কোথাও তাহার ব্যবহৃত 
উপমাগুলি ঘেমন নূতন তেমনি চমকপ্রদ। এ ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ লোকজীবন 
হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। বড় চণ্তীদাসের বাবহৃত লৌকিক উপমার 
মক্ষে পরবর্তী কালের কবি মূকুন্দরামের লৌকিক উপমা'র তুলনামূলক বিচার 
চলিতে পারে। এই শ্রেণীর উপমার মধা দিয়া সমকালীন সমাঁজজীবনের 
চিত্রেরও প্রতিফলন লক্ষ্য কর] যায়। শ্রীকুষ্ণকীর্তনের উপমার আলোচনাপ্রমঙ্গে 
 চণ্তীমঙ্গল হইতেও কয়েকটি লৌকিক উপক্গা এখানে সংগ্রহ করা গেল: 
চুবড়ি মেলায়ে দৃস্ত বেচেন ফুল্পরা। 
কষাণে যেমন দেই মূলার পসরা ॥ 
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কিংবা, 

লেঙ্গুড় বাড়ায় সিংহ মাথার উপর । 

কলার বাগুড়ি যেন কাঁপে কলেবর | 
অথবা, 

, খরটাঙ্গি দিয়! বীর কাটে তার শু । 

গৃহস্থে ঘেমন কাঁটে ক্ষেতে ইক্ষুদণ্ড। 

এই সুকল উপম1 নির্বাচনের মধ্যে লৌকজীবনের প্রতি মূকুন্দরামের তীক্ষ 
দৃষ্টি ও কৌতুহলের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 


আলোচনার শেষে শ্রীকুষ্ণকীর্তভন হইতে আর একটি লৌকিক উপমা উদ্ধৃত 
করিয়া দেওয়া গেল : 
রাধাঁবিরহ অংশে শ্রীরাঁধা বডাইকে কর্ণবিরহের কথা ব্যক্ত করিতেছে । 
বাধা বেদনাদগ্ধ চিত্তে ক্ষোভ করিতেছে : 
দুখ সুখ পাঁচ কহিতে না পাইল। 
ঝাঁলিআঁর ড।ল যেন তখনে পালাইল। 
রুষ্ণের কাছে স্খছুঃখের কথা বলা হইল না। যাছুকরের তৈয়ারি গাছের 
ডাল যেমন অকল্মাৎ দেখা দিয়! মুহূর্তমধোই অন্তহিত হয়, শ্রীকৃষ্ণ তেমনি 
অন্বর্ধান করিলেন ।_ 
এই উপমাটির মধ্য দিয়া প্রাচীন বাংলার পল্লীজীবনের একখানি চিত্ত 
চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে ৷ যাদুকরেব" স্থষ্ট গাছের ভালের সহিত শ্রীকৃষের 
অন্তর্ধানের সাদৃষ্ঠ আবিষ্কীর করিয়া বড় চণ্তীদাম একই লঙ্গে মৌলিকতা ও 
কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। 


প্রবাদ ও প্রবচন 


প্রবাদ সম্পর্কে আলোচনাপ্রসঙ্গে স্ুশীলকুমার দে তাহার “ৰাংলা প্রবাদ" 
গ্রন্থের একস্থাঁনে বলিয়াছেন, “প্রাচীন সাহিত্যে প্রবান্দের যে যথেষ্ট প্রয়োগ 
রহিয়াছে, তাহার সযত্ব ও সবিস্তার আলোচন! না হইলে, এগুলির লোকপ্রিয়তা, 
ব্যব্াঁরের পারম্পর্ধ ও প্রাচীন রূপের নির্ণয় কর! যাইবে না। 0৫০৫ 
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৪ ব্ডু চততীদাসের প্রকষণকীর্তন 


প্রায় দশ হাজার ইংবেজী প্রবাদ সংগৃহীত হইয়াছে এবং ইংরেজী লাহিতোর 
আদি কাল হইতে আধুনিক সময় পর্যন্ত প্রত্যেক প্রবাদবাক্োর প্রয়োগের 
উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে । সাহিত্যের দিক হইতে, বাংল! প্রবাদেরও এই 
ধরণের নিতান্ত প্রয়োজনীয় অভিধান সংকলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাহাতে সন্দেহ 
নাই।” হ্থশীলকুষার দের এই মন্তব্য বিশেষ গ্রণিধানর্ধোগা | আজও পর্যন্ত 
বাংল। দাহিত্যে প্রবা্বাক্য ব্যবহারের কোনো ইতিহাস রচিত হয় নাই বা 
কোনো অভিধান ংকলিত হয় নাই। বিশেষ একটি প্রবাদবাক্য চর্যাপদ হইতে 
ভারতনন্ত্র পর্যস্ত কোন্‌ কোন্‌ কবির কাব্যে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা এখনও 
জানিবার কোনো সহজ উপায় নাই। 

প্রাচীন বাংল! লাহিত্যে প্রায় মকল কবির রচনাতেই প্রবাদের কমবেশী 
বাবহার লক্ষ্য করা যাঁয়। এখন প্রশ্ন হইল, কবিরা তাহাদের রচনায় প্রবাদ- 
গ্রবচনের ব্যবহার করিয়াছেন কেন? ইহার অন্থতম কারণ, কবিরা সম্ভৰতঃ 
প্রবাদ-গ্রবচনগুলিকে তাহাদের রচনায় বাক্যালঙ্কার হিসাবে প্রয়োগ করিতে 
চাহিয়াছেন। তাহা ছাড়া ব্যাখ্যা বা দৃষ্টান্ত হিসাবে, কোনো বিষয়বস্তকে 
পষ্ট করিয়া ফুটাইয়া তুলিবার জন্ত, কিংবা স্বল্প কথায় একটি বৃহৎ অর্থ প্রকাশের 
প্রয়োজনে প্রবাদেয যে একটি বিশেষ উপযোগিতা আছে এ কথা সকল কালের 
লেখকই কিছু না কিছু অন্থুভৰ করিয়। থাকেন। 

ড/1£ হইল প্রবাদ-প্রবচনের প্রাণথ। এই ছ71৮ই গ্রবাদ-প্রবচনগুলিকে 
লোকমুখে বা সাহিত্যের মধ্যে দীর্ঘকল বীচাইয়া রাখে। প্রবাদের এক একটি 
কথ! বিছ্যুৎ্চমকের মত উজ্জল ও তীক্ষ। প্রবাদ ব৷ প্রবচনে সাধারণতঃ 
কোনো! নৃতন তত্ব প্রচার করা হয় না। জানা কথাই এখানে পুনরায় 
ভাল করিয়া! জানাইয়] দেওয়। হয়। প্রবাদের মধ্যে কোথাও বিদ্রপের খোঁচ! 
থাকে, কোথাও ব্যঙ্গের আঘাত থকে, আবার কোথাও বা সমবেদনার ইঙ্গিতও 
ক্গ্টভাবে লক্ষা করা যায়। 

রুচির দিক হইতে বাংল! প্রবাদ-গ্রবচনের বিচার চলিতে পারে। এ 
প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা! আবশ্বক প্রবাদ-প্রবচনের উদ্ভব দুখ্যতঃ প্রাকৃত মানুষের 
নিতান্ত মুখের ভাষা হইতে। ুতরাং সে ক্ষেত্রে কথনই শিক্ষিত মার্জিত রুচি 
আশা করা সঙ্গত নয়। প্রবাদ-প্ররচনের মধ্যে গ্রামাতা কিছুটা মানিয়া 
লইতেই হয়। তবে একটি কথা এখানে মনে রাখা আবশ্তক যে গ্রামাতা ও 


প্রবাদ ও গ্রবচন ৭১ 
অন্পীলতা এক বন্ধ নয়। বাংল! প্রবাদ-প্রবচনগুলির যধ্যে কোথাও কোথাও 
কিছু গ্রাম্যতা থাকিলে অঙ্গীলতা বিশেষ নাই। 

বাস্তবপরায়ণত| বা বান্তবধর্জিত! প্রবাদের মুখ্য বৈশিষ্ট্য । জাতির জীবনের 
বিভিন্ন স্তরের মধ্য হইতে ইহার আবির্ভাব, তাই একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা 
যাইবে জাতির মনন্তত্ব আচারব্যবহার বা রীতিনীতি সংস্কার এই প্রবাদুলির 
মধ্যে নিছিত রহিয়াছে । ভাষার দিক হইতে বলা যায় গ্রবাদের ভাষ। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতি তীন্ষ ও জোরাল হইয়! থাকে । দৈনন্দিন ব্যবহারে 
ইহার তীক্ষতা ও শক্তি ক্রমে বর্ধিত হয়। বিভিন্ন লেখকের রচনায় প্রবাের 
রূপের ও প্রয়োগের যে কি বিচিত্র রূপান্তর ঘটিয়! থাকে তাহা একটি উদাহরণের 
সাহায্যে দেখানো গেল। শ্রকুষ্ককীর্তনে আছে : 
চারি পাস চাহে যেন বনের হবিণী ল 
নিজ মশসে জগতের বৈরী | 


কিংবা, 

আঁপণ গাএর মাসে হবরিণি বিকলী। 
এই গ্রবাদটি চর্য।'পদে বাবহৃত হইয়ছে : 

আপণ] মাংসে হরিণ বৈরী । 
বিদ্যাপতির পদে আছে : 

হুরিণী জাগায় ভাল কুটম্ব বিবাদ । 
পরবর্তী কালে মুকুন্দরাম ব্যবহার করিয়াছেন : 

আপনার মাংস আপনার হৈল! অরী। 
কিংবা, 


জগৎ হইল বৈরী আপনার মাংমে। 

শ্রীরুষ্ণকীর্তনে প্রাচীন গ্রবাদ-গ্রবচন ও বিশেধার্বৌধক বাক্যের পরিমাণ 
কম নাই। রাধা কৃষ্ণ ও বড়াইয়ের মুখে গ্রীসঙ্গিক ক্ষেত্রে প্রাচীন প্রবাদ ও 
গ্রবচনগ্রলি বসাইয়! কৰি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। প্রীরুষকীর্তন যে সময়ের 
বচন! সেইসময় বাংলার পক্পম অঞ্চলে কি ধরনের প্রবাদ-প্রবচন গ্রচলিত ছিল 
রাধা কষ ও বড়াইয়ের চটুল সংলাপের মধ্য হইতে মে ঘ্বন্বষে কিছুটা ধারণ! 
কর! যাইতে পারে। জনসমাঁজে প্রচলিত প্রবচনগুলি সংগ্রহ করিয়া এবং 
সেগুলির সুষ্ঠ গ্রম্নোগ ঘটাইয়! বড় চত্তীদাস তাহার কাব্য-্কৃতির অসামান্ততার 


২ ১ বড চতীদাসের ীরকীর্তন 


. পরিচয় দিয়াছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রবচনগুলি উপমা হিলাবে বাবনৃতত 
হইয়াছে ৷ এই সকল উপমাই সংলাঁপকে সজীব ও নাঁট্গুণান্থিত করিম! 
তুলিয়াছে। এই প্রবচনগুলি ব্যবহারের মধ্য দিয়া তৎকালীন লোকজীবন ও 
প্রচলিত বাগধারার মক্ষে কবির ঘনিষ্ঠতার পরিচয় মেলে। শ্ীকষ্ককীর্তনের 
প্রবাদ-প্রবচন আলোচনাগ্রসঙ্ষে কোনো কোনে ক্ষেত্রে পুরাতন গ্রবচনগুলি 
পরবর্তী কালে কোন্‌ রূপে আসিয়া দাড়াইয়াছে তাহা লক্ষ্য করা যাঁইবে। : 

তাঙ্ক'লখণ্ডে কৃষ্ণ বড়াইকে বলিতেছে, “যে থানে শু'চী না জাএ। তথশ 
বাটিআ৷ বহাঁএ।” কৃষ্ণ বড়াইয়ের গ্ুণকীর্তন করিতে গিয়া এই উক্তি করিয়াছে । 
কফের বকতবা, রামের কাজে যেমন হচ্মান, তাহার বড়াইও সেইরকম।. দে 
ভাঙ্গা প্রেম জোড়া লাগাইতে পারে। যেখানে কুচ প্রবেশ করে না সেখানে 
লে রঙ্জু প্রবেশ করায়। টেকচাদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের ছুলাল'-এর মধ্যে 
পাইতেছি, “যেখানে ইচ চলে না সেখানে বেটে চালান? | দামোদর 
মুখোপাধ্যায়ও তাহার উপন্যাসে একটি নারীচরিত্রের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন 
'যেখানে ছু'ই না চলে, আমরা সেখানে বেটে চাঁলাই+। 

রাঁধা ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বড়াইকে বলিতেছে, কৃষ্ণের নিকট তাহার এই 
যে ছুর্ভোগ ইহার জন্য তাহার কপালই দোষী। দানখণ্ডে আছে, 'ললাট 
লিখিত খণ্ডন না জাএ' । এ প্রবাদ প্রাচীন সাহিত্যে অন্যাত্রও মেলে। ঘনরাম 
চক্রবতীর কাব্যে পাইতেছি, 'ললাটের লিখন খণ্ডাতে পারে কেবা” কিংবা; “না 
পারে খগ্ডিতে লোক কপালের লিখা"। মাণিক গা্গুলীর পদে আছে, "না যায় 
খণ্ডন কভু কপালের লেখা? । 

দানথণ্ডে কষের প্রতি রাধার চটুল উক্তি, 'বড়ার বহুআারী আন্ষে বড়ার 
ঝী। মোর রুপ যৌবনে তোন্ধাতে কী ॥ দেখিল পাকিল বেল গাছের উপরে। 
আরতিল কাক তাঁক ভখিতে না পারে ॥, ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। প্রবচনটি 
অত্যন্ত প্রচলিত। আজিও লোকের মুখে এই প্রাচীন প্রবাদ চলিতেছে। 
অনাধুনিক আধুনিক দকল সাহিতোই প্রবাদটি স্থান লাভ করিয়াছে। যেমন 
মৈমনসিংহ গীতিকা* আছে, 'কাকেতে খাইতে আশা যেন পাকা বেল? । দাশ 
রায়ের গাচালীতে “বেল পাকিলে কাকের কিবা সখ, পাইতেছি। “আলালের 
ঘরের ুলাল'-এ আছে, “তিনি ভাল জানেন বেল পাকলে কাকের কি? । 

রাঁধা একই উদ্দেশ্যে দানখণ্ডের আর এক স্থানে কৃষককে বলিতেছে, 


:" প্রবাদ ও প্রবচন : শত 
 গ্াদ্ধাকে বল'কৈলে' তোর নাহি" কিছু ফল। মাকড়ের হাথে যেহ ঝুনা 
নারীকল॥” চত্রীদান ভণিতাযুক্ত একটি পদে পাওয়া যায়, “মাকড়ের হাতে, 
নারিকল। খাইতে সাধ ভাক্লিতে নাহি বল॥' দীশ্ত রায়ে আছে, “নারিকেল 
কি খেতে পারে বানরেঃ। রর | 

রাধার নিজের রূপযৌবনই তাহার বৈরী হইয়া ঈাড়াইয়াছে। সে বড়াইকে 
গভীর দুঃখের সঙ্গে বলিতেছে, “কি কৈলি কি কৈলি বিধি নিরমিআ নারী । 
আপধার মণমে হবিণী জগতের বৈরী ॥” (দীনথণ্ড)। আর এক স্থানে 
বলিতেছে, “চারি পাস চাহৌ! যেন বনের হরিণি ল নিজ মাসে জগতের বৈরী? ॥ 
€ দাঁনখণ্ড)। আরও এক স্থানে আছে, “আপন গাঁএর মাসে হরিণি বিকলী?। 
€(দানখণ্ড )। চর্যাগীতিকায় ভূস্থকপাদের পদ্দে আছে, “অপণ! মাংসে হরিণা 
বৈরী | 

কামার্ত কৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া বাঁধার তির্ধক ভাষণ, 'ভুখিল হয়িলে 
কান্ধাঞ্চি' দুঈ হাথে না খাইএ। (দানখণ্ড )। বিদ্যাপতির পদে আছে, 
“বড়েও ভুখল নহি ছুহু করে খাএ+। ভবানন্দের 'হরিবংশে” আছে, “দুই হস্তে 
কেবা খায় যদি লাগে ক্ষুধা"। আলাওলের পদ্মাবতী'তে পাই, ক্ষুধার্ত হইলে 
দুই হস্তে কেব! খায়? । 

প্রবচনের সৃষ্ট প্রয়োগে দীনখণ্ডে রাধার সংলাপ তীক্ষতর হইয়াছে । অধি- 
কাংশ ক্ষেত্রেই দেখি রাঁধা প্রবচনের মধ্য দিয়া কৃষ্ণকে গালি দিবার চেষ্টা 
করিয়াছে । সে গালির আঘাত কৃষক গায়ে স্পর্শ ককক আর নাই করুক, 
পাঠক তাহার ধার অন্নুভব করে। দাঁনখণ্ডে রাধা কৃষ্ণকে বলিতেছে, 'মাকড়ের 
যোগ্য করো নহে গজমুতী”। এখানে মাকড়ের সঙ্ষে রাধা কাহার তুলনা 
করিয়াছে তাহা বলিয়। দিবার প্রয়োজন নাই । বিদ্বাপতির পদে পাই, “বানর 
কে কি মোতিম মাল? । 

দানখণ্ডের শেষ অংশে বাধার মুখে আরও একটি প্রচলিত প্রবচন শুনি। 
সে কষ্ণকে প্রবচনের সাহাষ্যে বুঝাইতেছে পরদারস্থরতিতে কোনোই আনন্দ 
নাই। তাহার বলার ভঙ্গিটি এই, 'পরদ্ৰীরস্থবতী করিতে না জুআএ। ভাতের 
ভোখ কাহ্ছাঞ্” ফলে' না! পালা এ ॥' 

'বামন হয়ে টাদে হাত, বাংলা দেশের একটি অত্যন্ত গ্রচলিত রা ূ 

গ্রাচীন বাংল! সাহিত্যের অনেক কবির রচনায় এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হইয়াছে। 


গ৪ বড চণ্ডীদাসের শ্রীকফকটীর্তন 


ভারখণ্ডে বাঁধা রুঞ্চকে বলিতেছে, 'জুরিআ হজ হেন না বোল কাঁহাথি। 
ছাঁথ বাঁ়ায়িলে কি চান্দের লাগ পাই ॥' কৃত্তিবাসের পদে আছে, "বামন হইয়া 
হাত বাড়াইলি চাদে'। মাণিক গাঙ্গুলী লিখিতেছেন, “বাড়ায়েছি টাদে হাত 
হইয়া বামন” । রামেশ্বরের 'শিবায়নে' আছে, “বামন হইয়া হাত বাড়ায়েছি 
টাদে'। শুধু যে প্রাচীন বাংলা সাহিতোর মধো এই প্রবাদটির অস্তিত্ব মেলে 
তাহা নয় সংস্কৃত সাহিত্যেও মেলে কাঁলিদান লিখিতেছেন, 'উ্ধাুরিব 
বামন: | | 

শ্রীকষ্চকীর্তনে বাধার কথাবার্তার মধ্যে যতগুলি প্রবাদ-গ্রবচনের ব্যবহার 
লক্ষ্য করা যায়, কৃষ্ণের সংলাপে সেই পরিমাণ প্রবাঁদ-প্রবচনেব প্রয়োগ নাই। 
গ্রবাদ বাংলাদেশের স্ত্রীলোকের ভাষার একটি বড় সম্পদ শ্রীরুষ্ককীর্তনে 
বাধা যে ভাষায় কৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলিয়াছে তাহা যথার্থই বাংল! দেশের পল্লী 
অঞ্চলের স্ত্রীলোকের ভাঁষা। রাধা যে বাংলার পল্লী অঞ্চলেরই এক কন্যা, 
তাহার বাগভঙ্গির মধ্য দিয়া মে কথা সহজেই বোবা] যায়। 

বাণখণ্ডে ক্ণের মুখে একটি প্রবচন পাঁইতেছি। প্রবচনটি বিশেষ প্রচলিত 
. নয়। কষ কোনে! প্রসঙ্গে রাধার নিকটে বলিতেছে, বধোগ্ভতকে যে না মারে 
পিতৃপুরুষ তাহার জল গ্রহণ করেন না। কৃষ্ণের ভাষায়, “মারস্তাক যে না মারে। 
তার পাণী নালএ পীতরে ॥” বাঁধাবিরহ অংশে কৃ একটি প্রবচন উপমা 
হিলাবে ব্যবহার করিয়] রাঁধাকে তাহার কথা বুঝাইতেছে। রুষ্ণ বলে, 'সোন! 
ভাঙ্ষিলে' আছে উপাএ জুড়িএ আগ্তনতাপে। পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলে' জুড়িএ 
কাহার বাপে ॥ সোনা ভাঙ্গিলে আগুনের তাপে তাহাকে জুড়িবার উপায় 
থাকে, কিন্তু পুরুষের প্রেম একবার ভাঞ্চিলে তাহাকে জুড়িবাঁর ক্ষমত1 কাহারও 
থাকে না। 

। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতে কয়েকটি প্রবচন উদাহরণ হিলাবে গ্রহণ করিয়া দেখ! 
গেল বড় চত্তীদাস তাহার কাব্যের মধো লোৌকজীবন হইতে সংগৃহীত প্রবাদ- 
প্রবচনগুলি কিভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। আলোচনার শেষে প্রীরুষ্ণকীর্তন 
কাব্যে ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য গ্রবাদ-প্রবচনগুলি পদ ও খণ্ডের ক্রম অনুসারে, 
একত্রে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল : 

যে থানে শ্তচী ন! জাএ। 
তথ] বাটিআ৷ বহাএ।-_তাম্বলখণ্ড 


প্রবাদ «ও প্রবচন . শঠ 


ললাট লিখিত খণ্ডন না জাঁএ।-_দানখণ্ড 

দেখিল পাঁকিল বেল গাছের উপরে । 

'আরতিল কাক তাক ভখিতে না পারে ।--দানখণ্ড 
জরুয়া দেখিঅ! যেহ্ু কচক আম্বল।--"দানখপ্ড 

পো এর মুখে পরব্ত টলে ।-্বানখণ্ড 

লাঙ্গে সে হারায়ি কাজে ।- দানখণ্ড 

পরধন দেখিলে" কি পাঁএ ভিখারী ।-দানখশু 
মাকড়ের হাতে ঘেহ্ধ ঝুন! নারীকল।--_দাঁনখণ্ড 

চারি পাস চাঁহো! যেন বনের হরিলী ল 

নিজ মাসে জগতের বৈরী ।_-দবানখণ্ড 

আপণার মণসে হরিণী জগতের বৈরী ।-_দীনখণ্ড 
এভোহে। নাহি" ঘুচে তোর মুখে ছুধবাস।-_দানখগ্ড 
যাত খিধা বসে নাগরি রাধা 

কিবা তার কাচ পাকাএ ।- দানখও 

আপণ গাএর মাঁসে হরিনি বিকলী ।- দানখণ্ড 
জুড়ায়িলে লোআদ লাগে তপত দুধ ।-__দানখণ্ড 
ভুখিল হয়িলে' কাহ্নাঞ্রি ছুঈ হাথে না খাইএ ।-_দীনখণ্ড 
মাকড়ের যোগ্য কে! নহে গজমূতী ।-_দাঁনখণ্ড 
ভাতের ভোখ কাহ্ধাঞ্চি ফলে না পালাএ।--দীনখণ্ড 
আপণা রাখিএ আপণে ।- দানখণ্ড 

মুদিত ভাগ্ডারে কাহ্বাঞ্রিত না সাগ্বাএ চুরী-_নৌকাখগ্ড 
সাপের মুখেতে কেহ আঙ্কুল দেসী ।-_-ভারখগ্ড 

চুন বিহনে যেহন তান্বল তিতা। 

আলপ বএসে তেহু বিরহের চিন্তা ॥-_ভারখণ্ড 

হাঁথ বাঁঢ়ায়িলে' কি চান্দের লাগ পাই ।-_-ভারখণ্ড 
গে'পত কাঁজত কাহ্াঞ্জি' ছয় আখি বারী ।-_ভারখণ্ড 
আলপ কাম কৈলে' হৈব বড় কাঁজ।-_তারখগ্ড 
দেখিআ সাধুর ধন চোর পড়ী মরে ।-_ভারখণ্ড 

পাত পাতিআ কেন্ছে নাহি দেহ ভাত।- বৃন্দীবনখণ্ড 


৭৬ বড চণীদামের শ্রীকঞ্চকীর্তন 


মারস্তাক যে না মারে 

তার পাণী না লএ পীতরে ।--বাঁণখণ্ড 

বন পোঁড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাঁণী। 

মোর মন পোড়ে যেন কুম্তারের পণী ।--বংশীখণ্ 

আখাছিল ঘাঅত বিষ জালিল কাহ্াঞ্জি' ।-বংশীখণ্ড 

দহ বুলী ধাপ দিলে মে মোর হুখাইল ল।-__রাঁধাবিরহ 

মোনা ডাঙ্গিলে আছে উপাএ জুড়িএ আগুনতাপে। 

পুকষ মেহ! ভাঙ্গিলে' জুড়িএ কাহার বাপে ।- রাঁধাবিরহ 

যে ডালে করো মো ভরে 

মে ডাল ভাঙ্কিঞক1 পড়ে ।__রাধাবিরই 

বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী।_রাধাবিরহ 

কাঁটিল ঘা'অত লে রস দেহ কত।-_-বাধাবিরহ 

ভাঁত না খাইলি তবে তাহার কাঁরণে। 

শাকর খাইতে তোদ্ষে আদবাহ কেন্কে।--বাঁধাবিরহ 

ভাগ্সিল মোনার ঘট যুড়ীবাক পরারী। 

উত্তম জনের নেহা তেছেন মুরারী। 

যে পুণি আধম জন আন্তরে কপট । 

তাহার মে নেহা যে মাটির ঘট ।-_রাধাবিরহ 

গ্রাচীন বাংলা সাহিত্যে কৃত্তিবাদ, কাশীরাম দাস, মুকুনারম, ঘনরাম 

চক্রবর্তী, মাণিক গাঙ্গুলী, রামেশ্বর, ভারতচন্্র প্রভৃতির রচনায় অনেক গ্রবাদ- 
বাক্যের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। মদনমোহন গোস্বামী তাহার 'বায়- 
গুণাকর ভারতচন্তর গ্রন্থে এবং পঞ্চানন চক্রবর্তী 'রামেশ্বর রচনাবলী, গ্রন্থ 
যথান্রমে ভারতচন্ত্র ও রামেশ্বরের ব্যবহৃত প্রবাদ-প্রবচনের মূলাবান মংকলন 
করিয়াছেন। | 
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জন্বখণ্ড : কংসের জন্য সির বিনাশ হইতেছে। বনুদ্বরা স্বর্গের দেবতা- 
গণের নিকট আমিয়! তাহার দুঃখের কথ! বলিলেন। তখন দেবতাগণ সকলে 
মিলিয়া স্বর্গের মধ এক মভা পাঁতিলেন। সেই সভায় স্থির হইল সৃষ্টিকে 
রক্ষার জন্য অবিলম্বে কংসকে বধ কর! প্রয়োজন । কিন্তু উপায় কি? তখন 
সকলে ব্রন্ধাকে এই কথ! জানাইলেন। ত্রন্ধ! নারায়ণের নিকট সকলকে লইয়! 
গেলেন। দেবতাদের অভিযোগ শুনিয়! নারায়ণ ঈষৎ হাঁম্য করিয়! একটি শ্বেত 
ও একটি কৃষ্ণকেশ তাহাদের হাঁতে দিয়া বলিলেন, বন্থুদেবের গৃহে দৈবকীর 
উদরে এই ছুইটির একটি হলধর বলরাম রূপে আর একটি কৃষ্ণ বনমালী রূপে 
আবিভূ্ত হইবে। | 

দেবতাগণের মন্ত্রণার কথ! শুনিয়া নারদমূনি কংসের সতায় উপস্থিত 
হইয়! তাহাকে বলিলেন, দৈবকীর অষ্টম গর্ভে যাহার জন্ম হইবে সেই মহাবল 
বীর তাহার কালম্বরূপ। নারদের কথ! শুনিয়। কংস স্থির করিলেন, এখন 
হইতে দৈবকীর যখনই যে সন্তান হইবে তাহাকে বিনষ্ট করা হইবে। সেখান 
হইতে নারদ বন্থ্দেবের নিকট আঁদিলেন এবং তাহাকেও কংদের ভীষণ 
প্রতিজ্ঞার কথা জানাইয়! নিরস্তর সতর্ক থাকিবার জন্য নির্দেশ দিয়! গেলেন। 
কংসের হাতে দৈবকীর পর পর ছয়টি গর্ভ বিনষ্ট হইল। লেই সময় একদিন 
দেবতার! মকলে মিলিয়। দৈবকীর উদরে নারায়ণ-প্রদত্ত কেশ দুইটি সংবিষ্ট 
করিয়| দিলেন। যে শ্বেত কেশটি দৈবকীর উদরে প্রবিষ্ট হইল তাহাই 
মহাপরাক্রমশালী বলভঙ্্রের রূপ গ্রহণ করিল। ইনি জননীর গর্ভপাতের 
ছল করিয়| বোঁহিণীর গর্ভে গিয়া আশ্রয় লইলেন। দৈবকীর উদরে অবস্থিত 
কু্ণ কেশটি শ্রীকষের রূপ লইল। ইহাই দৈবকীর অষ্টম গর্ত জানিয়া কংস 
তাহাকে বধের জন্য উদ্যত হুইলেন। 

রোহিণীনক্ষত্রুক্ত অষ্টমী তিথিতে এক ঘনবর্ষণমুখর অন্ধকার রাত্রে কষে 
জন্ম হইল। দেবতাদের সহায়তায় বন্ুদেব সেই রাত্রেই গোকুলে গিয়া নিদ্রা 
ভিদ্ভূতা যশোদার কোনে কৃষ্ণকে রাখিয়া তাহার মস্ঘোঙ্জাতা শিশুকন্ঠাটিকে 


গ বড চণ্তীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ভন 


গৃহে লইয়া আমিলেন। এই কণ্তাকেই দৈবকীর সন্তান মনে করিয়! ক্ংস 
তাহাঁকে পাথরে আছড়াইয়া হত্যা করিলেন। তখন সেই কণ্তা অস্তরীক্ষ 
হইতে বলিল, তোমাঁকে যে বধ করিবে মেই বালক নন্দগৃহে বাঁড়িতেছে। কংস 
ইহা শুনিয়া তাহাকে হত্যার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কুচ কংম- 
প্রেরিত পৃতনা, ঘমলার্জুন, কেশী ইত্যাদি সকল অস্থরকেই সংহার করিলেন । 

পৃষ্ণের সম্ভোগের জন্য দেবভাগণ স্বর্গ হইতে বাধারূপে লক্মীকে প্রেরণ 
করিলেন। সাঁগরের ঘরে 'পন্মার উদরে অপূর্ব সুন্দরী শ্রীরাধার জন্ম হইল। 
দেবগণের ইচ্ছাতেই রাধার স্বামী হইল নপুংসক আইহন। আইহনের কথামত 
তাহার ম। বাঁধার পরিচধার জন্য পদ্মার নিকট হইতে এক বৃদ্ধাকে লইয়। 
'অ)সিলেন। এই বৃদ্ধা পদ্মার পিসী, বাধার বড়াই। 


তস্থলখণ্ড: বডাইয়ের সঙ্গে রাধা! প্রতিদিন দধিদুধ বিক্রয় করিতে মথুরার 
হাটে যায়। একদিন বনপথে বাঁধা বড়াইকে হারাইয়া ফেলিল। রাধা 
তাহার নখীদের সহিত রঙ্গ-পরিহাস রুরিতে করিতে যখন বকুলতলায় 
আপিয়া পৌছে তখন দেখে বড়াই তাহাদের সক্ষে নাই। বড়াইকে না দেখিয়া 
রাধা বিহ্বল হইয়] পড়ে। 

অপরদিকে রাধিকাকে হারাইয়া বড়াই স্থানে স্বানে ঘুরিতে থাকে । 
অবশেষে বুন্দাবনের মধ্যে গোপালক নাতি কানাইকে দেখিয়া তাহার নিকট 
বাধার সংবাদ জিজ্ঞাসা করে। 

রুষ বাধাকে কিরূপে চিনিবে? বড়াই তখন রাধা-রূপের পুঙ্থান্পুঙ্থ বর্ণন। 
দেয়। রাধার অন্গুপম বূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া কৃষ্ণ স্থির থাকিতে পারিল না। 
রাধাকে লাভ করিবার জন্য সে বড়াইক্সের সাহায্য প্রার্থনা করে এবং বড়াই সে 
সাহাধ্যদ্দানে অমন্মত হয় না। সাহস পাইয়া রুঝ্চ বড়াইকে দৌত্যকার্ধে 
নিযুক্ত করে। তাহার হাত দিয়! রাধার উদ্দেশে রুঞ্ণ কিছু ফুল, ফুলের মালা ও 
কপূৃরমিশ্রিত তাঙ্ব্‌ল পাঠাইয়া দেয়। বড়াই ফুল পানের ডালি লয়! রাধার 
উদ্দেশে যায়। কৃষ্চ পথের নির্দেশ দিয়।ছিল, সুতরাং বনের মধ্যে রাঁধাকে 
খু'জিয়া পাইতে বিলম্ব হয় না। বাঁধার সহিত দেখা হইলে বড়াই তাহার প্রতি 
কষে অঙ্রীগের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া প্রণয়প্রস্তাব স্বরূপ রুষের 
প্রেরিত ফুল পান তাহার হাতে দেয়। বাঁধা সে প্রস্তাব দ্বণার সঙ্গে গ্রত্যাখ্যান 


আখ্যানভাগ ৭৪ 


করে। ফুল পান মাটিতে ফেলিয়া বাম পদে দলিত করিয়া বলে আইহন পত্তী 
পরপুরুষের ভজনা করে লা। 

বড়াই কুষ্চের নিকট ফিরিয়! এই অপমানের কথা বলে। কিন্তু তাহাতে 
অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয় না। মদনশরাতুর কুছ মৃহূর্তের জন্যও রারা-বিরছ 
সহ করিতে পারিতেছে না। কি নিপ্ৰীয় কি জাগরণে কৃষ্ণের অপ্তরে রাধিকা 
ছাড়া আর কোনো চিস্তা নাই। তাই রাধার সঙ্গে দেখা করাইয়। দিবার জন্য 
কৃষ্ণ বড়াইকে বারংবার অনুনয় করিতে থাকে । 

কৃষ্ণের অন্থরোধে বড়াই পুনরায় রাধার নিকট আমিয়৷ তাহাকে কষ্ণের 
ব্যাকুলতার কথ! বলে। কিন্তু রাঁধ! বড়াইয়েব এই কুপ্রস্তাবে কর্ণপাত করে ন!। 
সে গালি দিয়! বুড়ীকে তাঁড়াইয়া দেয়, রাগের বশে বড়াইয়ের পিঠে ছুই চাবিটা। 
চড়চাপড় বসাইতেও ছাড়ে না। | 

আঘাত খাইয়া বড়াইয়ের রাগ হয়। সেরুষ্ণের নিকট ফিরিয়া আসিম়! 
লব কথ! জানায় । বলে এ অপমানের দণ্ড দেওয়া চাই। তখন দুইজনে বসিয়। 
বাধাকে কিরূপে শাস্তি দেওয়া যায় তাহার উপায় চিন্তা করে। 

শেষে স্থির হয়, বড়াই যমুনার তীরে কশ্বতৃলে বসিয়া থাকিবে আর 
রাঁধাকে দানের ছলে ধরিয়! কষ তাহার দধিহুধ নষ্ট করিবে, সাঁতেসবী হার 
কাড়িয়া লইবে, কীচুলি ছি'ড়িবে। দূতীকে অপমান করার সমুচিত শাস্তি না 
দিয়া কষ ছাড়িবে না। 

দিনক্ষণও স্থির হইয়। গেল। যে দিন রুষ্ঞ যমুনার কুতঘাটে দানী সাজিয়। 
বদিবে তাহার পূর্বদিন সন্ধ্যায় বড়াই আইহনের গৃহে গিয়া আইহনের মায়ের 
নিকট হইতে রাধার মথুরার হাটে দধিছুধ বিক্রয়ের অন্নমতি কৌশলে চাহিয়। 
লয়। বাধা তখন হাটে যাইবার জন্য প্রস্তুত হয়। 


দানখণ্ড : মথুরার ঘাটে কৃষ্ণ দাঁনী সাজিয়! বসিয়াছে। রাধা প্রতিদিন 
সথীদ্দের সঙ্গে মথুবার হাটে দধিছুধের পসরা লইয়! যায়। এজন্য তাহাকে 
কোনে! দিন কাহারো নিকট কোনো ব্রবযের উপর দান দিতে হয় নাই। 
আজ কৃষ্ণ দানী সাঁজিয়া বাঁধার নিকট মহাঁদান চাহিয়। বসিল। শুধু যে 
পণ্যদ্রব্যের জন্য দাঁন তাহ] নয় বাঁধার সাঁড়ে তিন হাত দেহের ভিন্ন ভিন্ন 
অঙ্গের জন্যও রুষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ দান ধার্ধ করিয়া ছুই কোটি দান দাঁবি 


৮* বড়ু চতীদাসের শ্রীকফকীর্তন 


করে। কৃষ্ণের ছাত হইতে যাহাতে সহজে নিষ্কৃতি পায় সে জন্ত রাধা প্রথমে 
অনেক'অন্থনয়বিনয় করে। রাধার উত্তি, চরণে পড়িআ কাহ্াঞ্রি” বোলে" 
তোগ্ধারে। ছাড় একবার কাহ্াঞ্ি" জাইঙে দেহ ঘরে ॥ কিন্তু পায়ে 
পড়িয়া কোনো ফল হয় না। কৃষ্ণ ক্রমাগতই বাধার প্রতিটি অঙ্গের 
উল্লেখ করিয়া তাহার বূপযৌবর্সের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিতে থাঁকে। 
কৃষ্ণের মুখে একই কথা--হয় সব দীন মিটাইয়া দাও নয় আলিঙ্গন দাঁও। 
রাধা কৃষ্ণের কথা শুনিয়া ভয় পায়। রাধা বলে, সে নিতান্তই অল্পবয়্ী 
বালিকা, লবলী দলের মত কোমল তাহার দেহ আর তাহা ছাড়া স্থরতিভাব তে! 
তাহার সম্পূর্ণ ই অজ্ঞাত। রাধার পক্ষে কৃষেরর প্রস্তাব মানিয়৷ লওয়া কোনো 
“গ্রকারেই সম্ভব নয়। কিন্তু এ যুক্তিতে কৃষ্ণ দমিত হয় না। তখন বাধ! 
কংসান্থরের ভয় দেখাইয়' মুক্তিলাভের চেষ্টা করে। বাধ! কৃষ্ণকে বলে কংস 
যদি এ সকল কথা শুনিতে পায় তাহ! হইলে সে এখনি অস্ত্রশস্ত্র লজ্জিত হইয়! 
কৃষকে দণ্ড দিতে আসিবে । শুধু কংস কেন, রাধার ঘরে স্বামী আইহন 
অছে। সে বলবীর্যবান। তাহার কানে এ কথা গেলে সেও করাত দিয়) 
কুষকে নিমেষে চিৰিয়া ফেলিবে। কিন্তু কৃষ্ণ এ সকল কথায় ভয় পাইবার পাত্র 
নয়। কংস তাহার কি করিতে পারে? নপুংসক আইহনের তে! কোনো! 
কথাই নাই। কৃষ্ণ নিজেই নিজের বীরত্বে উল্লেখ করিয়া রাধাকে আকিষ্ট 
করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু রাধা পরপুরুষের বীরত্বে মুগ্ধ হইবে কেন? আরো 
একটি কারণ উল্লেখ করিয়! রাধা বলে কৃষ্ণের সহিত তাহার মিলিত হইবার 
কোনই সুযোগ নাই। সম্পর্কে রাধা হইল কৃষ্ণের মাতুলানী আর কৃষ্ণ তাহার 
ভাঁগিনা। মামী ভাগিনার মিলন কি সম্ভব? কৃষ্ণ কিন্তু এই সম্পর্কের কথায় 
ফান দেয়না। কৃষ্ণের মতে রাধার সহিত তাহার যে সম্বন্ধ সে তো অনেক 
দ্ুরের-_নহসি মাউলানী র।ধ] সম্বন্ধে শালী'। সুতরাং তাহাদের মধ্যে মিলনে 
কোনো বাধা নাই। কিন্ত এসকল কোনে! কথাই রাধা কানে তুলিতে রাজি 
নহে। কৃ কাছে আদিলেই মে তাহাকে বাধা দেয়, আঘাত করে। কৃষ্ণ 
রাঁধাকে তাহাদের পূর্বজন্মের সম্দ্ধকথা! মনে করাইয়। দিতে চেষ্টা করে, 'পুকব 
জনমে কৈল জলধি মথানে। তোদ্ষে লক্ষ্মী বাধ! এবে আদ্দে হরি কাছে ১ 
কষ আরও বলে, 'পুরুব কালতে তোর পতি চক্রপাণি তো! এবে পামরিলি 
কেন্ছে'। কিন্ত পূর্বজন্মের এই লক্ষমী-নারায়ণের সম্পর্কের কথা বাঁধার মনে পড়ে 
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না। তাই ককে সে মানিয়া লইতে বাঁজি হয় না। কৃষের হাত হইতে 
পলাইতে পারিলেই তাহার রক্ষা। বড়াইয়ের সঙ্গে তাই রাধা পরামর্শ করিতে 
বসে। বড়াই যুক্তি দেয় অন্যপথ দিয়! তাহার! মথুরার হাটে যাইবে। কিন্তু 
রাঁধার তাহাতেও সংশয্প ঘুচে না। সেই পথেও তো] কৃষ্ণ তাহাকে বাধা দিতে 
পারে। তখন বড়াই বলে, তবে তুমি কৃষ্ণকে চুম্বন আলিঙ্গন দিয়! শান্ত কর। 
আর তাহা ছাড়া কৃষ্ণের প্রেম যেলাভ করে সেতো মহ পুণ্াবান। তাহার 
মৃত্যু হইলে হয় সে মুক্তিলাত করে নয় স্বর্গে যায়, “কাহ্থাঞ্চির নেহা বাঁধা 
বড় পুনে পাইএ। মইলে" মুকুতি কিবা স্থরপুর জাইএ ॥? 

রাধা যখন কৃষ্ণকে এড়াইবাঁর জন্য বনের অন্য পথ দিয়! পলাইতে থাকে 
তখন কৃ আগাইয়। গিয়| তাহার পথরোধ করে। কুট্টিনী বড়াই ইহা দেখিয়া! 
মূল পথে সরিয়া পড়ে। বাধার বাধাদান ও ঘোর অনিচ্ছা সত্বেও কৃষ্ণ তাহার 
সহিত বনমধ্যে মিলিত হয়। 


নৌকাখণ্ড: মথুরার পথে এই ঘটনা ঘটিবার পর হইতে রাধা আর 
দবধিচুধ বেচিতে যায় না। আইহনের জননীও পুত্রবধূকে মথুরায় যাইতে” 
নিষেধ করিয়া দিয়াছেন । এদিকে দীর্ঘদিন রাধাকে না দেখিতে পাইয়। কৃষ্ণের 
মন বাকুল। বাত্রিদিন নিদ্রা নাই । তাহার পক্ষে প্রাণ স্থির রাখা কঠিন। 
একদিন স্থযোগ পাইয়। কৃষ্ণ বড়াইকে তাহার বাকুলতার কথা বলিলে বড়াই 
কৃষ্ণের নিকট বাধাকে যমুনার ঘাটে আনিয়৷ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া গেল। 

গৃহে ফিরিয়া বড়াই বারবার রাঁধাকে মথুরার হাটে যাইবার জন্য উৎসাহিত 
করিতে থাকে । বাধ! কৃষ্ণের দুর্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়া ভীত হইলে 
বড়াই বলে, কুষ্ণ যে পথে দানী সাজিয়া বসে তাহার] এবার সে পথে না গিয়া 
অন্ত পথে যাইবে । এখন রাজা যমুনায় নৌকা রাখিয়াছে, তাহাতেই লোকে 
পারাপার হয়। নানা কৌশলে বড়াই আইহনের মায়ের অনুমতিও সংগ্রহ 
করিয়! লইল ৷ | 

বাত্রি গ্রভাত হইলে ধৌলশত গোপীকে লক্ষে লইয়! বাধা মথুর! অভিমুখে 
চলিল। যমুনার ঘাটে আলিয়া! সকলে পলব1 নামাইল। ঘাঁটের নিকটে একটি 
ছোট নৌক! দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু ঘাঁটোয়াল গেল কোথায়? বাধার 
ডাকাঁডাকিতে ঘাটোয়ালের বেশে স্বয়ং কৃ আসিয়া উপস্থিত। রুষ্ণ বলে, 

ত 
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তাহার নৌকা! ছোট, তাহাতে ছুই জনের বেশী তিন জনের ভার সহিবে না । 
ভাই কৃষ্ণ রাধার সকল দখীকে একে একে পার করিয়া দেয়। বড়াইও কৃষের 
নৌকায় ওপারে গেল । শেষে রাধা এপারে নিজেকে একলা! দেখিয়া বড় ভয় 
পাইল । রর 
রুষ্ণ এবারেও রাধার নিকট মহাঁদান চাহিয়া বলিগ়্াছে। মাতেসরী হার 
'দাঁও, সরস বাঁকা বল, আলিঙ্গন দান কর, নতৃবা নৌকায় পার করিব না। 
অধর্মে মন না দিয়! তাহাকে পার করিয়া দিবার জন্য রাঁধা কৃষণকে অনুনয় 
করিতে থাকে । রুষ্ের আহ্বানে বাঁধা ভীত চিত্তে তাহার নৌকায় উঠিয়া 
বপে, দধিদবধের পসরাও সঙ্গে লযু। রাধা মনে ভাবে কথা কাটাকাটি করিয়া 
আর কত বেল করিবে, হাট ভাঙ্গিয়। গেলে সকল দধিছুধই যে নষ্ট হইবে। 
মাঝ যমুনায় নৌকা আদিলে বড় ঝড় উঠিল। পবতের'ন্তাঁয় উচু উচু ঢেউ 
আগিয়! নৌকায় আঘাত করিতে লাগিল। এদিকে পাটাতনের মধা দিয়া 
নৌকায় জল ঢুকিতেছে। রাধা দেখিল এ অবস্থায় প্রাণ রক্ষা করা ছুরূহ। 
নিরুপায় হইয়া সে কুষ্ণকে বলে, তুমি যাহা চাও তাহাই দিব, দ্রুত পার করিয়া 
দাও। 
কৃষ্ণ বলে, নৌকা কিছুটা হান্কা করিতে না পারিলে এখনই তাহা যমুনার 
জলে ডুবিবে। এই ক্ষুত্র নৌকার এত ভার বহিবার সামর্থা নাই। রাধার নিত 
জঘন পয়োধরযুগল বড়ই গুরুভার। তাহার উপর আবার আছে দেক্ছের 
আভরণ, গজমোতির হার, দধিছুধের পসাঁর। নৌকাঁকে হান্ক! করিবার জন্য 
বক্ষের কীচুলি, গজমোঁতির হার, দধিছুধের পসরা এগুলি যমুনার জলে 
ফেলিয়া দিতে হইবে । ভয়াতুর1 রাধিকাঁও কৃষ্ণের কথামত যমুনার জলে দেহের 
বসন-ভূষণ ফেলিয়া দেয়। কৃষ্ণ তখন “হিঅ হিঅ' বলিয়া অধিকতর উৎসাহে 
নৌকা ছুটাইয়া চলে। নদীর অর্ধেক যাইতে না যাইতে আবার খরবেগে 
বাঁতাম বছে। রাধা ঢেউ দেখিয়া যত ভীত হয়, কৃষ্ণ ততই নৌকা আরো! বেশী 
করিয়া দৌলাইতে থাকে । নৌকার দৌলায় রাধার পসরা উলটিয়! দধিতৃধ 
সব ছড়াইয়। পড়ে । তখন “ডর পায়ি রাধা কাহ্বাঞ্জি'কে মাঙ্ষে কোল” | বাণা 
ভয়-ব্যাকুল চিত্তে নিতান্তই প্রাণ বাচাইবার জন্য রুষ্ণের নিকট আত্মদানে সম্মত 
হয়। অথুরার হাটে বড়াই, রাধা ও যোলশত সথী দধিছুধ বিক্রয় করিয়া গৃহে 
ক্িরিবার জন্য পুনরায় যমুনার ঘাটে আপিয়া উপস্থিত ছইল। রুষ্ণ তাহার বড় 
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নৌকায় এবার পকল গোপীকেই একসঙ্গে পার করিয়া! দেয় । বাঁধা কৃষের চরণ 
ধরিয়া প্রার্থনা করিলে কৃষ্ণ দয়ার্চিত হইয়] রাধার সকল আতরণ ফিরাইয়া 
দিল। সথীরাঁও মকলে হ্ৃষ্টচিতে ঘরে ফিরিয়। গেল। 


ভারথণ্ড; “অথ রাধারসাবেশবশীকৃতমনা” কৃষ্ণ রাধাকে পুনরায় লা 
করিবার আকাঙ্জায় বৃদ্ধা বড়াইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিতে বসে। স্থির হয়" 
বড়াই গৃছে ফিরিয়া বাঁধাকে বলিবে, এখন শরৎ কাল, মথুরার পথে সদাই 
লোকজন যাতায়াত করিতেছে, এবার আর দুষ্ট কৃষ্ণের জন্য ভয়ের কোনে! 
কারণ নাই। বড়াই রাধার কাছে এই কথাই গুছাইয়া বলে। আইহনের 
মায়ের নিকট হইতেও কৌশলে অন্গমতি লয় । 

মথুবার হাটে বিক্রয়ের জগ্ত রাধা 'পদার নঙগাআ! লৈল ঘ্বৃত ঘোল দৃহী?। 
এবার আর পথে তাহাকে কেহ বাধা দিল না। প্রফুর্পচিন্তে রাধা যমুনা পার 
হইয়া গেল। কিন্তু শরতের এই প্রথর বৌদ্রে তাহার পক্ষে এত ভার বহন করা 
কঠিন হইয়া পড়ে। তাহা ছাভ। মথুরা নগরের পথটাও তো! কম নয়। তাই 
সে একটা “মজুরিআ' সংগ্রহের চেষ্টা করিতে থাকে । ভারী হিসাবে কৃষ্ণ 
আসিয়া! উপস্থিত। কানাই পূর্ব হইতেই ডাল কাটিয়া ভারা নির্মাণ করিয়া 
রাখিয়াছিল। কিন্তু তার বহিতে কৃষ্ণের বড়ই দংকোচ হইতে থাকে । সে 
বলে, 'কংস বধিবারে মোএ কৈলে আঁবতার। এবেকি বহিব আন্ধে তোর 
দধিভার ॥' কিন্তু এত কথায় রাঁধা সময় নষ্ট করিতে চায় না । সে কৃষ্ণকে সতর্ক 
করিয়া দিয়া বলে দেখ কানাই, তুমি যদি ভার না বহ তাহা হইলে আমি অন্য 
ভারী সংগ্রহ করিৰব। রাধার এই কথার পর কষ্চ আর বিলম্ব না করিয়! ভার 
তুলিয়া! লয়। ভার বহন কর] তাহার কোনোদিনই অভ্যান ছিল না। তাই 
পথে যাইতে যাইতে কিছু দধিছুধ পাত্র হইতে উছলিয়া পড়িল। তাহা 
দেখিয়া কৃষ্ণের 'বুকে ঘাঅ দিল রাহী'। কৃষঃ তখন ভার বহন করিতে 
অমম্মত হইল। রাধা শাঁসাইয়া বলে, দেখো মুবারি আজ যি তুমি ভার কাধে 
না তোলে! তাহা হইলে আমার আশ! চিরদিনের জন্য ছাঁড়িতে হইবে। 
তারপর ঘখন “ইঙ্গিক্েহে দেউ রাধা স্থরতীর আশে" তখন কৃষ্ণ ভার তুলিয়া 
'লইতে আর কাল বিলম্ব করিল না । 


৯৮৪ বড় চত্তীদাসের শ্রীকৃষ্কীর্তন 


ভারথণ্ডাত্বর্গত ছত্রখণ্ড : মথুরা নগযে দরধিছুধ বেচিয়া গৃহে ফিরিরার 
পথে বাঁধা ও বড়াই পতথশ্রাস্ত হইয়া কিছুক্ষণ তরুতলে বলিয়াছে। শীত 
বাতাস বহিলে “চাঁরিপাশ চাহে বাঁধ! তরল নয়নে দেখিল কোপিল কাঁছাঞ্চি 
রছিলছে পাশে" । রাধার আচরণে কৃষ্ণ বড়ই নিরাশ হইয়াছে। মথুরা নগরে 
বাধার হাতে ভাহাকে অনেক বিড়ম্বনা লহ করিতে হইয়াছে । মিলনের 
আশায় সে ভার বহন করিল, কিন্ত এখন রাঁধা তাহাকে নিরাশ করিতেছে । 
বাধ! এবার ছল ধরিয়াছে 'ছত্র ধর কাহাঞ্ি' দিবো স্থুরতী”। বড়াইও রুষ্চকে 
অনুরোধ করিল “ছাতী ধরিআ যাহ1 রাধিকার মাথে। কথো দুর গেলে' রতি 
পাইবে জগন্নাথে ॥ এ সকল কথা শুনিয় কৃষ্ণ রাধার নিকটে গিয় অন্থযোগেক 
সুরে বলে 'আদ্ষা ছাতী ধরাইআঝ! কি সাঁধিবে মান। হিতে না পারিকো এত, 
বড় অপমান ॥ [ ছত্রখণ্ডের শেষ অংশের পুঁথি পাওয়া যায় নাই। তবে কৃষ্ণ 
সম্ভবতঃ ছত্র ধরিয়াছিল, কাহিনীর অনুসরণে তাহাই বোধ হয়। ] 


বৃন্দাবনখণ্ড : দীর্ঘ দিন রাধ! মথুরাঁর হাটে দধিছুধ বেচিতে আসে নাই। 
রাধার অদর্শনে কৃষ্ণ ব্যাকুল হইলে বড়াই রাধা-কৃষ্ণ মিলনে পুনরায় সচেষ্ট 
হইতে থাকে । বড়াই রাধাকে কৃষ্ণের বিরহযাতনার কথা. বলিলে রাধারও 
ব্যাকুলতা প্রকাশ পায়। কি করিয়া শাশুড়ীর অন্থমতি পাওয়। যাঁয় এবার 
রাধা নিজেই তাহার উপায় বাহির করে। সকল গোঁপিনী আইহনের মায়ের 
কাছে গিয়! বলে, দ্বেখো, গোয়ালাজাতি হইয়া যদি ঘরের বৌকে দধিদুধ 
বেচিতে না পাঁঠাও তবে “তোন্ষার ঘরত অন্ন পাণি নাখাইব'। “এ বোল, 
স্থণিতআা ডরে আইহনের মাএ। প্রণাম করিআ বুইল তা সঙ্গার পাঁএ ॥ 
কালি হৈতে যাইবে রাধা মথুরা নগর ।' 

মাথায় পসরা লইয়! রাধা সথীদের সঙ্গে মথুরাঁর হাঁটে চলিয়াছে। আজ: 
বৃন্দাবনে বসন্তের মহাঁপমীরোহ | পুশ্পে-পল্পবে কোকিলের কুহুতানে বুন্দাবন 
মুখর হইয়া উঠিয়াছে। বড়াইয়ের মুখে বৃন্দাবনের কথা শুনিয়া সকল গোঁপ- 
যুবতী 'বৃদ্দীবন দেখিবারে হৈল! একমতী/। 

এই বুন্দাবনে বাঁধা “আড় নয়নে ও নান! দেহুভঙ্গিতে কৃষ্ণের কামনাকে 
উদ্রিক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে । রাধা-কষ্ণের মিলনের পথে এই যোলশত 
গোপিনীর বাঁধা কম নয়। তাহার্দের আগে সন্তষ্ট কর! প্রয়োজন। বিবিধ 


আধ্যানভাগ ৮৫ 


বিলাসে সথীদের খুশি করিবার জন্য 'কাহ্থাঞ্জি” মনের উল্লাসে গেল! সব গোপী- 
গণ পাশে'। বিলাস সাঙ্গ করিয়া কৃষ্ণ রাধার নিকট আসিলে দেখা গেল সে 
বড়ই অভিমান করিয়াছে। শেষে কৃষ্ণের মধুর বচনে বাধার মান ভাঙ্গিলে 
রাধা-কষেের মিলন হইল। 


যমূনাস্তর্গত কালিয়দমনখণ্ড : রুষ্চ এইবার সরীদদের সহিত জলব্রীড়ায় 
উৎ্মাহী হইল। গভীর কালীদহই জলকেলির পক্ষে উপযুক্ত । কিন্তু সেখানে 
কালীয়নাগ সপরিবারে বাঁপ করে। তাহার জন্মে সেই জল হইয়াছে সম্পূর্ণ 
বিষাক্ত ও অব্যবহার্ধ। জল বিষমুক্ত করিবার জন্য কৃষ্ণ দহে ঝাঁপ দিল। ইহা 
দেখিয়া বনমধ্যে রাখাল বালকের! ব্যাকুল হইয়া! উঠে। তাহাদের মুখে কৃষ্ণের 
এই অবস্থার কথা শুনিয়া বাধা বিলাপে ভাঙ্গিয়া পড়ে। সংবাদ পাইয়! নন্দ 
ঘশোদা বলরাম সকলে ছুটিয়া আসে। বলরাম দশাবতারের স্তব করিলে 
অচৈতন্য কৃষ্ণ পুনরায় আত্মজ্ঞান ফিরিয়া পায়। কালী নাগের পত্বীর স্তবে 
সদয় হইয়! কৃষ্ণ তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিয়া দক্ষিণ সাগরের জলে পাঠাইয়' 
দেয়। জল ইহতে কু উঠিয়া আপিলে সথীরা আনন্দে অধীর হুইয়! উঠে) 
ঘশোদর স্তন হইতে ক্ষীরধারা ঝরিয়া পড়ে, আর. লজ্জা সংকোচ ত্যাগ করিয়া 
রীরাধা মকলের সমক্ষে নিমেষহীন দৃষ্টিতে সজল নয়নে রুষ্ণের মুখপানে 
তাকাইয়া থাকে । নন্দ যশোদাকে প্রণাম করিয় অন্যান্ত গোপীদের যথাযোগ্য 
সম্ভাষণ করিল। শেষে রাধিকার নিকট আনিয়া বলিল, 'এহার পাণী খায়িত্ডে 
সব জনে । এ কারণে কৈলে কালী দমনে ॥' তাহার পর সকলের অনুমতিক্রমে 
কষ কালীদহে একটি ঘাট বীধাইয়! দেয় । 


যমূনাখীস্তর্গত বন্ত্রহরণখণ্ড ( যমুনাখণ্ড ): রাধা তাহার সখীদের 
লইয়া জল তুলিতে আসিয়াছে । কৃষ্ণ রাধাকে জল তুলিতে অনুমতি দেয়, 
কিন্ত অপর সকল সথীর সঙ্গে তাহার কি সন্বদ্ধ? কুষ্ বলে কমন গুণে 
এহ] পাঁণি নিব সকল যুবতীগণে” । শেষে রাধার আশ্বান পাইলে কৃষ্ণ সকল 
গোঁগীকেই জল লইবার অঙ্থমতি দেয়। 

যমুনার জলে রাধা ও তাহার স্থীদের সঙ্গে কষ্ণ জলকেলিতে মাতিয়াছে। 
আানলীলায় যখন সকলে মত্ত সেই সময় কৃষ্ণ জলের মধ্যেই একস্থানে নিজেকে 


৮৬ বড়ু চত্তীদাসের প্রীরুষ্কীর্তন 


লুকাইল। ক্ৃষ্ণকে না পাইয়া বাঁধা বড়াইকে শুধায়, 'সাকাঁগে উঠিল কিবা 
পিল পাঁতালে। কিবা মরি গেল কাহ্ছাঞ্চি যমুনার জলে ।' কিন্তু সন্ধ্যা 
হইয়। আমিয়াছে। এই অন্ধকারে কৃষ্ণকে কোথায় আর মিলিবে? “কালী সঙ্গে 
হুয়িতআ। এক ঠায়ি। ভালমত চাহিব কাহাঞ্রি” ॥ সকলে ঘরে ফিবিলে সেই 
অন্ধকারে কষ্চ জল হইতে উঠিয়া একটি কদগ্ছ গাছের চূড়ায় রাত কাটাইয়া 
দেয়। পরদিন সকালে 'কুলত কাপড় থুয়িআ” বাঁধ! সকল সীর সঙ্গে কৃষ্ণের 
অনুসন্ধানে জলে নামে । কৃষ্ণ মেই অবকাশে কদগ্ববৃক্ষে বসিয়া বন্তহরণ করিয়া 
লয়। শেষে রাধার অন্ুনয়ে বসন ফিরাইয়া দেয় বটে কিন্তু বুকের হারটি 
লুকাইয়া রাখে। 


যমুনাখপ্ডাস্তগত হারখণ্ড : হার না পাওয়ায় রাধা যশোদার নিকটে গিয়া 
অভিযোগ করে। রাধার কথ শুনিয়! যশোদ] কষ্ণকে তিরস্কার করিলে কৃষ্ণ 
আত্মরক্ষার জন্য কিছু মিথ্যা কথা বানাইয়া বলে। 


বাণখণ্ড : বাধা যশোদার নিকট কৃষ্ণের সকল কাতিকাহিণী প্রকাশ 
করিয়া দেওয়ায় কৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। অপমান ও জালার 
কথা ব্যক্ত করিয়া বড়াইকে মে বলে, “আজি হৈর্তে রাঁধিকাত নিবারিলে"? 
মণে। বড়াই কৃষ্ণের কথায় সায় দিয়া বলে, 'শুণহ কাহ্াঞ্ি' তোদ্ষে আঙ্গার 
বচনে। রাধাক হাঁণ ফুলের পাঁচ বাণে ॥ এই উপদেশে সম্মত হুইয়৷ "ফুলের 
ধন্থ হাথে করী কাছ গেলা বুন্দাবন পাশে? । অপর দিকে বড়াই কৌশলে 
দধিতুধ বিক্রয়ের ছলে রাঁধাকে বুন্দাবনে লইয়া আসে।. বরাধাকে আনিয়া 
বড়াই গোঁপনে কষ্ণকে বলে, অনেক কষ্টে রাধাকে আনিয়াছি। আর বিলঙ্ব 
নয়, 'ভুঁড়িআা মদন পাঁচ বাঁণে। আজি লঅ রাঁধার পরাণে ॥ কিন্ত কৃষ্ণ 
তবুও কিছু সময় দেয়। বাঁধা যাহাতে অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা 
করে মেইজন্য বড়াইকে পুনরায় পাঠায়। কিন্তু রাধা রুষ্ণের পুষ্পবাণের 
কথায় কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বড়াইকে জানাইয়া দেয়, “হাথে ধরী 
ধনু বাণে কা আনু বিদ্যমানে তর্ডে! তাক নাহি' মোর ভবে? । বাঁধা 
লাহুস করিয়া এ কথা বলিয়াছিল বটে, কিন্তু কৃষ্ণের হাতে পুষ্পবাণ দেখিয়া 
তাহার সে দাহস অস্তহিত হইল। ভীত-কম্পিত রাধিকা আকুল হইয়া বলে, 
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“না জাণিত! রখ খ বুইলে তোগ্ার চগে। খুরিবে তোষার আশ না ুড়িহ 
বাণে ॥ কিন্ত কিন্তু 'বিপরীতমতিৰ্‌ ধা? দৃতী বাণ মারিবার জন্ কুষকে পুনঃ গুনঃ 
উত্তেজিত করিতে ধাকে। অবশেষে কৃফের বাগনিক্ষেপে বাধা রি হইয়া 
পড়ে। ] 

সত্যসত্যই কৃষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করায় রি তাহার প্রতি অত্যন্ত অসস্ধষট 
হইয়া উঠে। তিরস্কার করিয়। 'বলে, শতেক ব্রাহ্মণ আর মায়িলে' গোকুল। 
ঘে পাঁপ সেহো নহে তিরীবধতুল ॥ রাধা যেহ্ন সতী তাঁক জগর্তে বাখানী । 
হেন রাধা মারিলে' চাগাঙ্গ চক্রপাণী ॥..'বাধা জিআইবারে কাহাঞ্চি' কর 
পরকাঁর | তরবেসি হয়িব কাঙ্কাঞ্চি' তোন্ধার নিষ্ভার 1 বাধার অবস্থা দেখিয়া 
তাহার রোকুগ্চমানা সখীর। কৃষ্ণকে তিরস্কার করিতে থাকে । অবশেষে “কষ 
পরশিল করে শরীর রাধার অমনি ধীরে" ধীরে গাঅখানী তোলে চন্দ্রারলী |, 
তাহার পর তালপাতাঁর পাখাঁয় বাতাস কবিয়া কৃষ্ণ বাধাকে যমুনার নির্যল 
জল পান করায়। এই বুন্দাবনেই পরিশেষে রাধা-কুষের পুনরায় মিলন হয় ? 


বংশীথও্ড : রাধা [ধা তাহার স সখীদের লহিত যমুনার ঘাটে সান করিতে যাঁয়। 
ক্লু তীরে ব বসিয়া তাহাদের দেখিয়া বঙ্গ করে। কখনো করতাল বাজায় 
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কখনো বা মুদৃঙ্ষ বাজায় । সখীর! এসব. দেখিয়া আহ্লাদিত হয় কিন্তু রাধার 


এস পপ পপর পাম 


মন_ কিছুতেই. ভুলানে! যান । তখন কৃষ্ণ একটি মোহন-স্ন্দর বাশি 
গড়িল। ঘোনা ও হীরার অপূর্ব কারুকার্ধখচিত সেই বংশিধ্বনি শুনিয়া 
রাধার মন রাধার মন কৃষ্তের জনয ব্যাকুল হইয়! উঠে। বড়াইকে রাধা বলে, “কে না 


বাণী বাএ বড়ায়ি সে পা কোন জন]। দাসী হত্যা, তার র পা । নিশিকৌ! আপনা ॥ 


লাপরশিপন এ 
সক গদি লা দাত 


হাতে যমুনার তীরে আবার, ছল আনিতে, যায়। কিছু আজ কৃষ্ণের 
দেখা মিলিতেছে ই না, বাশির শবও আর শোনা যায় ন]। ক রাধাকে ব্যাকুল 
করিয়া _ কোথায় চলিয়া গেল কে. বূলিতে পারে? বড়াইকে_ বারবার 
রাধা অনুরোধ কবিষা! বলে, “এবে আনিআ দেহ নান্দের নন্দন পরব ত আন্বার_ 
আশে।' বড়াই তখন নাঁতিনীকে কাছে ডাকিয়া বলে, উচ্চ গোঁপকুলে 
জন্গিয়া তুমি পরপুরুষের সঙ্গ কামনা করিতেছ কেন? পূর্বে যাহা হইবার 


কা পিপি সিল ১-- পট এবাি 


তাহা তো হইয়! গিয়াছে! আবার নৃতন কারক পাপে মগ্র হইবার কি 


৮৮ বু চতীদাসের প্রীক্ষ্ককীর্তন 


প্রয়োজন? বাই আরে বলে, সে বুড়া হইয়াছে। এখন এই বয়সে সে 
দ্দাবনের কোথায় গিয়া কৃষ্ণের খোঁজ করিবে? কিন্তু রাধা ককপভাবে 
জেদ করিতে থাকিলে বড়াইকে অবশেষে সুন্মত হইতে হয়। “হেন _ বেলে 
মাঝ বৃন্দাবনে। কাহাঞ্রি' বাশীত দিল সানে॥' এমন সময় মাঝ 
বৃন্দাবন হইতে কৃষ্ণের বংশিধ্বনি শোনা যায়। এই বাঁশির স্বরে পুলকিত 
হুইয়া রাধা বডাঁইকে আবার ধরিয়া! বসে। বড়াই বলে, দেখো! রাধা, বুড়া 
মানুষের প্রতি তোমার এতটুকুও দয়] নাই। কৃষ্ণের সন্ধানে আমি এই বয়সে 
আর কত ঘুরিতে পারি বল তে!? কিন্তু রাঁধার ব্যাকুলতা প্রশমিত হইবার নয় । 
কষ্ণের সেই মোহন-বীশির স্থর তাহাকে বিরহজালায় দগ্ধ করিতেছে। ঘরের 
কাজে তাহার আর মন বসে না। সে নিমঝোলে লেবুব রস নিংড়াইয়াছে। 
রাধা ব্যাকুল হইয়া বডাইকে বলে, 'আগব চন্দনে বডায়ি শরীর লেপিআ | 
কেলি কৈল যেই বৃন্দাবনত পদিআ.॥ নাগর কাহ্ছাঞ্ি' সমে বিবিধ বিধানে । 
এবে লঙ্খা চ্ বড়ায়ি সেই বুন্দাবনে ॥১ তখন ছুইজনেই কৃষ্ণের সন্ধানে বৃন্দাবনে : 
গেল। কিন্তু সকাল হইতে দন্ধ্যা পর্যন্ত নানাভাবে খোঁজ করিয়াও রুষ্ণের 
দর্শন মিলিল না । কাল সকালে আবার সন্ধান কর! যাইবে--এইবপ স্থির 
করিয়া তাহার] বাড়ী ফিব্রিয়া আষে। ব্ধত্রি গভীর হইলে আইহুন য্খন 
ঘুমাইয়া পড়িল তখন দুর হইতে গোবিন্দের সুমধুর বংশিধ্রনি রাধার কানে 
আসিয়া! বাজিল। িত্তরলী হয়িলী রাহী বাশীর নাদ্ে। বিরহে বিকলী হা 
গোআলিনী কান্দে।' রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে আইহনকে গভীর নিষ্ায় গন 
দেখিয়া! কফ্-মিলন পিয়াসী রাধিকা পথে বাহির হইল। “চারি পাশ চাহে বাহী 
চমকিত মনে। কথাহে! না পায়িল কাহের দরশনে ॥ সাঁরারাত্রি নানা 
উদ্বেগের মধ্যে কাটাইয়া প্রভাতে বিবহশোকে বাধ] মৃছিত হইয়া পড়ে; তখন 
“মুখে জল দিআ বড়া়ি করাফিল চেতুন'। চেতন! ফিরিয়া আসিলে বড়াই 
রাধার কাছে বংশিহরণের যুক্তি দিল। কৃষ্ণ যমুনার তীরে কদঘ্ত্লে 
বসিয়া বাঁশি বাজাইতেছিল, “বড়াই নিন্দাউলী মন্ত্রের সাহায্যে তাহাকে. ঘুম 
পাড়াইয়া দিলে রাধা সুযোগ বুঝিয়! কৃষ্ণের বাশিটি চুরি করিয়? হয় । - বাঁশি 
হীরাইয়া কৃষ্ণ ব্যাকুলভাবে বিলাপ করিতে থাকে । বড়াই বলে, তৃমি এত . 
ব্যাক্ধুল হইতেছ কেন, বাশি নিশ্চয়ই ফিরিয়া পাইবে। তুমি গোপীদের অপমান 
করিঘাছ, আমার মনে হয় তাহারাই তোমার বাশি লইয়াছে |. কৃষ্ণ যখন 
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কর্যোড়ে বাশিটির. নত... গোপ্বতীদের কাছে প্রার্থনা করে তখন রাধা মুখ 
কিরাইয়া মুচকি হাসিতে থাকে । কৃষ্ণ বুঝে বাশি রাধাই লইয়াছে। তখন 
উভয়ের মধ্যে তুমুল বাগ.বিতণ্ শুরু হইয়া যায়। বাঁধা কিছুতেই তাহার 
অপরাধ অপরাধ স্বীকার করে না। বাধা বলে, আমাকে কেন ধরিতেছ, দেখো, তোমার 
বাশি ওই বড়াই বড়ীই লইয়াছে। কৃষ্ণ বুঝিয়াছে রাধা ছাড়া আর কেহই 
তাহার, বাশি চুরি করিতে পারে না। বাঁশি চুরির কথা বারংবার অস্বীকার 
করায় কষ্ণ নিরুপায় হইয়া বড়াইর সাহায্য প্রার্থনা করে। বড়াহির কথামত 
রাধার নিকট কৃষ্ণ করযোড়ে মিনতি করিলে রাঁধা৷ বাঁশিটি ফিরাইয় দেয়। 
কৃষ্ণ প্রতিশ্রুতি দিয়া বলে কোনোদিন 'না লঙ্ঘিব বচন বাঁধার” | বাঁশি ফেরত 
পাইয়। কৃষ্ণের মন খুশিতে ভরিয়া উঠে। রাধার সকল অপরাধ রুষ ক্ষমা 


কৰিলে বড়াইর সঙ্গে রাধা ঘরে ফিরিয়া আ[সে। 


রাধাবিরহ : কয়েকটা মাস কাটিয়া গেল-। ইহার মধ্যে কৃষ্ণ আর 
রাঁধাকে দেখা দিল না । চৈত্র মাস আসিয়া পড়িল, চারিদিষ্তক.. বন্গস্তের 
সমারোহ, এই অবস্থায় বিরহী রাধার পক্ষে জীবন ধারণ করা কঠিন। সে দূতী 
বড়াইর নিকট বিলাপ করিয়া বলে : 
এ ধন যৌবন বড়াঁয়ি সবঈ আসার 
ছিগ্রিআ পেলাইবে৷ গজমুকুতার হার। 
কিন্তু বুদ্ধ! বড়াই কৃষ্ণের পন্ধান €কাথায় পাইবে? নটকপী কৃষ্ণ যে বহুমৃতি 
ধারণ করে। কোন্‌ চিহ্‌ দেখিয়া তাহার উদ্দেশ য়িলিবে? রাধা তখন বিভিন্ন 
স্থানের উল্লেখ করিয়া তথায় কৃষ্ণের সন্ধান করিতে বলে। বড়াই বোঝে এত 
পরিশ্রম এ বুড়া বয়সে পোষাইবে না। এখন একমাত্র উপায় বাঁধা যদি চণ্ডীকে 
মাঁনত করে তাহা হইলে কৃষ্ণের দর্শন পাইতে পারে। তাহার পর নিজেদের 
মধ্যে প ধো পরামর্শ করিয়া রাধা ও বড়াই কষ্ণ-সন্ধানে বৃদ্দাবনের পথে যাত্রা করে। 
কৃষঃ-আবর্শনে রাধার. .বিরহবিলাপ কিছুতেই থামে না দেখিয়া বড়াই দান্বনা দিয়া 
বলে, তূমি আমার প্রিয় নাতিনী, অত কাতর হইও না ৪_চল কুদযলায় নিশ্চয় 
কৃষ্ণের দর্পন মিলিবে। রাধা মোহিনীবেশ ধারণপূর্বক্‌ কিশলয়শয্যা রুচুন। 
করিয়া কৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু দৈবদোষে কৃষ্ণের দর্শন 


মিলিল, নলা। তখন তাহারা, বন্দারনের, মধো গগ্রবেশ করিয়া দেখিল সেখানে 


৯০ বড় চতীদাসের শ্রীরুফকীর্তন , 


“কু গরু চরাইতেছে। দীর্ঘদিন পর রুষদর্শনে বিহ্বল হইয়া রাঁধা মূ! গেল? 
বড়াই বাস্তসমস্ত্র হইয়া চোখেমুখে জল দিয়! চৈতন্সম্পাদন, করিলে রাধা 
কাতবভাবে কৃষ্ণের নিকট অতীত অপরাধের জন্ত ক্ষম! প্রার্থন্] কৃৰিল্‌.এব্১. 
বিরহব্যাকুলতা নানাভাবে প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু রাধিকার এই 
ব্যাকুলতার উত্তরে কৃষ্ণের মুখে একটি মাত্র কথা: 

... অহোনিশি আছিলো যমুনা তীরে মৌকে না কৈলে যতনে। 
এবে আকুলী হঞ] কাম বাঁণে আক্ষারে চাহসি কেন্ধে ॥ 
হাসিঞ1 উত্তর বুইলো৷ মো বাঁধা না! দিল সরস বাণী। 
ছারে" খারে" এবে যাউক যৌবন সু আয়িহনের বাণী | 
কৃষ্ণ স্পষ্টই বলিয়াছে . 
ছাঁড় মোর পাঁশ চল নিজ বন তেজহ আদ্গার আম। 
এবং, 
এবে রাধা তোতে নাহি" মোব মন। 
রাধা কৃষ্ণকে বুঝাইয়া বলে : 
আছিল! মো! শিশ্ুমুত্তী। না বুঝিলে? স্থরতী। 
তেকারণে তোর বোঁলে না! দিলে সন্মৃতী ॥ 
এবে মো ভরযুবতী। তোক্গ! ছাড়ী নাহি" গতী । 
এহা বুঝী মোব বোলে কর আহুমতী॥ ৩৬ 
বাধার এই ব্যাকুল বচনে ক্ুষ্ণের মন আজ আর টলিতেছে ন। সে কঠিন 
ভাবে রাধাব সকল অন্নরোধ প্রত্যাখ্যান করিয! তাহাকে ছুঃখ দিতে লাগিল । 
তবে সংক্ষেপে কষ এই আভাস দিল থে খভাই যদি কোনো সময় আদেশ ছয় 
তবে সে বাধার সঙ্গে মিলিতে পারে। বাঁধা তখন বডাইর নিকট গিয়া কষ্টের 
সকল কথা জানাইল। বড়াই বাধাকে তাঘ্লদূলনের কথা উল্লেখ করিয়া 
তিরস্কার করে । কিন্ত রাধার ক্রন্দনধবনি বডাইকে কৃষ্ণরসন্ধানে বাহির করিল । 
তাহার ছুইজনে বৃন্দাবনে গিয়া ইতন্ততঃ কৃষ্ণের খোঁছু করিল কিন্তু পৃইল নু! 1 / 
ফলে রাধা আবার কাদিতে বসে। সেই স্ময় মুনিবর নারদ আ্বাসিয়! ভবন 
যে. কু্। বুন্দাবনের কাঁমতলায় কুস্থমূশযা! রচন! করিয়] বসিয়া আছে4- রমা! 
কঘমতলায় কৃষ্ণকে সত্যই দেখিতে পাইয়া আনন্দে বিহ্বল হৃট্স মূছ যায়! 
বডাই চেতন! ফিরাইয়া আনিলে তাহার মূখ দিয়া রাধ! কুষ্নে নিকট নিলে 


" আখ্যানভাগ ূ 1৯৯ 


আৃন্ডি প্রকাশ করে। বড়াই কষের নিকট রাধার বিরহ্বাথার কথ] জানায় । 
বড়াই কৃষের মুখচুস্বন করিয়া মাথায় হাত বূলাইয়! হাত ধরিয়া! অনেক কান্কৃতি 
করিলে কৃষ্ণ বৃল্লেঃ বেশ, রাধা মনোহর বেশভূষা ধারণ করিয়া আমার পারছে 
আসিয়া বন্থুক এবং. মধুক্ষরা! বাণী বলুক। বড়াই তখন শীন্র ফিরিয়া আসিয়া 
রাধাকে মনোহর বেশে সজ্জিত করিয়া কৃষের নিকট পাঠাইয়া দেয়। জুনাবী 
গ্থিকাকে অধিকতর মনোহারিণী দেখিয়া রুট রাধাকে সাদরে গ্রহণ করিল, ৮৮ 
"/বিহারাস্তে রাধা শ্রীস্ত. হইয়া, কুষ্ণের উরুর উপর মাথা রাখিয়া 
যাইয়া পড়িলে কৃষ্ণ বড়াইকে হাতে ধরিয়া বলে, আমি মথুরায় চলিলাম, 
আমার একাস্ত অন্থরোধ তুমি রাধাকে নিজের মত করিয়া যে রাখিও। বাধা 
জাগিয়া দেখে তাহার পার্থে কৃষ্ণ নাই । তখন রীমধক্ছদনকে আনিয়া দিবার 
জন্য বড়াইকে দে আবার মিনতি করিতে থাকে.। বড়াইও চতুর্দিকে কৃষ্ণের 
সন্ধান কম করিল না। কিন্তু তাহার আর কোথাও কোনো! খোঁজ মিলিল না। 
কষ্ণ-অদর্শনের দিনগুলি ক্রমে দীর্ঘতর হইতে লাগিল। এদিকে বড়াইর কাছে 
রাধার বিলাপেরও আর অস্ত নাই : 
ূ কাহ্ছ বিণী সব খন পোড়এ পরাণী। 
বিষাইল কাণ্ডের ঘাঁএ যেহেন হুরিপী। 
শেষে বড়াই কৃষ্ণের সন্ধানে মধুরায় গিয়া! উপস্থিত হয়। বড়াইকে কৃষ্ণ, বলে, 
রাধা বড়ই প্রগন্ভা.। তাহাকে দেখিলে আমার হৃৎকম্প হয়। তাহার.ন্কিট 
যাইতে ভয় লাগে.। তাহার মুখদর্শনে আমার আর কোনো আঁকাজ্ষা! নাই। 
বড়াই কৃষ্ণের এই চরিত্র দেখিয়া, অবাক হইজ : 
বুঝিতে ন] পারে৷ কাহ্াঞ্জি” তোদ্দার চরিত। 
যাচিতে উপেখহ তোদ্ষে সে অমৃত ॥ 
আর করো ধিক ন] বুলিব চন্দ্রীবলী। 
মোর বোলে ভর করী আইস বনমালী | 
কৃষ্ণ বলে, আমাকে আর বাঁধার জন্য অস্থরোধ করিও না। তাহার নাম 
শুনিয়া আর আমার ঘাইতে ইচ্ছা হয় না। আমি মনস্থির করিয়াছি আর 
তাহাকে দেখিব না। গোকুলের বাস ত্যাগ করিয়! আমি মথুরায় আদিয়াছি। 
স্থির করিয়াছি কংসাস্থরকে বিনাশ করিব, [ পুথি এইখানে খণ্ডিত ] 


কাহিনীর কাল-পটভূমি 


ীকুষ্ককীর্তন কাব্যের মধ্যে কাল-নির্দেশিক এমন কিছু কিছু পদ রহিয়াছে 
যাহা সংগ্রহ করিলে কাহিনীর কাল-পটভূমিটি অগ্নধাবন করা যাইতে পারে। 
্ীরুষ্ণকীর্তনের মূল-কাহিনীর হৃত্রপাঁত তাঙ্ছুলখণ্ড হইতে। স্কৃতরাং 
প্রথমেই তান্থলখণ্ডের গ্রস্গে আসা যাক। এই খণ্ডের অন্তর্গত একটি পা 
হইতে বুঝা যাঁয় ইহার ঘটনা বমন্তকালে সংঘটিত হইয়াছিল। বড়াইয়ের মুখে 
রাধিকার রূপ-কথা শুনিয়া কু মদনশরাহত হয়। কচ বড়াইকে বলে, শুধু 
যে রাধার রূপ-বরণনা শুিয়াই সে কাতর হইয়াছে তাহা নয়, চতুর্দিকে বসন্তের 
এই মনোরম শোভা তাহাকে বাকুল করিয়া তুলিয়াছে। বড়াইয়ের গ্রতি 
কৃষের উক্তি : 
কুহ্মিত তরুগণ বসন্ত সমএ। 
তাত মধুকর মধু গীএ। 
হুমর পঞ্চম শর গাঁএ পিকগণে। 
তেকারণে ধীর নহে মনে। 
রাধার রূপ ও ৰসস্তের শোতাঁ-_এই ছুই কারণের জন্তই কচ বলে: 
আতিশয় বাঢ়ে মোর মদনবিকার। 
তাছলখণ্ডের মূল ঘটনা প্রত্যুষের । বমস্তের যে চিত্র পাওয়া গেল তাহা 
সকাল অথবা! সন্ধা যে-কোনো পময়েরই হইতে পারে। এখন প্রশ্ন, তাষলথণ্ডে 
রাধার পথ হারাইয়া ফেলিবার যে ঘটন! তাহা পূর্বাহের না অপরাহের? 
অন্নুমানে সহজেই বল! যাইতে পারে, রাঁধা তাহার মধীদের মহিত বৃন্দাবন 
হইতে ধখন মধুরার হাটে দধিছুধ বিক্রয় করিতে বাহির হইয়াছে তখন সময়টা 
নিশ্চয় পূর্বাহেই হইবে। শুধু অনুমান নয়, কাবোর মধ্যেই একাধিক স্থানে 
বল! হইয়াছে রাধা তাহার গোপীদের পর্নে লইয়া! 'বড়ই বিহানে' অর্থাৎ 
অতি প্রতাষে মথুরা যাত্রা করিত। তা্'লখণ্ডের মধোও এ কথা আছে। 
দানখণ্ডের ঘটনা ঠিক কোন্‌ কানের তাহা কাব্যের মধ্যে স্পট; কোথাও 
বঙ্াহয় নাই। বে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী খণ্ডের দিকে তাঁকাইয়! অহ্মান বরা! 


কাহিনীর কাল-পটভৃষি ৪৩ 
যায় এই খণ্ডের মুল ঘটনা গ্রীষ্মকালে ঘটিয়াছে। আমরা! দেখিয়াছি তাখুল-: 
খণ্ডের ঘটনা বসস্তকালের, পরেই লক্ষ্য করিব নৌকাখণ্ডের ঘটনা বর্ধাকাঁলের । 
সুতরাং মধ্যবর্তী দানখণ্ডের ঘটন! বসন্ত ও বর্ধার মধ্যে কোনো সময়ের । বসস্ত 
ও বর্ধার মধ্যবর্তী সময় হল গ্রীক্ম। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে ঘানথগ্ডের ঘটন 
ঠিক কোন্‌ কালের তাহার যখন কোনো! স্পষ্ট নির্দেশক-পদ কাব্যমধ্যে নাই, 
তখন এই খণ্ডটির ঘটন। যে বসস্ত এৰং বর্ধারই মধ্যবর্তী কোনে! লময়ে ঘটিয়াছে, 
বসপ্তকালে বা বর্ধাকালেই যে ঘটে নাই-_এমন যুক্তি কোথায়? 
তান্বলখণ্ড বসস্তকাঁলের হটনা। এই থণ্ডের শেষাংশের ঘটনা-_কৃষ্ণের 
উপদ্রবের জন্য রাঁধা অনেকদিন আর ঘরের বাহির হয় না। অপরদিকে-_ 
কালক্ষেপাসহঃ শুচি রাঁধামাধাঁয় মাঁধবঃ | 
উপেত্য জরতীমাহ মনৌজশরকাতরঃ ॥ 
রাঁধাবিরহে মদ্দনশরাহত কৃষ্ণ অসহনীয় বেদনায় কাতর হইয়। বৃদ্ধা 
বড়াইয়ের নিকট গিয়া বলিল : 
এত দ্দিন গেল বড়াঁয়ি তোর আশোআশে । 
রাধা চিন্তিত] মোর চৌখে নিন্দ না আইসে। 
বচন আন্ধারে দিআ ভাগ্ুহ কেন্ছে। 
একো না করাইলে' মোর রাঁধ! দরশনে ॥ 
রাঁধিক1 লা! চল মথুরার হাঁটে । 
মাহাদাণী হআ আন্ষে রহি গিআ! বাটে ॥ 
এখন বুঝা! যাইতেছে তাম্বলখণ্ডের বসস্তকাঁলের মূল ঘটনার পর বেশ 
কিছুদিন কাটিয়াছে এবং তাহার পরেই কৃষ্ণ রাধিকা-সন্দর্শনে ব্যাকুল হইয়া; 
কদমতলায় বা কুতঘাটে মহাদীনী সাজিয়া বসিবার পরিকল্পন! লইয়াছে। 
স্থতরাং বলা! যাইতে পারে, দানখণ্ডের ঘটনা বসস্ত-পরবর্তী গ্রীষ্ম বা বর্ধাকালের 
কোনো সময়ে ঘটিয়াছে। 
পূর্বেই' উল্লেখ করা হইয়াছে নৌকাখণ্ড বর্ষাকালের ঘটনা । এই খণ্ডের 
প্রথম পদ্দেই বড়াই কৃষ্ণকে বর্ধার আবিতীবের কথ! বলিয়াছে : 
উপসন্ন হেল হের বরিষা সমএ | 
আদ্গে রাধা লতা! যাইৰ মথুরাঁর হাটে । 
নাঅ লতা থাক তোন্ধে যমুনার ঘাটে ॥ 


৪ বু চণতীদাদের প্ীরুফকীর্ভন | 


নৌকাখণ্ডে এই পদটিরই অন্তত্র লক্ষ্য করা যাইতেছে কৃষ্ণ বাঁধাঁবিযছে 
ব্যাকুল হইয়াছে। কারণ দানখণ্ডে কঙ্ক-কতৃ্ক বিপর্যস্ত হইবার পর ধাঁধা 
কিছুদিন হইল দধিছুধ বিক্রয়ে আর বাহির হইতেছে না। তাই কিবূপে 
পুনরায় বাঁধার লহিত সাক্ষাৎ ঘটিতে পারে সেজগ্ক কৃষ্ণ নৌকাখণ্ডের গোড়ায় 
বড়াইয়ের সহিত পরামর্শ কবে। 
আমর দেখিয়াছি দীনখণ্ড বসস্তকালের ঘটন! নয়, ইহাঁও দেখিয়াছি যে 
'নৌকাখণ্ডের কাহিনী বধার সুচনার সঙ্গে শুরু হইয়াছে এবং আরও লক্ষ 
করিয়াছি যে নৌকাখণ্ড ও দানখণ্ডের ঘটনার মধ্যে বেশ কয়েকটা দিন কাটিয়। 
গিয়াছে । হৃতরাং এখন বলা যাইতে পারে দানখণ্ডের ঘটনা বসস্ত ও বর্ধার 
মধাবতী সময় অর্থাৎ গ্রীক্মকালে ঘটিয়াছে। 
ত্কলদান ও নৌকাখণ্ডের পর ভার ও ছত্রখণ্ডের প্রসঙ্গে আসা যাক। 
তার ও ছত্রথণ্ড একই দিনের পৃর্ান্ব ও অপরাহ্বের ঘটনা! । ভারখণ্ডের অন্তর্গত 
একটি পদে কৃষ্ণের মন্তব্য : 
উপস্থিত ভৈল বড়াঁয়ি শরত সমএ। 
অপর একটি পদে রাধার উক্তি : 
শরদ সমএ রোদ সহিত ন1 পারী। 
এই ছুই উক্তি হইতে বুঝা যাইতেছে ভার ও ছত্রথণ্ড শরৎকালের ঘটন!। 
ভারথণ্ড রাধার মথুর1 ফাইবার পথের ঘটনা, হ্তরাং সকাল বেলারঘটন]। 
রাধা একস্থানে বলিয়াছে : 


প্রহরেক বেলি ভৈল যমুনার ঘাটে । 
, কত খনে জায়িব আন্ষে মথুরার হাটে ॥ 


ছত্রখণ্ডে রাধার মথুরাহাট হইতে প্রত্যাবর্তনের ঘটন৷ বর্ধিত হইয়াছে। 
স্থতরাং ছত্রখণ্ড অপরাহের ঘটন]। 

ছত্রথণ্ড ও বৃন্দাবনখণ্ডের মধ্যে কাহিনীতে কয়েক মাপের ছেদ পড়িয়াছে 
বলিয়৷ মনে হয়। কারণ ছত্রখণ্ডে শরৎকালের উল্লেখের পর বৃন্দাবনখণ্ডের থে 
চিত্র পাই তাহ দেখিয়া মনে হয় উক্ত খণ্ড বসন্তক।লের ঘটনা । 


_ এবে মলয় পবন ধীরে বহে। ল। 
মনমথক জাগাএ॥ ল॥ 


কাহিনীর কার-ণটভূি উর 
সুগন্ধি কু্থমগণ বিফমএ। ল। 
ফুটি বিরহিহদয়ে ॥ ল | 
আন্তাত্র : | 
বহে সুশীতল বাঁএ কোকিল পঞ্চম গাএ 
রএ আর নানা পক্ষিগণে। 


সুশীতল বাতাস এবং কোকিলের পঞ্চম স্বরে ্বভাবতঃই প্রভাতের চিত্র 
ফুটিয়া উঠে। বুন্দীবনখণ্ডে কবির বর্ণন] : 


প্রভাত সময় ভৈল সব সখিজনে | 
একচিত্ত যুগতী করিল সাবধানে | 
দধি দুধ ঘৃত ঘোল সাজিত পসারা । 
রাধা সঙ্গে চলি জাই হাট মথুরা!॥ 


এই প্রভাতেই রাধা সখীসহ বৃন্দীবনকুঞ্জে গ্রবেশ করে এবং রাধা-কৃষ্ণের 
মিলন হয়। 
কাহিনী অনুসরণে বুঝা যায় বুন্দাবনখণ্ড ও কাঁলিয়দমনখণ্ড একই দিনের 
ঘটনা । কারণ বুন্দাবনখণ্ডে বনের ভিতর বিলাস সাঙ্গ করিয়াই কালিয়দমনখণ্ডে 
জলকেলি করিবাবে' কানু কৈল মন। 
এবং এ কথা চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই 
কদস্বতরুত টড়ী দহে দিল ঝাপ। 
বৃন্দাবনখণ্ড ও কালিয়দমনখণ্ডের ঘটনা যদি একই দিনের হয় তাহা হইলে 
বুঝিতে হইবে কৃষ্ণকৃকি কালীয়দমন বসস্তকালেই ঘটিয়াছিল। 
যমুনাস্তগগত বন্তহরণখণ্ডের ( যমুনাখণড) প্রধান তিনটি ঘটনা হইল জলাঁকর্ষণ, 
জলকেলি এবং বন্ত্রহরণ । ঘটনার সুত্রে অনুমান কর! যায় তিনটি ঘটন। পর 
পর তিন দিনে ঘটিয়াছে। বন্ত্রহরণথণ্ডে কৃষ্ণ রাঁধাকে বলিয়াছে : 
হরিষে' আইলা রাধা তোন্ষে এ] তীরে । 
_ আজি সফল হৈব যমুনার নীরে। 
উপস্থিত হল হের গিরিশ সমএ। 
শীতল গম্ভীর জলে বহিত্তে হ্বখাএ ॥ 


স্থতরাং বুঝা যাইতেছে বন্তরহরণখণ্ডের অন্তর্গত ঘটনাগুলি গ্রীম্মকালে 


৯৬ ব্ডু চণীদদের শ্রীকককীর্তন 


ঠ 


( “গিরিশ অয়ঞ&” ) ঘটিয়াছে। ইহার মধ্যে জলকেলি দিবসের বা অপরাহ্েক 
ঘটনা এবং মূল বন্ঘহরণের ঘটনা গ্রত্যুষের। 
জলকেলির পর যমুনার জলে কৃষ্ণ অস্তহ্িত হইলে রাধা এবং তাহার সখীর! 
জলের মধো রুষ্ণকে অনেক খু'জিতে চেষ্টা করিল। কিন্ত সারাদিন খৃ'জিয়াও 
তাহাকে মিলিল না। তখন রাঁধার গ্রতি বড়াইয়ের উক্তি : 
কাঁলী সন্ধে হয়িঝ এক ঠায়ি। 
ভালমতে চাহিব কাহ্থাঞ্জি' | 
বড়াইয়ের কথামত পরদিন প্রত্যুষে কৃষ্*-অন্সন্ধানে সকলে জলে নামিলে 
কৃষ্ণ কাদস্বুক্ষ হইতে তাহাদের বস্ত্র এবং সেই সঙ্গে রাধার কঞ্হার অপহরণ 
করিয়। লয় । 

, মূল গুঁথিতে হারখণ্ডের অনেকগুলি পৃষ্ঠা নাই। তথাপি বুঝ! যায় বন্ুহরণ- 
খণ্ডের অব্যবহিত পরের ঘটনা হইল হাঁরখণ্ড। হারখণ্ডে কোনো কাল-নির্দেশক 
পদ পাওয়া না গেলেও সহজেই বলা চলে উহা গ্রীষ্মকালের ঘটনা । কারণ 
পূর্ববর্তী বন্তুহরণখণ্ডও গ্রীষ্মকালের ঘটনা। 

বাঁণখণ্ডের মধ্যে যে বর্ণনা পাই তাহাতে অঙ্গমিত হয় উহার ঘটন! বসন্ত- 
কালে ঘটিয়াছে : 
শীতল মীর জনমনোহর 
কোকিল পঞ্চম গাএ। 
সব তরুগণ বিকাস কুন্ুম 
ভ্রমর কাঢ়এ রাঁএ ॥ 
রাঁধার গ্রতি কৃষ্ণের বাণনিক্ষেপ সকাল বেলার ঘটনা। তবে রাধাকে 
খুনজীবিত করিতে মকাল (“বিহাণ ) হইতে দুপুর গড়াইয়! যায় : 
বিহাণ,আইলাহো হৈল ছুঅজ পহর। 
বংশীথণ্ড এবং রাঁধাবিবহও বসস্তকালের ঘটন]। 
বংশীথণ্ডে রাধার উক্তি : 
' চারি দির্গেতক পুষ্প মুকুলিল 
বহে বসস্তের বাএ। 


টরিজ্ত বিশ্লেষণ ১১৩ 


আর এক স্থানে রুষ্ণকে বলিয়াছে : 
ঘোড়হাথে বুলিহ বচনে। 
সুখী হইব রাধার মণে। ল কান্ছাঞ্রি' | 
কেনে তোঞ কাজ লা বুঝসি। 
তণ্তী কয়িলে' না পাইবে বাঁশী ॥ 
অতঃপর কৃষ্ণ করযোড়ে মিনতি করিলে বড়াইয়ের পরামর্শে রাঁধা কষের 
বাশি ফিরাইয়! দেয় । 
রাঁধাবিরহ অংশে বড়াই যদিও বারবার রাঁধাঁকে বলিয়াছে : 
এবে বলহীন আন্ষে চলিতে না পারী। 
কোণ পরকারে তোৌক আণি দিবে হরী | 
তথাপি এই খণ্ডে বড়াইয়ের কর্মততপরতাঁর অভাব নাই। বিরহিণী বাধার 
বেদন। তাহার চিত্তে ব্যথা ও করুণার সৃষ্টি করিয়াছে। বলহীনা হইয়াও বাঁধা- 
কষ্ণ মিলনে তাহার সক্রিয়ত| লক্ষ্য করিবার মত। একদিন বাঁধার নিকট 
গিয়া বড়াই কৃষ্ণের বিরহব্যাকুলতার কথা বলিয়াছিল, আজ কৃষ্ণের নিকট সে 
রাধার বিরহবাথার কথ! জানায়। বড়াইয়ের উক্তি : 
তনের উপর হারে । আল মানএ যেহেন ভাবে। 
আতি হৃদয়ে খিনী রাঁধ! চলিতে না৷ পারে ॥ 
সরস চনান পন্কে । আল দেহে বিষম শঙ্কে। 
দহন সমান মানে নিশি শশাঙ্কে | 
আল তোর বিরহ দহনে। 
দগধিলী রাধা জীএ তোর দরশনে ॥ - 
ইহ] ছাড়াও কৃষ্ণকে বড়াই বহুবার কাতরভাবে অনুরোধ, জানাইয়াছে, সে 
যেন রাঁধাকে পরিত্যাগ করিয়া মথুবায় না চলিয়! যায় । 
জন্মথণ্ডে বড়াইয়ের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে তাহাকে প্রথম 
দৃষ্টিতেই একটি. নিতাস্ত কপট গ্রাম্য কুট্টিনী বা দূতী চরিত্র বলিয়া! বোধ হইতে 
পারে। মনে হয়, কবির নিজেরও বড়াইচরিত্র স্থিতে €কানো স্থিযনির্দিষ 
পরিফল্পন] ছিল ন! : হয়তো প্রথমে তিনি একটি কুট্টিনী চরিত্রর্ূপেই বড়াইকে 
অঙ্কন করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। তাই তিনি কাব্যের শুচনায় একাধিক 
স্থানে তাহাকে 'কুটিল' “কপটপটু? রী “কপটকুশলা) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 


১১৪ ॥ বড়ু চত্তীদাঁনের শ্ীরুষকীর্তন £ 


কিন্তু; সমগ্র কীব্য পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যাঁয়, বড়াইচরিত্রে যে কপটতা 
প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নিতান্তই তাহার বাহিরের রূপ । বড় চণীদান বড়াইকে 
একটি কুটিনী চরিত্ররূপে শুরু করিয়াছিলেন, কিন্তু ন্সেহ-গ্রীতি-মমতায় পরিপূর্ণ 
একটি মানবিক চবিত্ররূপে সম্পূর্ণ করিয়াছেন। বড়াইচরিজ্রের এইখানেই 
সার্থকতা আর উক্ত চরিত্রস্থ্টিতে বড়ু চণ্তীদীসেরও এইখানেই কৃতিত্ব। 


সমাজচিত্র 


শ্রীরুষ্ণকীর্তন কাব্যে প্রাচীন বাংলাদেশ ও তাহার সমাজজীবনের কতখানি 
ছবি ফুটিয়াছে তাহা বর্তমানে লক্ষ্য করা যাইতে পারে । 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রাধাকুষ্ণলীলা-বিষয়ক কাব্য । সমগ্র ভারতে বিশেষ করিয়! 
বাংলাদেশে বাধাকষ্ের কাহিনী বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য রচনার বহু পূর্ব হইতেই 
চলিয়া আঁসিতেছিল। গীতগোবিন্দ তাহারই একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন । 
রাধা ও কৃষ্ণই যে-কাব্যের প্রধানতম উপজীব্য সেখানে কোনো একটি বিশেষ 
অঞ্চলের নরনাবীর জীবনযাত্রার ছবি ফুটিয়! উঠিবে ইহা! সাধারণতঃ আশা 
করিবার কথা নয়। বড়ু চণ্তীদাস যর্দি কেবল পুরাঁণ-অবলম্বনেই কাব্য রচনা 
করিতেন তাহা হইলে কাব্যরচয়িতা এবং তাহার দেশ ও কালের ছবি সেখানে 
স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ পাইবার কোঁন স্যোগ থাকিত ন1। কিন্ত শ্রীকুষ্ণকীর্তন 
নিছক পুরাণ অহুম্থত কাব্যগ্রন্থ নহে, এখানে কবি স্বাধীনভাবে বনু কাহিনী 
সংযোজিত করিয়াছেন বহু নৃতন ঘটনা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন যাহার মধ্য দিয়। 
কবির আপন দেশ ও কালের কিছু কিছু উপাদান সংগ্রহ করা যায়। 
' শ্রীকষ্চকীর্তনে রাধা আইহনের পত্বী এবং অত্যন্ত শিশুকালেই যে তাহার 
বিবাহ হইয়াছিল এ তথ্য জন্মখণ্ডেই বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রথম পর্বেই 
জানিতে পাই বাঁধা এগার বৎসর বয়সের বহু পূর্ব হইতেই আইহনের ঘর 
করিতেছে। বৈষণবপদাবলীতে বাধার বয়মের এরকম স্পষ্ট উল্লেখ বিশেষ 
লাই? বাল্যবিবাহ ঘষে প্রাচীন বাংলাদেশের একটি সাধারণ বীতি ছিল 
'াধিকার বাল্যবিবাহের মধ্য দিয়া সে কথা গহজে জানিতে পাৰি । 
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রাধা, স্বামী আইহন, শাশুড়ী, বৃদ্ধা বড়াই প্রভৃতিকে কেন্ত্র করিক্কা বেশ 
একটি পারিবারিক পরিমগ্ডল গড়িয়া উঠিয়াছে। রাধার যখন “দিনে দিনে বাচে 
তন্থ লীলা" তখন তাহাকে সর্বক্ষণ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যার জন্ত আঁইহন মায়ের 
নিকট গিয়া বড়াইকে আনিবার পরামর্শ দেয়। আইহনের মাতাঁও পুজ্রবধূর 
পরিচর্ধার জন্য বড়াইকে নিয়োগ করে। ৰ 

এই বড়াইয়ের নেতৃত্বেই রাঁধা তাহার সখীদ্বের সঙ্গে লইয়! মথুবার হাটে 
দধিছুধ বেচিতে যায়। তৎকালে সকল শ্রীলোকই যে ঘরের বাহির হইত 
তাহা নয় তবে গোপজাতের কন্তারা আপন ব্যবসা! ও জীবিকার কাজে দধিতুধের 
পসরা লইয়! হাঁটে বেচিতে যাইত। 

শ্রীরুষ্ণকীর্তনে গোপজাত ব্যতীত কুমার, তেলী, নাপিত প্রভৃতি আরও 
কয়েকটি জাতি বা বৃত্তির পরিচয় পাই । কুমারের প্রসঙ্গ : 

মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুস্ভারের পণী। 
কিংবা, 
এব মোর মণের পোড়নী। 
যেন উয়ে কুম্তাবের পণী ॥ 
তেলী বা! তেলিনী প্রসঙ্গ : 
কাদ্ধে কুরআ৷ লআ তেলী আগে জাএ। 
অথবা, 
ঘরের বাহির হৈতঙ্ে তেলিনি তেল বিচিতে । 

্রস্থমধ্যে ত্রান্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শুক্র প্রভৃতির প্রসঙ্গও আছে । 

বুন্দাবনখণ্ডের অন্তর্গত দুই একটি পদে গ্রাম-বাংলার সমাঁজজীবনের বেশ 
একটি সুন্দর ছবি ফুটিয়াছে দেখিতে পাই। শাশুড়ী বধূকে সর্বদা ঘর হইতে 
বাহির হইবার স্বাধীনতা দেয় না। কোনে! উপলক্ষ থাকিলে সখীদের সঙ্গে লইয়া 
একটু আধটু আনন্দ কর আপত্তি নাই, কিন্তু সবসময় কেন ঘরের 
বধূ বাহিরের পথে-ঘাটে ঘুরিয়। বেড়াইবে? এদিকে রাধাকে বৃন্দাবনে যাইতেই 
হইবে, সেখানে কৃষ্ণ তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে । তাই বধূ নৃতন স্থযোগ 
খোঁজে শীশুড়ীর হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্ত। রাধার পন্রিকল্পন1 অন্ধযায়ী 
বড়াই প্রত্যেক সথীর শীশুড়ীর কাছে গিয়া! নৃতন করিয়া মথুবার হাটে দধিদুধ 
বেচিবার প্রস্তাব তোলে। দৃধিছুধ বেচিয্নাই তো! গৌপজাতিকে জীবনধারণ 
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করিতে হয়। ' আইহনের মায়ের জন্যই কিছুদিন বি হাট ঘাইবাহ 
ব্যস্থা বন্ধ হুইয্লাছে। বড়াইর কথামত প্রত্যেক শীশুড়ীই তাহার ঘরের 
"বধূটিকে হাটে 'পাঠাইতে সম্মত হয় এবং তাহারা আইহনের মায়ের প্রতি 
অত্যন্ত কষ্ট হয়া! তাহাকে শাসাইয়! বলে : 
আপণ আপণ বহু হাটক পাঠায়িব। 
” তোঁ্ধার ঘরত অন্ন পাঁণি না খাইব ॥ 
অর্থাৎ, আমাদের ঘরের বধূমাতার1 সকলে মিলিয্বা দরধিভধ বেচিতে হাটের 
পথে চলিয়াছে, তুমি যদি তোমার বধূটিকে, তাহাদের সঙ্গে যাইবার অনুমতি না 
দাও তাহা হইলে আমরা আর তোমার ঘরে কোনোদিন অন্ন-জল স্পর্শ 
কবির না। 
এ বোল স্কৃণিত্! ভরে আইহণের মাএ। 
একঘরে হইবার ভয়ে আইহনের মা কাঁলবিলগ্ব না করিয়া রাধাকে মথুরার 
হাটে যাইবার অন্থমতি দিয়! দেয়। কাঁহাকেও বা কে।নো পরিবারকে একঘরে 
করিয়া দণ্ডদানের প্রথা শুধু যে সে যুগেই ছিল তাহা নয়, এ কালেরও বাংলা- 
দেশের গ্রামের কোনো কোনো অঞ্চলে পাড়ীপ্রতিবেশী এইভাবে তাহাদের 
ক্রোধ ও অমস্তোষ প্রকাশ করিয়! থাকে । একঘরে করিয়া দেওয়াকে বাংলা- 
দেশের সমাজ একটি বড় দগ্দান বলিয়া! মনে করে। 
শ্ররষ্ণকীর্তনের রাঁধাকে আমরা যে আইহনের বধু হিসাবে দেখিতে পাই, 
মে আইহন যে খুব ধনী পরিবারের সন্তান ছিল তাহার কোনো বিশেষ পরিচয় 
নাই। বডু তাহার চোখের সাঁমনে বাংলাদেশের নিষ্নমধ্যবিত্শরেণীর থে 
মানষগুণি দেখিয়াছিলেন তাহারই প্রভাব পড়িয়াছে আইহন পরিবারের উপর। 
ৃন্দাবনে কৃষের জন্ত মনটি পড়িয়া থাকিলে কি হইবে ঘরের সকল কাজকর্ম 
রাধাকে নিজের হাতেই সারিতে হয়। বংশীখণ্ডের ছুই একটি পদে বাধিকার 
রম্ধনশালার চিত্র চমৎকার ফুটিয়াছে। রাধা রাম্নীঘরে আইহনের জন প্রত্যহ 
কি কি বাধিয়া-বাঁড়িয়া রাখে ? তাত তো আছেই, তাহা ছাড়া শাক, একটা 
তাজা, ঝোল, অস্বল ইত্যাদি নানারকম। বন্ধনকার্ধে রাধার অথ্যাতি ছিল 
. নাঃ কারণ সে প্রতিদিনই ঘন করিয়াই রাঁধিয়া-বাড়িয়া আইহনকে খাইতে 
'” দেয় , কিন্তু আজ দূর হইতে ক্থমধুর বংশিধ্বনিশ্রবণে রাধার রন্ধনকার্ধে আর 
মন নাই, 'রান্ষনের জুতী' সে খু'জিয়া পাইতেছে না। রাঁধা নিজেই বলিতেছে 


দমযাচি ১১৭ 


'বীশীর শবদে মো আউলাইলে1 রাস্বন'। সে ভুল করিয়া পটল তাজিতে 
গিয়া কতকগুল! কীচা ₹্পারি দিয়ে ভাজিয়া ফেলিয়াছে। হাঁড়িতে জল না 
দিয়! চাল চড়াইল, কিন্ত শাকে দিল “কানাসোঞা পাশী' | অন্বল ব্যঞ্জনে সে 
ঝালমশল। দিয়াছে আর নিমঝোলে লেবুর বস নিংড়াইয়৷ ফেলিয়াছে। 
কতকগুলি পদ্দে সেকালে কি কি গ্রামীণ সংস্কার নরনারীর মধ্যে প্রচলিত 

ছিল তাহার পরিচয় আছে । যেমন : 

কমণ আস্ভ ক্ষণে বাঢ়ায়িলে। পা। 

ইছী জিঠী ভাতে কেহো! নাহি" দিল বাধা ॥ 


কিংৰা, 


' ঘরের বাহির হৈতে তেলিনি তেল বেচিত্তে 
কাল কাক বএ সুখান গাছের ডালে ।) 
আগে স্থনা ঘটে নারী হাছী জিঠিহো৷ না বারী 
চলিলে'?। তাহার উচিত পাও ফলে। 
উপরের উদ্ধৃতি দুইটি দানখণ্ডেষ্ব অস্তর্গত। অযাত্রা কুঘাত্রা সম্পর্কে প্রাচীন 
প্রচলিত সংস্কারের আরও কিছু পরিচয় পাই বংশীখণ্ের অন্তর্গত উল্লেখযোগ্য 
দুইটি পদ্দে। পদ দুইটি হইতে প্রয়োজনীয় অংশবিশেষ উদ্ধৃত কর! গেল : 
কোণ আঙ্মৃভ খনে পাঅ বাঢ়ায়িলে।। 
হাঁছী জিঠী আয়র উব্বট না মানিলো | 
শুন কলমী লই সখী আগে জাএ। 
বাঞ্জর শিআল মোর ডাহিনে জাএ ॥ 


কথো দূর পথে মে দেখিলে] সগুণী। 

হাথে খাপর ভিথ মাঙ্গএ যৌগিনী ॥ 

কান্ধে করুআ লঙজা তেলী আগে জাএ। 

স্থখান ডাঙ্লত বসি কাক কাটে রাএ ॥ 
অপর একটি পদে : 

তাদর মাসের তিথি চতুর্থীর রাতী। 

জল মাঝে দেখিলে] মো৷ কি নিশাপতী ॥ 


১১৮ ড় চণ্ীদাসের শ্রীরুষ্ণকীর্তন 


পুন কলসে কিবা ভরিলে হাথে। 
তেকারণে বাশী চি দৌষসি জগন্নাথে | 


গুরূর আসনে ক্বা চাপ বলিলে1। 
জলের আখর কিবা ভূমিত লেখিলে 1 | 

খণ্ড বিচনীর কিবা বা তুলী লৈলে। গাএ। 
তেকারণে কাহাঞ্জি বীশী চুরী দোষাএ ॥ 


যাত্রীকালের শুভাশ্তভ বিষয়ক পদ বহু প্রাচীন গ্রন্থে লক্ষ্য কর যায়। 
মৎস্যপুবাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, গরুড়পুরাণ, কামীরাম দাসের মহাভারত, কৃতিবাসের 
রামায়ণ, মূকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে এই বিষয়ক পদ পাওয়। 
যায়। এখানে উদাহরণ স্বরূপ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল হইতে দুই একটি পদ 
উদ্ধৃত করা গেল। কালকেতুর উপাখ্যানে কালকেতুর বনযাত্র! প্রসঙ্গে 
মুকুন্দরাম যে শুভ ও অশুভ লক্ষণগুলির বর্ণনা করিয়াছেন তাহ! এই : 


কালকেতু দেখে সথমঙ্গল। 
দক্ষিণে গো-মৃগ-ছিজ বিকশিত সরমিজ 
বামে শিবা পূর্ণ ঘটজল ॥ 
চৌদিকে হুলুই ধ্বনি কেহজালে গৃহমণি 
দধি দধি ডাকে গোয়ালিনী। 
দেখিল সচারু তন বসের সহিত ধেন্গু 
পুরাঙ্গন৷ দেয় জয়ধবনি | 
দর্বাধান্ত পুষ্পমালা হীর! নীল! মোৌতি পলা 
বামভাগে বাঁর-নিতম্বনী | 
মুদঙ্গ মনির! বায় কেহ নাচে কেহ গায় 
স্তনে বীর হরি হরি ধ্বনি ॥ 
দেখি বীর স্থললিত আনন্দে সরস চিত্ত 
প্রবেশ করিল বন-ভাগে। 
দেখিল ক্ুচির তনু রূপে জিনি হেমভান্ত 
স্থবর্ণ-গোধিকা সর্ব আগে ॥ 


সম্নাঙজচিত্র' ১১৯ 


স্ববর্ণ-গোধিক] দেখি চিত্তে বীর হেল দুখী 
অযাত্রিক-পাপ দরশনে । 
দেখি মঙ্গল ঘত মকলি হইল হত 
দৈব ছুঃখ বিধির লিখনে ॥ ্‌ 
ধনপতি সদাগরের কাহিনীতে ধনপতির সিংহলযাত্র! অংশে মুকুন্দরাঁমের 
বর্ণন] : 


ঘরে হৈতে সদাগর করিল! গমন । 
আকুল খুল্লনা নারী করয়ে রোদন ॥ 
পথে যাইতে লদীগর লাগিল উছটা। 
পরিধান বাসে লাগে দিও! কুল কাটা ॥ 
যাত্রার সময়ে ডোমচিল উড়ে মাথে। 
কাঠুর্যা কাষ্ঠের ভার লয়! জায় পথে । 

€ স্থখাঁন ডালেতে বস্তা ডাকে জোম কাউ ।) 
যোগীনি মাগয়ে ভিক্ষা হাথে অর্ধ লাউ ॥ 
চলিলেন সদাঁগর মনে কুতুহলি। 
বামদিগে জায় সাপ দক্ষিণে শ্রীগালি॥ 
(দেখিল কচ্ছব কেহে৷ ধরি লয়্যা জায়। 
তৈল লবে তৈল লবে তেলি জে বোলায় ॥.) 


সুতরাং দেখা যাইতেছে, যাত্রাকালে শুতান্ততের যে সংস্কার তাহা যে 
বাংলাদেশে কেবল শ্রীরুষ্ণকীর্তন কাবা রচনাকালেই বর্তমান ছিল তাহা নয়, বরং 
(বিভিন্ন গ্রন্থে প্রাপ্ত একই বিষয়ক পদ দেখিয়া বুঝা যাইতেছে প্রাচীন বাংলাদেশে 
এই শ্রেণীর সংস্কার দীর্ঘকাল ধরিয়াই বাপ! বাঁধিয়াছে। আজও বাংলাদেশের 
গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় কোনো কোনো মানুষ এই সব সংস্কারকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস 
করিয়া থাকে। 

রাঁধা ও কৃষ্ণের কটু উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে তৎকালীন গ্রাম্য গরিবেশটি ধরা 
পড়ে। কৃষ্ণ বলে, 'নহমি মাউলানী রাধা সম্বন্ধে শালী'। এই সধ্ধদ্ধের কথা 
যে বলে তাহার সম্বন্ধে রাধার অভিশাপ : 

ছু আখি খাঁউ পড়ুক তার কন্ধ। 


১২ বু চণ্তীদাসের শ্রীরষ্ণকীর্তন 
কষ্। বাঁধায়ক “পামক্ী ছেলারী নারী” বলিয়। গালি দিয়াছে । রাধা কৃষ্ণের 


পিতৃদেকে শ্বক্ণ করিয়া বলে : 

বান্ধিতে না পারে তোদ্ষার ৰাপে। 

কিংবা, 

আছুক তোছোর কথা হেন করিতে 
নারে তোর বাপে। 

শুধু ৰাপ নয়, বড়াইয়ের নিকট কৃষ্ণের গোত্র তুলিয়াও সে গালি দেয় : 
তার গোত মৃপ্ডিলেক আদ্ষার যৌবনে । 
কিসকে বাঁখানে কাহ্ন মোর ছুঈ তনে। 


রাধার ছুই-একটি শপথবাকোর মধ্যে বাংলাদেশের গ্রামের স্ত্রীলোকের 
নিজস্ব ভাবাটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ৰংশীখণ্ডে বাঁধাই বাঁশি চুরি করিয়াছে-_- 
কৃষ্ণ এইরূপ সন্দেহ করিলে বাধা তাহাকে বলিতে থাকে : 
চান্দ সুরুজ বাঁত বরুণ সাখী। 
যে তোর বাণী নিল সে খাউ ছুয়ি আখী ॥ 
যবে মো চুরী কৈলে? হআ ন"দী সতী । 
তর্বে কালমাপ খাইএ আজিকার বাতী | 
তৎকালীন মানুষের মনে এই বিশ্বাস ছিল যে ভগবানের বিচারে পাপীর 
দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার আছে। বাধাঁবিরহ অংশের একটি পদে রহিয়াছে : 
পুণ্য কইলে' হ্বগগ জাইএ নানা! উপভোগ পাইএ 
পাপে হএ নরকের ফল ॥ 
শুভকার্ষে হাত দিবার পূর্বে লোক শুভ তিথি, বার, ক্ষণ প্রভৃতি ভাল করিয়া 
বিচার করিয়া লইত। তাশ্বলখণ্ডে আছে : 
শঁভ তিথি বার শুভক্ষণে। আতিশয় উল্লসিত মণে ॥ 
বন্দিআ সব দেবগণে। বড়াঁয়ি শ্রীবামচরণে | 
মনে ধরি কাহ্কাঞ্চি'র বচনে । চলি ভৈল রাধিকার থানে ॥ 
অভীষ্টসিদ্ধির আকাজ্ষায় লৌকে কি কি করিত তাঁহার উল্লেখ আছে 
বৃন্দাবনখণ্ডের অন্তর্গত একটি পদের নিয়োদ্বৃত চরণে : 
কে ন] কুশক্ষেত্রে বিধিবর্তে কৈল দান । 
কাহার ফলিল পুক্ষর পুণ্য সিনান ॥ 


| , মমাজচিত্ত | ১২৯ 
: কাহাকে মিলিন আজি অষ্ট মহাসিধী।, | 
কারে হাথে হাথে নিআ! বিধি দিল নিধী | 

কে না কেদারশির পরসিল করে৷ 
কে ন! তপ তপিল ব্ধরী বটেশ্বরে | 
কে গাঁঅ তেজিল গঙ্গাসঙ্গত সাগরে | 
যা লজ কুণ্ধে কুপ্জে বুলে গদীধরে ॥ 

নৃতীর্থে তপন্যা বা ন্বান করিলে প্রেমের ক্ষেত্রে নারীর আকাঙ্ষা চরিতার্থ 
হুয়। বুন্দাবনখণ্ডে : 

কে না ৃতীখে তপ কৈল ভাগ্যমতী | 

কে নারী কাহের সঙ্গে করে স্থরতী ॥ 
অথবা রাধাবিরহ অংশে : 

কে না সৃতীখে দ্ান কৈলা ধন্য নারী । 

যা লঞ স্থখরতি ভু'জয়ে মুরারী ॥ 

তৎকালীন মানুষ স্বুত পাঁপকর্মের কিভাবে প্রায়শ্চিত্ত করিত তাঁহারও 
পরিচয় আছে.বিভিন্ন পদের মধ্যে । দাঁনখণ্ডে রাধা কুষ্ণকে বলিতেছে : 

| (আরে ভৈরবপতনে গাঁঅ গড়াহলি গিআ|। 
গঙ্গাজলে পৈস গলে কলসি বাদ্ধিঝা | 
হেন যদি কর কাহ্াঞ্জি আন্ধার বচনে । 
তর্বে তোর হএ পাঁপ সাগরে মোচনে ॥ 

বাণখণ্ডে রুষ্ণ বাধাকে নিষ্্রভাবে বাঁণের দ্বারা আঘাত করিলে বড়াই 
কষ্ণকে ক্রোধে বলে : 

মোরে নাহি" ছে কাহ্াঞ্জি বারাঁণসি যা। 
আঘোর পাপে তোর বেআপিল গ] ॥ 

অর্থাৎ বারাঁণসীতে গিয়াই এই পাপের প্রায়শ্চিন্ত সম্ভব । 

“ব মোর করমের ফল?, 'পুরুব জনমে কৈল করমের ফলে' কিংবা 'ললাট 
লিখিত খণ্ডন না জাএ' ইত্যাদি উক্তির মধ্য হইতে বুঝা যাগ্চ কবির সমকালের 
বাঙালী জন্মাস্তর, কর্মফল ও অদৃষ্টবাদে বেশ বিশ্বাসী ছিল। 

মন্ত্র-তন্ত্রেতে লোকের বিশ্বাসের অভাব ছিল না। বাণখণ্ডে কৃষ্ণ মুছিতা 
রাধাকে ঝীড়ফকের দ্বার! পুনরায় জাগ্রত করিয়। তোলে : 


১২২ বড়ু চণতীদামের শ্রীরুষকীর্তন 


ধেআন করিআ করে' ঝাড়ে বনমালী। 
ধীরে ধীরে গাঅখানী তোলে চন্ত্রাবলী | 
বংশীখণ্ডে রাধার প্রতি বড়াইয়ের পরামর্শ : 
নিন্দাউলী মন্ত্রে তাক নিন্দাইব আদ্দি। 
তবে তার বাঁশী লঙজা ঘর জাইহ তুক্দি॥ 
নারীহত্যাই তৎকালে সর্বাধিক নিন্দনীয় পাপকর্ম বলিয়া! গণ্য হইত। 
বাণথণ্ডে সেকথা! বিবৃত আছে। নারীহত্যা এমনই পাঁপজনক যে, 'শতেক 
ব্রঙ্ধবধ নহে যার তুল? । 
রাধার রূপবরঁনাত্মক বাঁ এ শ্রেণীর কোনো কোনো পদের যধ্যে প্রাচীন 
বাংলাদেশের স্ত্রীলোকের অলঙ্কার ব্যবহার ও প্রসাধনচর্চার কিছু কিছু পরিচয় 
পাঁওয়! যায়। কবি রাধাকে যে বিচিত্র অলম্কারসম্ভীরে সজ্জিত করিয়াছেন, 
সাধারণ মানুষ তাহ প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার না করিলেও কোনো বিশেষ 
অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে যে ব্যবহার করিত তাহা অনুমান করা যাঁয়। রাধার “হৃদয়ে 
কাঞ্চলী গজমুকুতাঁর হার, এবং শ্রবণে শোভএ...বতনকুগ্ডল”। আর “আক্ষদ 
ভুজ যুগলে” কিংবা! “কনক যুখিকা মালা বাহু যুগলে” ৷ রাধার কটিদেশ “কনক 
কিছ্বিণী'তে বেষ্টিত। করাঙ্গুলিতে “আনুঠী' ও পদাঙ্গুলিতে 'পাসলী'। ইহা 
ছাড়া রাধার “কানড়ী খোপাটিও লক্ষ্য করা আবশ্তক। কানড়ী শব্দটি 
কর্ণাটিক হইতে আসিয়াছে । সে যুগের বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলেও কর্ণাটি 
খোপা যে প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল তাহা অন্মান করা যাইতেছে। সংস্কৃত 
সাহিত্যেও আমর] কর্ণাটী খোপার প্রসঙ্গ দেখিতে পাই । 
ভারথণ্ডে রাধার ভাঁরবহনের জন্য কৃষ্ণ অনেক পরিশ্রম করিয়া ভাবদণড 
(বাক) তৈয়।রী করিয়াছে। বাংলাদেশের ভারবাহকেরা যে পদ্ধতিতে 
ভারদণ্ড প্রস্তত করিয়া থাকে কৃষ্ণের ভারদণ্ড রচনার প্রণালীও ঠিক তদ্রপ। 
এই প্রস্গে ভারখণ্ডের অন্তর্গত “মাঝ বুন্দাবন গিআ| কাহাঞ্জি' গোআল? পদটি 
ষ্টব্য | 
রাঁজকর আদায়ের প্রথা যে তৎকালে প্রচলিত ছিল তাহারই কিছুটা প্রমাণ 
'মিলিতেছে দানখণ্ডে কৃষ্ণের দানী সাজিয়! বসিবার মধ্যে। 
চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পৃবে বাংলাদেশে শক্তিপূজার বিশেষ গ্রচলন 
ছিল।. শক্তিদেবী চণ্ডী সে যুগে বিশেষভাবে পূজিত হইতেন। শ্রীকুষ্ণকীর্তন 


সমাজচি | ১২৩ 


যদিও রাধারুফবিষয়ক কাব্য তথাপি এই কাব্যের কৰি বৈষ্ণব ছিলেন না। 
তিনি যে শক্তির উপাসক বা শাক ছিলেন তাহার অনুকৃলেই অধিক প্রমাঁণ 
মিলে। প্রথমে চণ্তীদাস নামটিই লক্ষণীয়। এই নামের মধ্যেই কবির পিতৃ- 
পুরুষও যে শান্ত ভক্ত ছিলেন তাহা বুঝা! যায়। ধাহারা বিশেষভাবে. বৈষঃব 
ভক্ত তাহাদের পরিবারে কাহারও নায় বৈষবর্ধীস বা কৃষ্াস ব্যতীত চত্ীদাস 
বা কালিদাস হইবে না। চণ্তীদাস শাক্ত হইয়! বৈষ্বকাব্য রচনা করেন, ইহার 
ঠিক বিপরীত দৃষ্টান্ত মুকু্দরাম (মৃকুন্দ-কৃষ্চ)। তিনি বৈধব পরিবারের 
মানুষ হওয়! সত্বেও চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচন| করিয়াছিলেন । 

বড় চণ্তীদামের কালে শক্কিদেবীর পূজা যে প্রচলিত ছিল তাহার আরও 
একটি প্রমাণ মিলিতেছে। বাঁধাবিরহ অংশে বড়াই রাধাকে বলিতেছে, 
যত্ব করিয়া চণ্তীকে পুজা করিয়া সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই রুষ্ণেরে সন্ধান 
মিলিবে : 

বড় যতন করিত্তা চণ্তীরে পূজা মানিআ 
তবে তার পাইবে দরশনে ॥ 

অপরদিকে মূকুন্দরাম নিজে বৈষ্ণব বলিয়া! চণতীমঙ্গল কাবা রচন1 করিলেও 
সেখানে মাঝে মাঝে ভাগবত ইত্যাদির প্রসঙ্গ আসিয়! পড়িয়াছে। গ্রন্থসমাপ্তি- 
কালে কবিকম্থণ বলিতেছেন : 

সর্বলোক হরি বল হয়ে আনন্দিত। 
সমাঞ্ধ হইল এই অভয়ার গীত ॥ 

চাকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় “চণ্ীমঙ্গল বোধিনী' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “চণীমঙ্গল 
কাবো হরিকথার এত ছড়াছড়ি সেই কাঁলের উপর বৈ প্রভাব অথবা বৈষ্ণব 
শ্রোতাদের মনোরগনের জন্য হওয়ার সম্ভাবনার চেয়ে কবির নিজের ধর্মমতের 
জন্যই হওয়া বেশী সম্ভব বলিয়া আমার অন্ধুমান”। 

রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য হওয়! সত্বেও শ্রীকুষ্ণকীর্তন হইতে আমর] তৎ- 
কালীন সমাজজীবনের যে খণ্ড খও চিত্র সংগ্রহ করি পরিমাণে তাহ! অধিক ন! 
হইলেও বিভিন্ন দিক হইতে সেইটুকুর মূল্যও নিতান্ত কম নহে। 


১২২ বড় চণ্ীদাসের শ্রীকধঃকীর্তন 


ধেআন করিআ! করে ঝাড়ে বনমালী। 
ধীরে ধীরে গাঅখানী তোলে চন্দ্রাবলী ॥ 
বংশীখণ্ডে রাধার প্রতি বড়াইয়ের পরামর্শ : 
নিন্দাউলী মন্ত্রে তাক নিন্দাইব আদ্ছি। 
তবে তার বাশী লা ঘর জাইহ তুষ্ষি॥ 
নারীহত্যাই তৎকালে সর্বাধিক নিন্দনীয় পাঁপকর্ম বলিয়া গণ্য হইত। 
বাণখণ্ডে সেকথা বিবৃত আছে। নারীহত্যা এমনই পাপজনক যে, 'শতেক 
ব্রম্মাবধ নহে যার তুল; । 
বাঁধার বূপবর্ণনাত্মক বা এ শ্রেণীর কোনো৷ কোনে! পদের মধ্যে প্রাচীন 
বাংলাদেশের ত্তরীলোকের অলঙ্কার ব্যবহার ও প্রসাধনচর্চার কিছু কিছু পরিচয় 
পাওয়া যায়। কবি রাধাকে যে বিচিত্র অলঙ্কারসম্ভারে সজ্জিত করিয়াছেন, 
সাধারণ মানুষ তাহা প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার না৷ করিলেও কোনো বিশেষ 
অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে যে ব্যবহার করিত তাহ] অনুমান করা যাঁয়। রাঁধার “হৃদয়ে 
কাঞ্চুলী গজমুকুতার হার” এবং "শ্রবণে শৌভএ...রতনকুগ্ুল'। আর “আঙ্গদ 
ভুজ যুগলে' কিংবা “কনক যৃথিকা মালা বাহু যুগলে' | বাধার কটিদ্বেশ “কনক 
কিন্ধিণী'তে বেঠিত। করাঙ্থুলিতে 'আহ্গুঠী' ও পদানুলিতে 'পাঁমলী? | ইহা 
ছাড়! বাধার “কানড়ী খোঁপা+টিও লক্ষ্য করা আবগ্তক। কানড়ী শব্দটি 
কর্ণাটিকা হইতে আসিয়াছে । সে যুগের বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলেও কর্ণাটি 
খোঁপা যে প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল তাহা অনুমান করা যাইতেছে । সংস্কৃত 
সাহিত্যেও আমর] কর্ণাটা খোপার প্রসঙ্গ দেখিতে পাই। 
ভারথণ্ডে রাধার ভারবহনের জন্য কৃষ্ণ অনেক পরিশ্রম করিয়৷ ভারদও্ড 
(বাঁক) তৈয়।রী করিয়াছে। বাংলাদেশের ভারবাহকেরা যে পদ্ধতিতে 
ভারদও প্রত্কঠৃত করিয়া! থাকে কৃষ্ণের ভারদণ্ড রচনীর প্রণালীও ঠিক তন্ররপ। 
এই প্রসঙ্গে ভারখণ্ডের অন্তর্গত 'মাঁঝ বৃন্দাবন গিআ কাহ্হাঞ্চি গোআল+ পদটি 
ষ্টব্য | 
রাঁজকর আদায়ের প্রথা যে তৎকালে প্রচলিত ছিল তাহারই কিছুটা! প্রমাণ 
মিলিতেছে দানখণ্ডে কের দ্বানী সাজিয়! বসিবার মধো। 
চৈতন্যদেবের আবিগডাবের পূর্বে বাংলাদেশে শক্তিপূজীর বিশেষ প্রচলন 
ছিল। শক্তিদেবী চণ্ডী সে যুগে বিশেষভাবে পূজিত হইতেন। শ্রীরুষ্কীর্তন 


সমাজচিন্র ১২৩ 


যদিও রাধাকষ্কবিধয়ক কাব্য তথাপি এই কাব্যের কৰি বৈধণব ছিলেন না। 
তিনি ঘে শক্তির উপাদক বা শীক্ত ছিলেন তাহার অস্থকুলেই অধিক প্রমাণ 
মিলে। প্রথমে চতীদাম নামটিই লক্ষণীয়। এই নামের মধ্যেই কবির পিতৃ- 
পুরুষ যে শাক্ত তৃক্ত ছিলেন তাহ বুঝা! যায়। ধীহারা বিশেষভাবে. বৈষ্ণব 
ভক্ত তাহাদের পরিবারে কাহারও নাম বৈষ্ণবর্দাস বা কষ্দাস ব্যতীত চণ্ডীদাস 
বা কালিদাস হইবে না। চণ্তীদীস শাক্ত হইয়া বৈষ্ণবকাব্য রচন| করেন, ইহার 
ঠিক বিপরীত দৃষ্টান্ত মুকুদারাম (মুকুন্দ-কষ্ণ)। তিনি বৈষব পরিবারের' 
মানুষ হওয়া সত্বেও চণ্ীমঙ্গজল কাব্য রচন1 করিয়াছিলেন । 

বড়ু চত্তীদাসের কাঁলে শক্তিদেবীর পুজা যে প্রচলিত ছিল তাহার আরও 
একটি প্রমাণ মিলিতেছে। বাঁধাবিরহ অংশে বড়াই রাঁধাকে বলিতেছে, 
যত্ব করিয়া চণ্ডীকে পুজা করিয়া সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই কৃষ্ণের সন্ধান 
মিলিবে : 

বড় যতন করিআ চত্তীরে পূজা মানিআ 
তবে তার পাইবে দরশনে ॥ 

অপরদিকে মুকুন্দরাম নিজে বৈষ্ণব বলিয়া চণ্তীমঙ্গল কাব্য রন! করিলেও 
সেখানে মাঝে মাঝে ভাগবত ইত্যাদির গ্রসঙ্গ আদিয়! পড়িয়াছে। গ্রস্থসমাপ্ডি- 
কালে কবিকঙ্কণ বলিতেছেন : 

সর্বলোক হরি বল হয়ে আনন্দিত। 
সমা্চ হইল এই অভয়ার গীত। | 

চারচন্দ্র বন্ট্যোপাধ্যায় “চণ্তীমঙ্গল বোধিনী' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “চণ্ডীমঙ্গল 
কাব্যে হরিকথার এত ছড়াছড়ি সেই কালের উপর বৈষ্ণব প্রভাব অথবা! বৈষ্ণব 
শ্রোতাদের মনোরগ্রনের জন্য হওয়ার সম্ভাবনার চেয়ে কবির নিজের ধর্মমতের 
জন্যই হওয়া বেশী সম্ভব বলিয়া! আমার অন্মান”। 

রাধারষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য হওয়! সত্বেও প্রীরুষ্ণকীর্তন হইতে আমরা তৎ- 
কালীন সমাজজীবনের যে খণ্ড খও চিত্র মংগ্রহ করি পরিমাণে তাহা অধিক না 
হইলেও বিভিন্ন দিক হইতে সেইটুকুর মূলাও নিতান্ত কম নহে। 


শ্রীকৃষ্ণকীর্তন না শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ড 


শরীকষণকীর্ভনের নাম সম্পর্কে সংশয়ের প্রধান কারণ এই যে, এ গ্রন্থের অগ্র- 
পশ্চাৎ খগ্ডিত। কবি কি নাম দিয়াছিলেন তাহা কেহই জানেন না, 
জানিবার কোনো উপায়ও নাই। অন্ততঃ এখনও তেমন কোনো তথ্য 
আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রীরুষ্বিষয়ক গান বলিয়। গ্রন্থের নাম দেওয়া ছইয়াছে__ 
্ীকষ্ককীর্তন । নামকরণ করিয়াছেন আবিষর্তা ও সম্পাদক বসস্তরঞ্চন রায় । 
আধুনিক সমালোচকেরা মনে করেন শ্রীুষ্ককীর্তনের প্রকৃত নাম 
শ্রীষসন্দর্ত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষতে রক্ষিত শ্রীরুষ্ণকীর্তনের পুঁথির গোড়ার 
পাতায় মাথার দিকের এক কোণে পুরাতন হরফে লেখা আছে : 
শ্রীকষ্ণসন্দর্ক্ের ৯৫ পচাঁনই পত্র হইতে একশত দশ পত্র পর্যস্ত একুনে ১৬ 
শোল পত্র শ্রীরুষ্ণপঞ্চাননে শ্রীগ্রমহীরাজার হুজুরকে লইয়া গেলেন পুনশ্চ 
আনিয়া দিবেন__ 
সন ১০৮৯ 
তাং ২৬ আশ্বিন 
সন ১০৮৯ 
তাং ২১ অগ্রহায়ণ 
শ্রীকষ্পঞ্চানন কৃষ্ণসন্দর্ব 
১৬ পত্র দাথিল হইল। 
গ্রন্থের পাতুলিপির মালিক প্রায় তিন শতাব্দী পূর্বে পাওুলিপির যোলটি 
পাতা এক ব্যক্তিকে ধার দিয়াছিলেন। যিনি ধার লইয়াছিলেন, কাজ শেষ 
হইয়া গেলে তিনি সেই পাতাগুলি আবার ফেরত দিয়া যান। খণদান এবং 
পুন:প্রাপ্ধির এই সংবাদটি এ পাতার কোণে লিখিত আছে। খণদানের্‌ 
তারিখ ১৮৯ মালের ২৬ আশ্ছিন এবং ফেরত পাইবার তারিখ এ বংমরেরই 
২১ অগ্রহায়ণ। 
যখন এই চিরকুটটি লেখা হয় তখন নিশ্চয় গু থির গ্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা ছিল। 
যষ্টি না থাকে, ভাহা হইলেও বদর কাবোর প্রক্ত নাম পাঙুলিপির মাসিক 


ভ্রীকফকীর্তন ন? ভ্রীরুষ্ঞসন্র্ভ 





১২৬... বড চণীদাগের স্্ীকৃষ্ণকীর্তন 


অবস্তই জানিতেন। বিজনবিহারী ভট্রাচার্ধের মতে, "আর কোন প্রবলতর 
প্রমাণ না পাইলে প্রীরুষ্ণকীর্ভনকে শ্রীরুষঃসন্দর্ত ন] বলিব কেন?” অসিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় জানাইয়াছেন, “যত দিন শ্রীকৃষ্ণকীর্ভনের যথার্থ নাম আবিষ্কৃত 
না হইতেছে ততদিন ইহাঁকে 'শ্রীষ্তসন্দর্' বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে ।” 


চণ্ীদাস সমস্থ 


১৩১৬ সালে ( ইং ১৯০৯) বসস্তরঞ্জন রায় বাকুড়া জেলার কাকিল্য। গ্রাম 
হইতে শ্রীকৃষ্ণকীর্ভন-পু'থি আবিষ্কার করেন। ১৩২৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষৎ হইতে ইহা আবিষর্তীর সম্পাদনায় রামেন্্নথন্দর ত্রিবেদীর ভূমিকা- 
সংবলিত হইয়া গ্রশ্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশের পরই বাংলাদেশে 
বিশেষ করিয়া প্রাচীন সাহিত্যরপিক মহলে চণ্ডীদাস সম্পক্কিত সমস্যাটির উদ্ভব 
হয়। এই সমস্যা আরও প্রবলতর হইয়া উঠে যখন মণীন্দ্রমোহন বস্থ কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ালয়ের পুঁথিশাল! হইতে দ্বীন চণ্তীদাসের পদ আবিষ্কার করেন। 

দীনেশচন্দ্র সেনের মতে চণ্তীর্দাস এক । যৌবনে যে চণ্তীদাঁন তীত্র আদি- 
রসাত্মক কাব্য রচন] করিয়াছিলেন পরিণত বয়সে তিনিই আধ্যাত্মিক রসসমৃদ্ধ 
পদাবলী বৃচনা করেন। তাহার ভাষায়, “কৰি চণ্ডী দাস ও কৃঘ্ঃকীর্তন-রচয়িতা 
'যে অভিন্ন ব্যক্তি, তৎস্বদ্ধে আমাদের সংশয় নাই”। 

চণ্ডীদাম সমস্যার মূল কথাটি হইল, চণ্ডীদীস নামে কয়জন কবি ছিলেন 
এবং তীহাদের মধ্যে কে কে চৈতন্যপূর্ববর্তী এবং কে কে চৈতন্তপরবর্তা। 
আরও বিচার্য হইল চৈতন্যদেব কি বডু চণ্ডীদাসের পদের বসাম্বাদন করিতেন ? 
বড় চণ্ীদান কি শ্রীকুষ্ণকীর্তন ব্যতীত বিচ্ছিন্ন কোনো বৈষ্ণবপদ রচনা 
করিয়াছিলেন? 


প্রথমে দেখা যাক মহাপ্রভু চেতন্যদেব বড়ু চণ্ীদাসের শ্রীরুষ্ককীর্তনের পদ 


আস্বাদন করিয়াছিলেন ? সনাতন গোস্বামীর বৈষবতোধিণীর টাকায় 
আছে, “শ্রীচণ্ডীদাসাদি দশিত দানথণ্ড নৌকাখও শচ জয়া?” | কুফা 


কবিরাজের শ্রীচেতন্তচরিতাম্বতে আছে : 


চস্তীধধাস সমক্ঠী ১২৭ 


চণতীদাস বিদ্তাপতি কারের নাটকগীতি 
কর্ণীম্বৃত শ্রীগীতগোবিন্দ | 

স্বরূপ রামাণনা সনে মহাপ্রভু রাজরদিনে 
গায় শুনে পরম আনন্দ | 


এই সকল উক্তি অবলম্বনে অনেকে এই দিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে 
চৈতন্যদেব বড়ু চত্ীদাের' প্রীরষ্চকীর্তনেরই দান_ও নৌকাঁখণ্ডের পদের 
রসাম্বাদন করিয়। পরম আনন্দ উপভোগ করিতেন । 

ভাষাতাত্বিক বিচারে প্রমাণিত হইয়াছে শ্রীষ্তকীর্তন চৈতন্পূর্ববর্তী যুগের 
রচনা । কিন্তু চৈতন্তদেব যথার্থ ই বড় চণ্ডীদ(সের পদ আস্বাদন করিয়াছেন কি 
না তাহাতেই আছে সংশয় ৷ টৈতন্যদেব শ্রীরুষ্ককীর্তনের দান ও নৌকাখণ্ডের 
পদ্দ আম্বাদন করিয়াছেন--ইহার পক্ষে চৈতন্তচবিতামুতের একটি ক্লোক ও 
সনাতন গোস্বামীর টাকার একটি চরণকে বড় প্রমাণ হিসাবে কোনোমতেই 
গ্রহণ করা যায় না। তাহা ছাড়া শ্ররষ্ণকীর্তনের অস্তগত দান ও নৌকাখণ্ডের 
স্থলতা চৈতন্যদেবের পক্ষে গ্রহণ করাও অস্বাভাবিক বলিয়া বোঁধ হয়। যে 
কাবা চৈতন্তদেব আস্বাদন করিলেন সে কাব্য পরবর্তী কালের বৈষ্বসমাজে 
অনাদৃূত রহিল কেন? তাল শিখিবাঁর পুখিতে মাত্র ছুই একটি পদ ছাড়া 
শ্রীরুষ্ণকীর্তনের আর কোনে! পুঁথি বা কোনো পদ পাওয়া গেল না কেন? 
বড় চণ্ীদাসের শ্রীকষ্তকীর্তন আদি-মধ্যযুগের রচনা হইলেও চৈতন্তদেৰ এই 
কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন কি না সে বিষয়ে গবেষক মহলে গভীর সংশয় 
রহিয়াছে। 

এইবার বড় চতীদীস শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ব্যতীত অপর কোনো বিচ্ছিন্ন পদ রচনা 
করিয়াছিলেন কিন! সে বিষয়ে লক্ষ্য করা যাঁক। স্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
ও হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৩৪ সালে বঙ্গীয় লাহিত্য পরিধৎ হুইতে চতীদাসের 
পদাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। সম্পাদকঘয় শ্রীকুষ্ণকীর্তন ব্যতীত অনেক- 
গুলি বিচ্ছিন্ন পদকেও বড়ু চণ্তীদাসের রচিত পদ বলিয়া চিহ্নিত করেন। কিন্ত 
তাহারা কোন্‌ স্থত্র অবলম্বনে বড়ু চত্তীদামের পদবিচার করিয়াছেন তাহার 
কোনে! নির্দেশ ভূমিকায় দেন নাই। মুহম্মদ শহীহুল্লাহ সাহিত্য পরিষৎ 
"পত্রিকায় ( ত্রিচত্বারিংশ ভাগ, প্রথম সংখ্যা ) বড চণ্তীদাসের পদ” শীর্ষক প্রবন্ধে 


১২৮ বড়ু চণ্ভীদাসের প্ীরুষ্কীর্তন 


প্রমাণ করিয়! দেখাইস্বাছেন, প্পরকফকীর্তনের বাহিরে বড় চতীদাদের পদ 
নাই। '"'বড়ু টত্তীদাস বিক্ষিপ্ত কবিতা হিসাবে পদাথলী রচনা করেন নাই ।” 
যুক্তি ও প্রমাণের দিক হইতে মৃহন্মদ শহীদুল্লাহর বক্তব্যই অধিকতর মমর্থনীক়্ 
বলিয়! গ্রহণ করিতে হয়। এই প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তবা উদ্ধার- 
যোগ্য । “বাংলা! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত গ্রস্থের দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি লিখিয়াছেন, 
“আমাদের মতে পদীবলীর চণ্তীদাসের ভণিতায় “বড় উপাধি থাঁকিলেও 
তাহাকে শ্রীকফকীর্ভনের কবির রচন] বলিয়া গ্রহণ করা উচিত হইবে না, তাহ 
পরবর্তী কালের অন্য কোন কবির রচনা, বা পদাবলীর চণ্ডীদাসের নামে ভ্রমক্রমে 
“বডু' উপাধি যুক্ত হইয়া গিয়াছে।” 

ইহার পর আমরা এই প্রশ্নে আপিয়! উপস্থিত হই যে, শ্রীচৈতগ্যচরিতামৃত 
প্রভৃতি গ্রন্থে যে চত্তীদাসের নামোল্েখ আছে তিনি যদি শ্রীরুষ্ণকীর্তনের 
রচয়িতা ন। হইয়া থাকেন তবে তাহার অপর কি পরিচয় আমর! পাই। ইহার 
উত্তর অত্যন্ত সংক্ষি্ত চৈতন্তপূর্ববর্তী এই চণ্ডীদাঁসের পরিচয় গ্রমাণাভাবে 
আজিও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। 

পরিশেষে দীন চত্তীদাসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আমাদের আলোচনা শেষ 
করিব। মণীন্দ্রমোহন বন্থর মতে, পদাবলীর চণ্তীদাস বলিতে দীন চণ্তীদাঁসকেই 
বুঝিতে হইবে। বিভিন্ন পদসংগ্রহগ্রন্থে চশ্ীদাসের নামে যে সকল উৎকৃষ্ট 
পদ সংকলিত হইয়াছে তাহ! এই দীন চণ্তীদামেরই রচিত। তিনি পুবাণাশ্রিত 
কষ্ণলীলার এক বিরাট পালাগানও রচন করিয়াছিলেন । মণীন্দ্রমোহনের মতে 
বাঁডালী পাঠকের নিকট যে চণ্তীদাস আজ এত জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছেন 
তিনিই প্ররুত দীন চণ্ডীদাঁস। 

দীন চণ্তীদাস সম্পর্কে মণীন্দ্রমোহন বস্থর বক্তবা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত বলিয়। 
মানিয়া লওয়া যায় না। চৈতন্থপরবর্তী যুগে সপ্ুদশ শতাব্দীর গোঁড়ার দিকে 
প্বীন চত্ীদাস নামক একজন পদ্কর্তা আবিসভূতি হইয়াছিলেন একথা ঠিক, কিন্ত 
তিনি যে চণ্ডীদাস-ভণিতাযুক্ত সকল উৎকৃষ্ট পদের রচয়িতা এই অভিমত যুক্তি- 
যুক্ত নয়। এ সম্পর্কে কোনে! বলিষ্ঠ প্রমাণও মণীন্্রমোহন বন্থ উপস্থাপিত করেন 
নাই। আমর] যে দীন চণ্ডীদ্াসের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করিলাম তিনি 
বাধারুষ্ণ-লীলাবিষয়ক বিরাট পালাগানের রচয়িত! এবং স্বপ্নশক্তিসম্পন্ন কবি 
ছিলেন। 


্ররষ্ণবীর্তনে সংস্কৃত গ্লক ১২৯ 


চত্ীদাদ-সম্পর্িত সমন্তাচির কথা এখানে অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা গেল। 
দীর্ঘ চষ্লিশ বস পূর্বে যে লমস্যার উত্তব হইয়াছিল আঙ্জিও তাহা সমস্তাকারেই 
রহিয়াছে। নূতনতর তথ্য সংগ্রহের দ্বারা এই সমস্যার সমাধানের সাথ 
অধিকতর সুগম হইয়া উঠুক, প্রাচীন সাহিত্যাস্থরাগী সকল পাঠকের টাই 
আকাজ্া। 


শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সংস্কৃত শ্লোক 


শীরুষ্ণকীর্তনে সংস্কৃত শ্লোকের সংখ্যা ১৬১। জন্মখণ্ডে ৩, তাম্বলখণ্ডে ৭ 
দানখণ্ডে ৪৬, নৌকাখণ্ডে ১৩, ভারখণ্ডে ১১, ছত্রথণ্ডে * বুন্দাবনখণ্ডে ১১, 
কালিয়দমনখণ্ডে ১, বন্ত্রহরণ ( যমুন। ) খণ্ডে ১১, হাঁরথণ্ডে ৩, বাঁণখণ্ডে ৯, বংশী- 
থণ্ডে ১৯ এবং রাধাবিরহে ২০টি শ্লোক আছে। প্রাঞ্চ শ্লোকের মধ্যে ২৮টি 
পুনরাবৃত্ত। বসস্তরঞ্জন রায় শ্লোকগুলি সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন, “আরস্ত- 
সুচক এবং পুরবাপর সম্বন্ধ রক্ষার নিমিত্ত মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোক আছে? 
উহার কয়েকটি অতি চমৎকার। “চতুরে চতুরো মাসান্‌ কবিতাঁটিতে উত্তর- 
মেঘের “মাসানেতান্‌ গময়ঃ চতুরঃ শ্লোকের সবর কানে বাজে । প্রাচীন মৈথিলী 
ও অসমীয়! গীতি-নাট্যে উপরিউক্ত বীতি অনুস্থত হইত। লিপিকবের 
অনবধানতায়" যেরূপ পদ বা পদাংশ বাদ পড়িয়াছে, দুইটা পদ মিশিয়া গিয়াছে 
ইত্যাদি, সেইরূপ ক্লোকও বাদ পড়িয়াছে, কোথাও বা স্থানচ্যুত হইয়াছে । 
শ্লোকের অন্যজ আঁকর-কল্পনন যুক্তিতে আসে না 1” এই মন্তব্য হইতে আবিষ্কর্তা- 
সম্পাদকের মত হিসাবে কেবল এইটুকু জান! গেল যে শ্লোকগুলি ম্মন্ত কোনে! 
গ্রন্থ বা আর কাহারও রচন! হইতে উদ্ধৃত করা হয় নাই। স্লোকগুলি শ্রীকুষণ- 
কীর্তনের কবিরই রচন1 এরং শ্রীকুষ্ণকীর্তনের জন্তই এগুলি রচিত হইয়াছিল। 
বিরুদ্ধ প্রমাণের অভাবে এই মতই একরকম মানিয়া লওয়া হইয়াছে। 

শরীকুষ্ণকীর্তনের সংস্কৃত শ্লোকগুলিকে বিময়বস্ত হিসাবে প্রধানতঃ ছুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (১) কবির উক্তি এবং (২) গ্রন্থোক্ত যে কোনো 
চরিত্রের উক্তি। উল্লিখিত দু শ্রেণীর মধ্যে প্রথমৌোক্ত শ্রেণীর শ্লোকসংখ্যাই 
'বেশী। এই শ্রেণীর শ্নৌকের উদ্দানরু: 


১৩৪০ বড় চত্তীদাসের শ্রীকফককীর্তন 


নিপীয় রাঁধাবচনং ততো বচনপঞ্তিতা। 
জবেন জরতী গন্ব! জগাদ মধুক্দনমূ্‌ ॥ 
-_তাস্কলখণ্ 
রাধার বাকা শ্রবণাস্তর সৃভাষিণী বড়াই জ্রতগতিতে গমন করিয়া! 
মধুহ্দনকে বলিল। 
শ্ীকৃষ্ণকীর্তনের অন্তর্গত অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক মূল :কাব্যের কাহিনীর 
সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত। কাব্যের মধ্যে এমন অনেক সংস্কৃত প্লোক আছে 
যেগুলিকে কাব্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে লেই সকল সংস্কৃত শ্লৌকের 
পূর্ববর্তী ও পরবর্তা বাংল! পদের মধো কোন সঙ্গতি থাকে না। কিছু কিছু 
সংস্কৃত গ্লোক বিভিন্ন খণ্ডের গোঁড়ায় বা শেষেও রহিয়াছে দেখা যায়। তাহ! 
কাব্যমধ্যে নিতীস্তই ছুইটি পদের সংযোগ রক্ষার জন্য প্রযুক্ত হয় নাই। ছুইটি 
উদ্দাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বিশ্লেষণ কর! যাইতে পারে । 
জন্মথণ্ডের শেষে একটি সংস্কৃত শ্লোক আছে। শ্লোকটি এই : 
অভিমন্থ্যজনন্যাহং নিযুক্ত তব রক্ষণে । 
রাধে সহ ময়! তেন মুদিতা মথুবাং ব্রজ ॥ 
ভাগ্যেন মম বক্ষায়ৈ জরতি ত্বং নিয়োজিতা। 
তদেহি যামি মথুরাঁং মধুরাচারকোবিদে ॥ 
ইহা! উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক গক্লোক। প্রথম দুই ছত্র বড়াইয়ের উক্তি, শেষ 
ছুই ছত্ম রাধার উক্তি। কাব্যের মধো এই শ্লোকেই প্রথম বড়াইয়ের মুখে 
রাধার মথুবাঁয় যাইবার প্রসঙ্গ ওঠে। বড়াইকে রাধা কি ভাবে গ্রহণ করে 
তাহাও এই গ্লোকেই প্রথম ব্যক্ত হয়। বড়াইয়ের সঙ্গে মথুরায় যাইবার সম্মতিও 
এই গ্লোকেই রাধা সর্বপ্রথম দেয়। 
নৌকাখণ্ডের প্রথমেই বড়াইকে কৃষ্ণ বলিয়াছে 
বাধাক ন। পা] মোর বেআকুল মনে । 
রাঁতি দিন নিন্দ না আইনে তাহার কারণে | 
| উনমত তৈলে” বড়ায়ি বাধার বিরছে। 
তাঁর দরশন বিনি প্রাণ না রহে॥ 
অথচ দানখণ্ডে যেখানে সমাধ হইয়াছে সেখানে এমন কথা নাই ঘে রাধা 
দীর্ঘ দিন ঘরের বাহির হইতেছে না । রাধা-কৃষ্ণের মিলনে দানথণ্ডের সমাপ্তি । 


পীকফকীর্ডনে নস্কৃত লোকে. ২ : ১৩১ 
দবানখণ্ডের যেখানে 'শেষ এবং নৌকাখণ্ডের বাংলা পদ. ঘেখাঁন হইতে উরু, 
তাহার মধ্যে কাহিনীগত কোনো লঙ্গতি বা.এক্য নাই । কিদ্ত নৌকাখণ্ডের 
একেবারে হুচনায় বাংলা পদের পূর্বে যে সংস্কৃত ক্লোক রহিয়াছে তাহা পঠি 
করিলেই কাহিনীর আর অসক্ষতির প্রশ্ন উঠিবে না । সংস্কৃতে বচিত ছত্রগুলি 
উদ্ধৃত হইল। | 
রাঁধিকাধিকবিশুদ্বমানস৷ কামিকষ্ণকরতঃ কথঞ্চন 
প্রাপ্য বুদ্ধিবিতবান্ময়! সহ ত্রাণমেণনয়নাগতা গৃহং | 
সাভিমন্থাজননীতি বৃদ্ধয়া ভাষিতং হাদি নিধায় রাধিকাং। 
বিক্রয়ায় দধিতক্রসপিষাং গন্ভমেব মথুরাং ন্যবারয়ৎ ॥ 
তন্নিশম্য জরতী স রাধিকা তক্রবিক্রয়নিষেবকর্ম চ। 
সংবিহায় মথুরাপুরীগতিং সা চিরাৎ স্ববসতৌ তদাবসৎ | 

এই সংস্কত শ্লোকের প্রথম ছুইটি ছত্র বড়াইয়ের উক্তি। এখানে বড়াই 
আইহন জননীকে বলিতেছে, বুদ্ধিবলে কোনরূপে কৃষ্ণের হস্ত হইতে রাধাকে 
উদ্ধার করিয়! গৃহে লইয়! আসিয়াছি। তৃতীয় হইতে যষ্টছত্র কবির উক্তি । কৰি 
বলিতেছেন যে, বড়হিয়ের কথা শুনিয়া অভিমন্জননী দধিছুধ বিক্রয়ের জন্ত 
রাধাকে মথুরায় যাইতে নিষেধ করিয়া দিল। বড়াই ও রাধা সেই নিষেধবাক্য 
শুনিয়া মথুরায় যাঁওয়। পরিত্যাগ করিল এবং দীর্ঘকাল স্বগৃহে বসিয়া রহিল। 
এই সংস্কৃত শ্লৌোকে যে কথা বিবৃত হইল, তাহার পর ষদি কষ বলে__ 
বাধাক না পাতা! মোর বেআকুল মনে, তাহা হইলে কাহিনীর দিক হইতে 
আর কোনে! ফাঁক বা অসঙ্গতি থাকে না। 
শ্রীরুষ্ণকীর্তনের অধিকাংশ সংস্কৃত শ্লোকই অনুপ ছন্দে রচিত। গুটি 
কয়েক শ্লোক প্রমিতাক্ষরা, রখোদ্ধতা, তোটক, ইন্দ্রবজ্জা, মালিনী প্রভৃতি ছন্দে 
রূচিত। শ্রীুষ্ণকীর্তনে সংস্কৃত শ্লোকগুলির ছন্দ নির্দোষ । কবির মাতৃভাষার 
উপর অধিকার যেমনই থাঁক, সংস্কৃতের উপর যে বিশেষ অধিকার ছিল তাহার 
প্রমাণ এইখানে পাওয়া যায়। অনুপ বাতীত যে নকল ্লোক অন্যান্য ছন্দে 
বচিত সেগুলির মধ্যে কিছু কিছু কাবারসের পরিচয় মিলে। রাঁধাবিবহের 
ম্অস্তর্গত ক্লোক : 
অধুনাপি কিন্গ, সায়ং হৃদয়ে কুরুষে মনোহস্যরমণীকরণে। 
গততৃষ্ণ কষ্ণ তব হে বিরহে সৃতনোস্তনোতি মদনঃ কদনমূ॥ 


১৩২ এ: কু চণীদাসের প্রীকফকীর্তন 


প্রমিতাক্ষর ছন্দ রচিত এই লোকটি বড়াইর উক্তি। বিরহিনীরাধার বেদনা 
বর্ণনা করিয়া বড়াই কুষ্ণকে রাধিকার প্রতি আকর্ষণ করিবার উদ্দেস্টে 
বলিতেছে, হে কৃষ্ণ, বাধার প্রতি তোমার অন্ধ্রাগ হাস পাইয়্াছে, কিন্ত 
তোমার বিরহে পঞ্চশরের আঘাতে স্তন রাধিকা কাতির। এমন অবস্থায় সদয়, 
হৃদয়ে অন্থ রমণীর 'মনোরঞনে ইচ্ছুক হইয়াঁছ কেমন করিয়া? 
রাঁধাবিরহের অন্তর্গত নিয়োদ্বত শ্লোকটি রথোদ্বতা ছন্দে রচিত : 
রাধিকাং মনসিজজরাতুরাং মণ্ডনদিগুণরামণীয়কাং। 
বীক্ষ্য মন্মথশরাতুরে! হরিবর্ণমেবমুপচন্রমে ক্রমাৎ ॥ 
মদনগীড়ায় কাতর এবং প্রপাধনহেতু দ্বিগুণ রমণীয় শ্রীরাধিকাকে দেখিয়া 
মন্মথ-শরাহত শ্রীকুষ্ণ ক্রমানুারে বিলাম করিলেন । 'বর্ণমেবমুপচক্রমে ক্রমাৎ, 
_এই বাক্যটি পড়িলেই শ্পষ্ট বোঝ! যায় কবি কোনে কামশান্্র অনুসরণ 
করিয়া রাধাকৃষ্ণ্র বিহারবর্ণনে উদ্যোগী হইয়াছেন। 
অশরীবশরৈ: কৃশিতাঙ্গলতা৷ বিততাধিযুতা৷ গতমাতততিঃ। 
পরিচিন্তা চিরং চরিতানি হরেরভিমঙ্যুজনী জরতীমবদৃৎ ॥ 
রাধাবিরহের অন্তর্গত এই গ্লোকটি তোটক ছন্দে রচিত। অহুষ্টপ ছন্দে 
রচিত না হইলেও গ্লোকটির বিষয়বস্ত গ্রথমোক্ত শ্রেণীর ন্তায়। গ্লোকটির অর্থ 
মদনশরে শীর্ণকলেবর বেদনাকাতর নিরানন্দচিত্ত রাধিকা কৃষ্ণচরিত্র চিন্তা 
করিয়৷ বড়াইকে বলিলেন। 
বৃন্দাবনখণ্ডের অন্তর্গত ছুই একটি গ্লোকের মধ্যেও কিছু কাব্যরসের 
' পরিচয় আছে। 
বৃন্দাবনীয় প্রপবপ্রকষ্ীং পশ্যামি রাধে ভবতীং পুরস্তাঁৎ। 
বিশ্রীণয় ত্বং কুুমান্থবায়ে বামেথবা মোদবিধায়ি দেহং ॥ 
শ্লোকটি কৃষ্ণের উক্তি। বৃন্দাবনের নাঁনা জাতীয় ফুলের সহিত রাধিকার 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্ষের সাদৃশ্ঠ বর্ণনা করিয়া কৃষ্ণ রাধার আলিঙ্গন প্রার্থন করিতেছে। 
/তমাল কুস্ছম চিকুরগণে” পদটির ভূমিকা হিসাবে সংস্কৃত ক্লোকটি এস্থলে খুব 
উপযোগী হইয়াছে। এই লোকের ছন্দ ইন্দ্র! | 
বিভিন্ন দিক হইতে শ্রীরুষ্ণকীর্ভনের সংস্কৃত গ্লোকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ও 
আলেচিনার যোগা। 


 রাগরাগিনী 


শীকষ্ণকীর্তনে মোট ৩২টি রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে। যথা: আহের, 
ককৃ, কু, কহূগুজ্জরী, কেদার, কোড়া, কোড়ারদেশাগ, গুজ্জরী, দেশবরাড়ী, 
দেশাগ, ধা্বী, পটমঞ্রী, পাহাড়ীআ, বঙ্গাল, বঙ্গালবরাড়ী, বরাড়ী বসস্ত, 
বিভাষ, বিভাসকন্ু, বেলাবলী, ভাটিয়ালী, ভৈরবী, মল্লার, মালব, মালবশ্রী 
মাহারঠা, রামগিরী, ললিত, শৌরী, শ্রী, শ্রীরামগিবী, সিদ্ধোড়া। গ্রন্থ 
পাহাড়ীআ৷ রাগষুক্ত পদের সংখ্যা সর্বাধিক (৫৭)। তাহীর পরেই রামগিরী ৫৪, 
গুজ্জবী ৩৯, কোড়া ৩৪, ধাহুধী ৩২, দেঁশাগ ২৯, মালব ১৮, ভাটিয়ালী ১৭, 
মল্লার ১৪, দেশবরাঁড়ী ১, বেলাবলী ১১, আহের ১০, ভৈরবী ৮, শোরী ৭, 
শ্রী ৭ কহু ৭, কেদার ৬) বসস্ত ৬, বিভাঁষ ৬, কহূ গুজ্জরী ৫, ললিত ৫, 
বরাড়ী ৪, মাঁলবশ্র। ৪, মাহারঠ1 ৪, কৌঁড়াদেশাগ ৩। অবশিষ্ট রাগরাগিণীর 
প্রত্যেকটির একটি করিয়া পদ আছে। ৃ্‌ 

জয়দেবের গীতগোবিন্দে নিয়লিখিত রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে : কর্নাট, 
গুঙ্দরী, গোঁওকিরী, দেশবরাড়ী, দেশাগ, বরাঁড়ী, বসন্ত, বিভাষ, তৈরবী, মালব, 
রামকিরী । শ্রীকষ্ককীর্তনে কর্নাট ও গোগুকিরী ব্যতীত গীতগোবিন্দের অপর 
সকল রাগিণীর উল্লেখ আছে। গীতগোবিন্দের রামকিরী ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 
রামগিরী সম্ভবতঃ একই রাঁগ। 

চ্ধাগীতিকায় নিয়লিখিত রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে : অর, কমন, গুঞজরী, 
কামোঁদ, গউড়া, গৰড়া, গুঞ্তবী; গুর্জরী, দেবক্রী, দেশাখ, ধনসী, পটমঞ্জরী, . 
বঙ্গাল, বরাড়ী, বলাড্ডী, ভৈরবী, মন্লারী, মালশী, মালসীগবড়া, রামক্রী, শরবী | 
চর্যাপর্দের অন্তর্গত গুর্জরী, পটমঞ্চরী, বঙ্গাল, বরাড়ী, তৈরবী ইত্যাদি রাগের 
নিদর্শন শ্রীরুষ্ণকীর্তনেও পাই। চর্যার কহ, গুঞরী সম্ভবতঃ শ্রকৃষণকীর্তনের 
কগুজ্জরী। এই রকম আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে : 

চ দেশাখ১ ক. দেশাগ, চ. ধনসী১ কক. ধান্গুষী, 
চ. রামক্রী১ কৃ. রামগিরী। 

্রীরুষ্ণকীর্তনে যে সকল রাগরাঁগিণী এবং স্থর ও তালের উল্লেখ আছে 

তাহার কিছু কিছু প্রাচীন সংগীতশাস্ত্াদিতে পাওয়া যায়। এই প্রমক্ষে আহের 


১৩৪ বড চতীদাসের শ্ীকফকীর্তন 


(আঁভীর ), ককৃ বা কছু (ককুত ), রামগিরী (রামক্রি ), ধাহষী ( ধনাপ্রী ) 
দেশাগ ( দেশাখ্য ) ইত্যাদি রাগের নাম উল্লেখযোগ্য । তবে অধিকাংশ 
নামের মধ্যেই কোনও দেশীয় বা স্থানীয় বীতির পরিচয় আছে বলিয়া! মনে 
করা হয়। 

শ্রীকষ্ককীর্তনে ৭টি পদের মাথায় শৌরীরাঁগের নামোল্লেখ আছে। গোরী 
রাগের উল্লেখ কোথাও নাই। বসস্তরঞজন তাহার সম্পাদিত গ্রন্থে স্বত্রই শৌরী 
কাটিয়া গৌরী করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পাদটাকায় লিখিয়াছেন, 
“পুথিতে শৌরীরাগ:”। ্রীকুষ্ণকীর্তনের অনেক রাগরাগিণীর নাম আজ 
আমাদের কাছে অজ্ঞাত। তবে 'গৌরী” যে লিপিকরের ভুলের জন্যই “শৌরী+ 
হইয়াছে তাহ! অগ্ুমান করা যায়। 


অলঙ্কার ও ধ্বনি 


রীকুষ্ণকীর্তন কাব্যমধ্যে বড়ু চণ্তীদাস অনেক অলঙ্কারের ব্যবহার 

করিয়াছেন কিন্তু সেখানে অলঙ্কার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাব্যোচিত ধ্বনিই প্রাধান্য 
লাভ করিয়াছে । কবি অযথা অলঙ্কারভাঁরে কাব্যভাষাকে পীড়িত করেন নাই । 
তাহার অলঙ্কার অনাড়ম্বর, সহজ স্থন্দর ও মাধূর্যবোধের পরিচায়ক এবং এগুলি 
জীবনসমূদ্র মন্থন করিয়াই সংগৃহীত। অবশ্য তিনি অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কৃত 
আলঙ্কারিকগণের পদ্বাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। সে সব ক্ষেত্রে বর্ণনা কতকটা 
গতানুগতিক হইয়াছে। তথাপি তাহার মৌলিকতাকে অস্বীকার করা যায় 
না। মংস্বত সাহিত্য হইতে অলঙ্কার ও চিত্রকল্পগুলি গ্রহণ করিয়া কাব্যে 
প্রয়োগ করিবার সময় চণ্ডীদাস উহাকে এমন ভাবে নিজন্ব করিয়া লইয়াছেন 
যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে উহার! স্বাঙ্গীকরণের ( 885101186102 ) পর্যায়ে 
পড়ে। 

মেঘ যেহু আবাঢ শ্রাবণে 

ঝরে তার পাখী নয়নে গো। 


অলঙ্কার ৪ ধ্বনি ১৩৫ 


মেঘের বর্ণনার সঙ্গে অশ্রবর্ধণের সাদৃষ্তের সংশয়বশতঃ যে বাচা-উৎপ্রেক্ষার 
প্রয়োগ এখানে দেখিতে পাঁওয়! যায় সেই সাদৃশ্টের পরিকল্পনা যে সংস্কৃত 
সাহিত্যে একান্ত দুর্ঘত তাহা! নয়। তথাপি কবি ইহার মধ্যে আমা শ্রাবণ 
মাসের ঘন কৃষ্ণ মেঘের ছায়ায় রাধিকার সজল আর্্র নয়ন যে অঙ্কন করিয়াছেন 
তাহা বলা বাহুল্য । এখানেই বড়ু চণ্ডীদাসের বিশিষ্টতা । 

অলঙ্কার যে কাব্যশোভাবর্ধনকারী (কাব্যশোভাকরান্‌ ধর্ধান অলঙ্কারং 
প্রচক্ষ্যতে-_দণ্ডী, কাব্যদর্শন ) তাহা তিনি জানিতেন। আচার্য বামন 
বলিয়াছেন, সৌন্দর্ধম অলঙ্কারঃ এবং কাঁব/ম্‌ গ্রাহ্ম্‌ অলঙ্কারাৎ। সৌনার্ঘই হইল 
অলঙ্কার এবং অলঙ্কারই হইল কাবোর গ্রাণ। আলঙ্কারিকগণ বলেন, কেমুর 
কঙ্কণাদি অলঙ্কার যেমন রমণীদেহের সৌনর্য বর্ধন করিয়া থাকে তেমনি অন্কপ্রাম 
যমক ইত্যাদি অলঙ্কার কাব্যদেহের সৌন্দর্য বর্ধন করিতে পারে । সৌন্দর্যবস্ত 
স্বভীবগত--ইহা আরোপিত নয়। কোনো শ্রীহীন বস্ত্র উপর যদি কতকগুলি 
সথদর্শন অলঙ্কার আরোপ করা যাঁয় তবে এ শ্রীহীন বস্তা নিশ্চয়ই শ্রীমণ্তিত 
হইয়া উঠিবে না। প্রক্ৃতপক্ষে' অলঙ্কারের সম্যক বিন্যাস স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে 
বধন করিয়া থাকে । কাবা প্রসঙ্গেও এইৰপ সিদ্ধান্ত গ্রহণীয়। 

আলঙ্কারিকদের মতে কাবোর শ্রেষ্ঠ আবেদন ধ্বনিবাগুন]। যেখানে শব্ধ 
ও অর্থ বাচ্যার্থকে অতিক্রম করিয়! প্রতীয়মান অর্থকে প্রকাশ করে তাহাকে 
ধ্বনি বলে। এই ধ্বনি অলঙ্কারের সহায়তায় পরিষ্ফুট হয়। 

রাঁধার বূপবর্ণনায় কৰি বলিয়াছেন : 

শিরীষকুত্থম কৌঅলী । 
অদ্নভুত কনকপুতলী ॥ 

এই উদ্ধৃতির মধ্যে কোঅলী ও অদভূত সুপ্রযুক্ত হইয়াছে । সৌন্দর্যের 
কোমলতা! শিরীষ কুহ্থমের মাধ্যমে, এবং কনকপুতলী--এই চিত্রকল্পলের হায়তায় 
সৌন্দর্যের কাঠিন্য প্রকাশিত হইয়াছে । একই রাধার চরিত্রের উপরে এই উভয় 
অভিধা প্রযুক্ত হওয়ায় চরিত্রটির কোমল-কঠোর সৌনর্ধের পরিচয় সুম্পষ্ট হইয়া 
উঠিয়াছে। ফলে চরিত্রটির মধ্যে যে ছন্ দেখা দিয়াছে সেই ছন্ঘটি নাটকীয় 
চিত্রের পক্ষে খুবই উপযোগী । এই সাদৃশ্ঠবাচক এলস্কারের সাহায্যে কবি 
কেবল নায়িকার রূপ বর্ণনাই করেন নাই তাহার চরিত্রের গভীরতম অন্ধকার 
প্রদেশে আলোকসম্পাত করিয়াছেন। 


১৩৬ বড়ু চত্তীদাদের প্রীকষ্ণকীর্তন 


বংশীথণ্ডের অন্তর্গত “কেনা ধাশী বাঁএ বড়াঁয়ি কালিনী নইকুলে' পদটির 
সমাসোক্তি অলঙ্কার রহিয়াছে । খণ্ড বিখণ্ড শব্ধ গ্রয়োগে বাঁধাবিরহের আত 
প্রকাশিত। “আ, ধ্বনির প্রাচর্ধে সেই বেদনার গভীরতা ও ব্যাপকতা৷ লক্ষণীয় 
পরিবেশে বল! হইয়াছে : 
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী। 
মোর মন পোড়ে ফেঙ্ন কুস্তারের পণী। 
চরণ ছুইটিতে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা প্রযুক্ত হইয়াছে । এই পদটিতে “আ' ধ্বনির 
প্রাচুর্য যে বিস্তৃতি ও গভীরতাব্যগ্রক তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় কুমারসম্ভবের 
প্রথম শ্লোকে। 
প্রসঙ্গঞ্রমে উপরে উদ্ধৃত পদের “আউলাইলে” শবটি আলোচনা করা 
যাইতে পারে। কেবল “আ” ধ্বনির প্রাচুর্ধ নয়, ইহার অধিক কিছু । ভাষা- 
তত্বের বিচারে 'আউলাইলেণ” শব্দটির মূলে রহিয়াছে 'আকুলায়িত', মতাস্তরে 
“আলুলায়িত' ; অর্থাৎ শ্রীরাধার হৃদয়ের আকুলতা এবং বিরহক্িষ্ট চিত্তের 
শিথিল আলুলাঁয়িত বা অবিন্যন্ত ভঙ্গীটি এই শব্দের মাধামে স্পষ্ট হইয়া 
উঠিয়াছে। 
রীতিবিচাঁরে চণ্রীদাস বৈদর্ভী রীতির কবি। গৌড়জন হইয়াও তিনি গৌড় 
রীতি বর্জন করিয়াছেন-_কাঁবোর প্রসাদগুণ রক্ষার জন্যে। 'কোপে গরজিলী 
রাঁধা যেহু কাঁল সাঁপ' পদটির মধো তেজন্বী রাঁধার আক্রমণোগ্যত ভঙ্গীটি যেন 
চিত্রসম হইয়া উঠিয়াছে। 
বড়ুর কাব্যে উৎপ্রেক্ষা গ্রশংসনীয়ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে : 
মোর মন পোডে যে কুস্তাবের পণী। 
কিংবা 
ননোর নন্দন কান আদ ধাঁশী বাএ 
যেন রএ পাঞ্জবের শুয়া ॥ 
ভ্রাস্তিমান অলঙ্কারের আভা পাঁওয়। যায় : 
স্থসর বাঁশীর নাঁদ শুনিআ বডায়ি 
রাদ্িলে 1 যে হন কাহিনী । 
আহ্বল বাঞ্জনে মো বেশোআর দিলে! 
সাকে দিলে কানাসোআ! পাণী ॥ 


চর 


অলঙ্কার ও ধ্বনি ১৩৭ 


ইহা ছাড়া ড্রামাটিক আইবনির পরিচন়ও বড়ুর কাব্যে পাওয়া যায়। একদা 
বাঁধা যমুনাখণ্ডে বলিয়াছিল : » 
বড়ার বন মো বড়ার ঝী। 
আদ্দে পাণি তুলি তোদ্বাত কী । 


কিন্ত বিরহুপর্ধায়ে সেই রাধার কণ্ঠেই ধ্বনিত হইয়া! উঠে : 
বড়ার বৌহারী আদ্ধি বড়ার ঝী। 
কাহ্ু বিণি মোর রূপ যৌবনে কী ॥ ইত্যাদি। 


শ্রীকষ্ণকীর্তনে অলঙ্কারের অভাব নাই : 
কে বোলে চন্দন চাদ আতি স্ুশীতল। 
আন্ধার মনত ভাঁএ যেহেন গরল ॥ 
নব কিশলয় ভৈল দহন সমান । 
ঘাঅত উপরে ঘাঁঅ বাশীর সান। 


এখানেও দেখি অলঙ্কার অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ কাব্যোচিত ধ্বনিই প্রাধান্য লাভ 
করিয়াছে । বাচ্যার্ঘটি বাঙ্গার্থের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছে । কৃষ্ণবিরহে 
কাতরা রাধার অপ্তরে আজ সকলই শূন্য । যেচাদ ও চন্দন অতি স্শীতল 
বলিয়া পরিচিত বিরহকাতিরা বাধ।র দগ্চপ্রীণ আজ তাহাতেও শীতল হইতেছে 
না। বরং দুঃখের জালা আরও বুদ্ধি পাইতেছে। নবকিশলয়শয্যা তাহার 
নিকট আগুনের মত বোঁধ হইতেছে । এই পীড়িত হৃদয় বাশির শ্বর শুনিয়া 
আরও দগ্ধ হইতেছে। প্রিয়বিরহে বিরহিণীর হৃদয় যে কিরূপ ব্যথিত হয় কৰি 
তাহা নিপুণ কৌশলে বাক্ত করিয়াছেন। 
ইহ ছাড়! আরও একটি পদ্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে : 
কানু বিণী সব খন পোড়এ পরাণী। 
বিষাইল কাণ্ডের ঘাঁএ যেহেন হরিণী ॥ 
একটি উপমার সাহায্যে পদটি সার্থক হইয়। উঠিয়াছে। বিষযুক্ত তীর যেমন 
হরিণের হৃদয়কে দগ্ধ করে তেমনি রুষ্েের বিরহে রাধার হৃদয় সর্বদা পুড়িয়া 
যাইতেছে। এখানে “হরিণী? হইল বাঁধা ও “বিষাইল কাণ্ড হইল মদনের বাণ। 
অর্থাৎ প্রেমের জাল রাধার অন্তরকে যে কিভাবে দগ্ধ করিতেছে এই স্ুদর 
উপমার লাহাধে কবি তাহা পরিশ্ফুট করিয়াছেন । 


আদি-মধ্যযুগ্গের বাংল! ভীষ। ও তাহার ব্যাকরণ 
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এখন আদি-মধ্যযুগের বাংল! ভাষা বা শ্রীরুষ্ককীর্তনের ভাষার মৌলিক 
লক্ষণ ও ব্যাকরণের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যাঁক : 

১। আ-কারের পরে ই-কাঁর বাঁ উ-কার ধ্বনি থাকিলে তাহা ক্ষীণ য় 
এবং পাশাপাশি শ্বরধবনি ছুইটি ছিশ্বরতা প্রাপ্ত হয়। যথা-_আইলাহো, আইহন 
গাইল, জিাইবারে, মাইলেশ, আউলাইল। 

২। আন্ুনাসিকের সঙ্গে যুক্ত মহাপ্রাণ লুপ্ত বা ক্ষীণ হয়। যথা আঙ্গি- 
আমি, কাহু১ কান, তেহ্‌১৮ তেন, যেহু১যেন। 

৩। পসর্ধনামের কর্তৃকারকের “রা' বিভক্তি দিয়া একবচনের বহুবচনে 

পরিবর্তন হয়। যথা-_আন্বারা, তোক্ষারা, তারা । 
৪1 -ইল"-অস্ত অতীতের এবং “_ইব'-অস্ত ভবিষ্যতের কর্তৃবাচ্যে 
প্রয়োগ হয়। ঘথা__আঙ্াক বুইল কাঙ্ছে, কাহ্নাগ্রি” কইল চুম্বনে, কাহ্াঞ্রি 
লৈল দধিভার, গাইল বড়ু চণ্ীদাস, ডুবি রাধার সকল পার, পাঞ্চ সঙ্গতি 
কাহ করিল আন্বার, দধিতার লইব আঙ্ষে, ভার বহিবে গদ্দাধর, মজিব তিন 
লোক, হাসিব সব লোক । 

৫। £_ইল"-প্রত্যয়াস্ত ক্রিগ়্াপদের সহিত “আছ, ধাতুর যোগে যৌগিক 
ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যথা--নান। ফুল ফুটিলছে মাঝবৃন্দাবনে, দেখিল কোপিল, 
কাহ্াঞ্রি' বরহিলছে পাশে, বাম পা! রহিলছে কেন্কে। 


১৪% বু চত্ীদাসের শ্রীকৃষ্ককীর্তন 


৬। অসমাপিকার সহিত “আছ, ধাতুর যোগে যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠিত 
হয়। যথাঁ-লইছে। 

৭। যোঁড়শমাব্রিক পাদাকুলক-চতুষ্পদী হইতে চতুর্দশাক্ষর পয়ান়ের বিকাশ 
লক্ষিত হয়। যথা__ 


হের চন্দ্রাবলী রাধা মাঝবৃন্দাবনে । 
কুম্থম সমূহে শোতে সব তরুগণে ॥ 


৮। পয়ার ছন্দের উদীহরণ হইতে বুঝা! যায় ্রীকষ্চকীর্তনে অ-কারাস্ত 
পদের অস্ত্য অকার উচ্চারিত হইত। 

৯। শব্দের আছ অ-কার অনেক সময়ই আ-কারে পরিণত হইয়াছে । 
যথা_-আঅর, আকাঁরণ, আতিশয় ইত্যাদি । 

১০। কোনো কোনে তদ্তব শবেব ক্ষেত্রে আগ অক্ষর অ-কারের স্থানে 
অ-কারই দেখিতে পাঁওয়া যায়। যথা--কপুব (€কপূর )। 

১১। ই, ঈ এবং উ, উ-র ব্যবহারে কোনো বাঁধাধর। নিয়ম অনুম্থত হইত 
না। যথা--আখি আখী, উজল উজল ইত্যাদি। 

১২। অল্পপ্রাণ বর্ণ কখনো কখনো! পরবর্তী হ-কারের সহিত মিলিত হইয়া 
মহাপ্রাণ হইয়াছে । যথা_-এখো (€একহো! ), তো! ( €তবহে। ) ইত্যাদি । 
মধ্যে স্বরবর্ণেব ব্যবধান সত্বেও । 

১৩। দৃস্ত্য ন-কার ও মুর ণকারের বাবহারে কোনে বাঁধাধরা নিয়ম 
অন্তস্যত হইত না। যথা_মন মণ, কেমনে কেমণে, পুনী পুণী ইত্যাদি । 

১৪। শ য স-ইহাঁদের যথেচ্ছ ব্যবহার লক্ষিত হয়। যথা--শীতার 
( সীতার ), শলিল ( ললিল ), ষেষ ( শেষ ), সম্ুব (শ্বশ্তর ), সম ( শশ্) 
ইতাদি। 

১৫। য-কাঁরের ও জ-কাঁরের বাবহাবে কোনো নির্দিই্ নিয়ম অন্ুহ্থত 
হইত না। যথা-জান যান। 

১৬। চন্দ্রবিন্ুর যথেচ্ছ ব্যবহার লক্ষিত হয়। 

১৭। ছন্দের দিক হইতে বিচার কৰিলে অন্থমান করা যায় হ-কারের 
উচ্চারণ ক্রমে কিয়া আসিতেছিল। যথা-বারহ (বার) বরিষের দান 
দিবেঠে গোআলী | 


আদি-মধাফুগের বাংলা ভাষা 'ও তাহার ব্যাকরণ ১৪১ 


১৮ আদ্িস্থিত ই-কার কোনে! কোনো সময় একার হইয়া গিয়াছে 
ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে । | 

১৯। কয়েক ক্ষেত্রে আদিস্থিত উ-কার ও-কারে পরিণত হুইয়াছে। 
যথা-বুলে বোলে, তুলি তুলি? তুলি ভোলী, গুপতে 
গোপত ইত্যাদি । রর 

২*। কয়েক স্থলে আদিস্িত ও-কাঁর উ-কার হইয়াছে । যথা-_গোঁঘালী 
গুয়ালি। 

২১। শব্বরূপ : বিশেষ্বের বিভিন্ন বিভক্তিতে নিম্নলিখিত বিভক্কি চিহ্ুগুলি 
ব্যবহাত হয়। 

কর্তা (প্রথম! )-_ শূন্য বিতক্তি এবং এ য় এ ঞেঃ ঞ | 

কর্ষ ( দ্িতীয় )_-শৃন্য বিভক্তি এবং ক কে রে এ। 

করণ ( তৃতীয়! )- শূন্য বিভক্তি এবং এ এ এ” এত এহে। 

সম্প্রদান ( চতুর্থী )--শূন্য বিভক্তি এবং ক কে রে রে' এরে। 

সপ্ধন্ধ ( যী )--র এর আর কের কার। 

অধিকরণ (সপ্তমী )-এ এ এত এতে কত তেথ। 

২২। সর্বনামের নিয়লিখিত বিভক্তিচিহৃগুলি ব্যবহৃত হয়। 

কর্তা--এ এ ঞ' বহুধচনে শূন্য বিভক্তি এবং রা। 

কর্ম-এ এ ককেতণে। 

করণ--এ এ | 

সম্প্রদান--এককেরেততে ররেরে। 

সন্ন্ব-_ক র। 

অধিকরণ_-এ ত তা তে। 

২৩। বিশেষ্তের শবরূপের উদ্াহরণ-_ 

কর্তা-_চণ্ডীদাম বিধাতাঁএ দেবে রাধাঞ | 

কর্ম--গঙ্গ। রাধাক দেবকে লোকেবে । 

করণ--উপাএ হাথে রতিঞ হাখেত। 

সম্প্রদান__হাট যশোদ।ক কংসকে রাধিকারে কাছ্ছেরে | 

সম্বন্ব-_বড়ার গাএর আজিকার। 

অধিকরণ--দেহে দঙে কংসেত মুখেতে দেহত লোকতে। 


১৪২ ড় চণ্ীদাসের শ্রীকুক্গকীর্তন 


২৪। সর্বনামের রূপের উদাহরণ__ 
কর্তা-তো তো! তোএ তৌএ তোগ্রি” তোঞ" তোঞে' তোদে তৃদ্দি 
তেহে তেহো লে কে কেহেো! এহি সন্ধে। বন্ৃবচনে--আক্ষারা তোদ্ধারা 
'আদ্দেপব তোন্দেসব। 
কর্ম-"তাএ মোক তাক তোকে তোঙ্ষা'রে । 
করণ--তে তে তেএ | 
সম্প্রদান--কাএ মোক তাকে তোরে । 
সম্বদ্ষ--মোর তোর । 
অধিকরণ-_-তোদ্দাএ আঙ্ষাত তোদ্ষাতে । 
২৫। ধাতুরপের আদর্শ : 
(ক) কর্‌ ধাতু 
বর্তমান সামান্য-_ 
উত্তম পুরুষ-_করেশ] করো করি। 
মধ্যম পুরুষ_করসি করসী করহ। 
প্রথম পুরুষ_-করে করম্তি করিএ। 
বর্তমান অন্ুজ্ঞা_ 
উত্তম পুরুষ--কবিউ করিউ। 
মধ্যম পুকষ--করহ কর। 
প্রথম পুরুষ--করু। 
'অতীত-_ পু 
উত্তম পুরুষ-করিলে! কইলো! কইল কৈলে। কৈলো 
কৈল। 
মধ্যম পুরুষ-করিলি করিলে' কইলি কইলে কৈলী কৈল 
কৈলে কৈলে'। 
, প্রথম পুরুষ-করিল করিলে করী কইল কইলে কৈল 
কৈলে করিলাস্ত। 


ভবিষ্যৎ সামান্ত-_ 
উত্তম পুরুষ--করিবৌ করিব। 


আর্দি-মধ্যযুগের বাংল! ভাষা! ও তাহার ব্যাকরণ ১৪৩ 
মধাস পুরুষ--করিবেহে । 
প্রথম পুরুষ--করির্বে করিবে কবিবেক। " 
ভবিষ্যৎ অন্ুজ্ঞাঁ_ 
মধ্যম পুরুষ-_করিহ করিছলি | 
অসমাপিকার রূপ--করিত্ে করিঞ”1 করিলে কবিবাক। 


(খ) হো ধাতু 
বর্তমান সামান্ত-_ 
উত্তম পুরুষ-__হণ্ড হইএ। 
মধ্যম পুরুষ-হওপি হসি হঅ হয়। 
প্রথম পুরুষ__হএ হয়ে। 
বর্তমান অন্ুজ্ঞা_ 
মধ্যম পুরুষ--হ। 
প্রথম পুরুষ_হউ হুউ হউক। 
অতীত সাঁমান্ত-_ ্ 
উত্তম পুরুষ-_ছইলে? হইলো! হয়িলাহো হয়িল হৈলাহো 
হেলে ভৈলে! ভইলে! ভয়িলে?। 
অধ্যম পুরুষ-হইলা হয়িলাহা হৈলা ভৈলা" 
প্রথম পুরুষ-_হ়িল হৈল ভইল তৈল ভৈল! তয়িলা হুয়িলী 
ভইলী ভৈলী। 
অতীত নিত্যবৃত্ব-_ 
প্রথম পুরুষ-_হৈত। 
ভবিষ্যৎ 
উত্তম পুরুষ--হৈবৌ হয়িব। 
মধাম পুরুষ--হইবে হইবি। 
প্রথম পুরুষ-_হুইব হয়িব হয়িবে হৈৰ হৈৰে হবে হৈবের। 
অসমাপিকার রূপ--হুইতে হয়িতে হৈলে হয়িলে' ভৈলে' হই! 
হজ হয়ি। 


১৪৪ বড় চণ্তীদাসের ্রীরুষ্ণকীর্ভন 


(গ)জা ধাতু 

বর্তমান সাহগান্ত-- 
উত্তম পুরুষ-_জাঙ্ জাই জাইএ যাই যাঁঞ্। 
মধ্যম পুরুষ--জ1 যাহা। 
প্রথম পুকষ_জাএ জাইএ যাএ। 

বর্তমান অনুজ্ঞা-- 


উত্তম পুরুষ-_জাইউ জাইউ যাইউ যাইউ। 
মধাম পুরুষ--জাঅ জাহা। 
প্রথম পুরুষ__জাঁউ জাউ যাউক। 


অতীত নিত্যবৃত্ত-_ 
উত্তম পুরুষ-_যাইতো। 

ভবিষৎ সামান্য-_ 
উত্তম পুরুষ-_জাইবৌ জাইর যাইবৌ। 
মধ্যম পুরুষ--জাইবি যাইবে জাইবে। 
প্রথম পুরুষ_জাইবে জাএব। 


ভবিস্তাৎ অন্ুজ্ঞা-_ 
মধ্যম পুরুষ-_জাইহ। 
অসমাপিকাঁব রূপ--জাইতে যাইতে জাইতে যাইতে জাইবারে জাই 


জইবার যাইবাক। 


পাঠপরিচয় 


শ্রীক্ণকীর্তন-পু'থিটি বসস্তরঞ্জন রায় ১৪০৯ খ্রীষ্টাবে ( ১৩১৬ সালে ) বাকুড়া? 
জেল।র ফাকিল্য। গ্রাম হইতে আবিষ্কার করেন। ১৯১৬ গ্রীষ্টাবে ইহ প্রকাশিত 


হয়। 


পাঠপরিচয় ১৪৫ 


প্রকষ্ণকীর্তনে মোট পদের সংখ্যা ( খণ্ডিত পদসহ ) ৪১৮১। পুঁথির প্রথম 
ছইখানি পাতা পাওয়া যায় নাই। প্রাপ্ত শেষ পৃষ্ঠার সংখ্যা ২২৬।২। অগ্ম- 
খণ্ডের ৩১ পৃষ্ঠা হইতে রাধাবিরহের ২২৬।২ পৃষ্ঠার মধাবর্তী নিম্নলিখিত পাতা 
বা পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নাই : ৯) ১৬) ১৭1১, ১৯1১১ ৪১, ৮৮২) ৯৩২) ৯৮১, 
১০৪--১১১ এবং ১৪৫--১৫১। 

শরকুষ্ণকীর্তন পাঁওুলিপির ২২৬ পাঁতা অর্থাৎ ৪৫২ পৃষ্ঠার মধ্যে মাঝের মোট 
৪৫ পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নাই। ৪৫২ হইতে ৪৫ পৃষ্ঠা বাদ গেলে ৪০৭ পৃষ্ঠা 
থাকে । এই ৪০৭ পৃষ্ঠায় আমরা ৪১৮টি পদ পাইতেছি। নুতরাং যে ৪৫টি 
পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নাই তাহাতে যে ৪*-_৫০টি পদ ছিল এরূপ অনুমান করা 
যায়। 

পুথির লেখা তিন হাঁতের। পুঁিল্ল মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪*৭। ইহার মধ্যে 
তৃতীয় হাতের লেখা ৪ পৃষ্ঠা, ছিতীয় হাতের ২০ এবং বাঁকি সবই অর্থাৎ ৩৮৩ 
পৃষ্ট! প্রথম হাতের | 

পুঁথির লিপি বিচার করিয়া রাখালদাম বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রিকুষ্ণকীর্তন 
পুথির লিপিকাঁল' প্রবন্ধে জানাইয়াছেন, “ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, শ্রীযুক্ত 
বসস্তরগরন বায় বিছ্বল্পভ মহাশয় ,.“কৃষ্ণকীর্তনে'র যে পাগুলিপি আবিষ্কার 
করিয়াছেন, তাহা ১৩৮৫ গ্রীষ্টাবের পূর্বে, সম্ভবতঃ গ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধে লিখিত হইয়াছিল।” অবশ্য 736 02181) ০6 076 861)681 
5০10৮ গ্রন্থে তিনি ইহার লিপিকাল পঞ্চদশ শতক বলিয়াও উল্লেখ 
করিয়াছেন। টি 

নলিনীকাস্ত ভট্রশালী শ্রীকুষ্ণকীর্তনের লিপিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্ঠালয়ে রক্ষিত 
বিষ্ুপুরাঁণের পুঁথির লিপি ( ১৪৬৬ শ্রীঃ ) হইতে প্রাচীনতর বলিয়াছেন। 

রাধাগোবিন্দ বসাকের মতে শ্রীরুষ্ণকীর্তনের পু'থি ১৪৫০-১৫০০ গ্রীষ্টাবের 
মধ্যে অন্গুলিখিত। 


১ সম্পাদক বসস্তরঞ্জন রায় জানাইয়াছেন, প্রীকৃষ্কীর্তনের খণ্ডিত পদসমেত পদসংখ্যা 
&১৫। তাহার পর মুহম্মদ শহীহুল্লাহ প্রমুখ সকল গবেধকই শ্রীকৃষকীর্তনের পদসংখ্যা ৪১৫ 
বলিয়া উল্লেখ করিয়া আসিতেছেন। কিন্ত আমরা গণন! করিয়! দেখিতেছি থণ্ডিত পদসহ এই 
কাব্যগ্রন্থের পদসংখ্যা ৪১৫ নহে, ইহার পদসংখ্যা হইল ৪১৮। 

১৩ 


১৪৬ বড় চণ্ডীদানের প্রীকৃষ্ণকীর্ভন 


যোগেশচন্ত্র রা পুথির লিপিকাল ১৫৫১ খ্রীষ্টাৰ বলিয়! উল্লেখ কবেন। 
স্বকুমীর সেনের মতে, “জ্ীরুষ্ককীর্তনের পুথি প্রান নয় তবে ভাষায় গ্রাটীনত্বের 
ছাপ আছে, এবং কাব্যটির শিল্প অবশ্যই প্রাচীন ।”__বাঙ্গাল! সাহিত্যের 
ইতিহাস, প্রথম খণ্ড পুরবার্ধ। 

খণ্ডিত প্ঈসহ ৪১৮টি পদের মধ্যে প্রীরুষ্ণকীর্তনে ৪০৯টি ভণিতা৷ মিলিয়াছে। 
কোন্‌ ভণিতা কতবার ব্যবহৃত হইয়াছে নিয়ে দেওয়া হইল : 

গাইল বড়ু চত্রীদাসে--৭৫, গাইল বড়ু চণ্ডীদাঁস বাসলীগণ--৫৭, গাইল 
বড়ু চত্তীদাঁস বাসলীগণে__-৪৯, বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ীদাঁসে--৪৯, 
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ীদাস--২৯, গাইল বড়ু চণ্ডীদাঁস বাঁসলীবর--২৭, 
বাসলীচরণ শিরে বন্দি গাইল বড়ু চণ্তীদাদে-__২৪, বাসলী শিরে বন্দী 
চণ্তীদাস গাঁএ-১১, গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বালী বরে-_-১*, গাইল বড় 
চণ্তীদ্ান বাসলীগতী--৭, গাইল চণ্ডীদাসে-_-৪, বড়ু চণ্তীদাস গাঁএ__-৩, 
বাঁসলীচরণ শিরে বন্দিআআ বড়ু চণ্তীদাস গাএ-৩, গাইল চণ্তীদাস বামলীবরে 
-৩, বাঁসলী বন্দী গাইল চত্তীদাম__-২, বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে--২, 
গাইল বড়ু চণ্ডীদাদ বন্দিআ বাসলীচরণে__২, গাইল বড় চণ্ীদাস বাসলী 
আই--২, গাইল বড়ু চণ্ডীদাস__২, গাইল বডু চণ্ীদাস বন্দিআ বাঁসলী-_২, 
বাসলী বন্দিঝআ গাইল বড় চত্ীদাসে--২, গাইল বড়ু চণ্তীদাঁস শিরে বন্দিআ 
দেবী বাসলীচরণে-_২, গাইল বড়ু চণ্তীদাসে বন্দিআ বাসলীচবণে--২, বাসলী 
বন্দী গাইল চত্তীদ(সে--২, বাসলীচরণ শিরে বন্দি ল গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে 
--২, অনস্ত নাম বড় চত্তীদাস গাঁয়িল দেবী বামলীগণে-_১, মাথাএ বন্দিআ 
বালী পাএ অনস্ত বড়ু চণ্তীদাস গাঁএ--১, অনস্ত বড় চণ্তীদাস গাইল দেবী 
বাসলীচরণে--১, গাইল আনস্ত বড়ু চণ্ডীদাসে দেবী বাসলীগণে--১, বাঁসলীচরণ 
'শিরে বন্দি আঁনস্ত বড়ু গাইল চণ্ীদীসে--১, বাসলীচরণ শিরে বনদিআ! 
গাইল আনস্ত বড় চণ্তীদাসে--১, বাসলীচরণ শিরে বন্দিতজা অনস্ত বড় 
গাইল চত্তীদাসে--১, দেবী বাঁসলীচরণ করী শিরে বন্দন গাইল বড়ু চণ্ীদাসে 
--১ তৃতী কৈল চণ্তীদাম গাএ__১, বু চণ্তীদাস গাএ বন্দিতা! বাসলীচরণে 
--১, বানলী শিরে ধরি গাইল চণ্তীদাদে__১, বডু চণ্ডীদাদে গো গাইল 
বাসলী বরে--১, গাইল বড়ু চণ্তীদাস বাসলীচরণে--১+ গাইল বু চণ্তীদাস 
€ কাহ্াঞ্রি'ল ) দেবী বাসলী 'বরে--১, বাসলীচরণ বন্দী গাইল বড়ু চণ্তীদালে 


পাঁঠপরিচয় ১৪৭ 


--১, গাইল চত্তীদাস রাসলীগণ-_-১, বাসলীবরে" চশ্ীদাস গাঞ-১, বাসলী- 
'চয়ণ শিষ়ে বন্দিআা ল গাইল বড়ু চণ্তীদাদ_১, গাইল চতীদাস বাসদীচরণে 
_-১, গাইল চত্তীদাস বাসলী আই-_১, গাইল চণ্ডীদাস দেবী বাপলীর বরে-_ 
১, বাসলীচরণ শিরে বন্দী বাঁধ ল বড়ু চণ্ডীদান গাএ_১, গাইল বাপলী 
বন্দিআা বড়ু চণ্ডীদ্বাসে__-১, বাসলীচরণ শিরে বন্দিআ ল বড়ু চণ্তীদান গাএ-- 
১, গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে দেবী বাসলীর বরে-_-১, গাইল বড় চশ্ীদীস স্থন 
বড়ায়ি ল বাসলীগণে--১, বড়ু চস্তীদ্দাস গাএ ল পা! দেবী বাঁষলীর বরে-_১, 
গাইল বড়ু চণ্তীদাস শিরে বন্দিতা! ল দেবী বাসলীগণ-_১, বন্দি! দেবী 
বালী গাইল বড়ু চণ্ডী্দাসে_-১, গাইল বড়ু চণ্তীদ্বান বাসলী শিরে বন্দি 
--১, বাসলী বন্দিঙ্রা এ বড়ায়ি গাইল বড় চণ্তীদাসে-_-১, বাদলীচরণ শিরে 
বন্দিআ গাইল বডু চণ্ডীদা এ__৯, গাইল চণ্তীদাস বাসলীগতী--১, বাসলী- 
চরণ শিরে বন্দিআ এ পাইল ঝড় চত্তীদাসে__-১, গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী 
বরে ল-_-১, বাঁসলীচরণ শিরে বন্দি গাইল বড়ু চণ্তীদাম__১। 
ব্তমাঁন সংকলন-গ্রন্থে নিবাচিত শ্রায় দুইশতটি পদ আছে। পু'খিতে 
যে পাঠ আছে সেই পাঠই আমরা হুবহু গ্রহণ করিয়াছি। যেখানে পাঠ 
অশুদ্ধ বোঁধ হইয়াছে সেখানে প্রস্তাবিত শুদ্ধ পাঠ পাদটাকায় দিয়াছি। 
পুঁথিতে যেখানে ছাঁড় পড়িয়ছে আমরাও সেখানে ফাঁক রাখিয়াছি। বে 
অন্রুমিত পাঠ পাঁদটাকায় উল্লেখ করা হইয়াছে । 
দানখণ্ডে শীল জলদ সম কুন্তলভারা' পদটির তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের 
পাঠ মূল পুঁঘিতে নিয়পিখিত ছিল : 
শিশত শোভএ তোর কামসিন্দ,র | 
প্রভাত লমএ যেন উয়ি গেল স্ববা॥ 
বসন্তরঞ্ন আদর্শ পাঠ স্থির করিয়াছেন : 
শিশত শোভএ তোর কামসিন্দ,র | 
প্রভাত সময়ে যেন উয়ি গেল স্ব ॥ 
আমাদের প্রস্তাবিত পাঠ: 
শিশত শোভএ তোর কামসিন্দুবা। 
প্রভাতি সমএ যেন উয়ি গেল সুর] ॥ 
বিজনবিহারী ভট্টাচার্য “বিশ্বভারতী পত্রিকায় ( শ্রীবণ-আশ্বিন ও কাঁন্তিক- 


১৪৮ বড় চণ্তীদাাসের স্রীরুষ্ণকীর্তন 


পৌষ ১৩৭০ ) প্রকাশিত স্রীরুষ্ণকীর্তন গু'খির পাঠের সংশোধন ও সম্পাদনা” 
শীর্ষক প্রবন্ধে উপরের পাঠটিকেই আদর্শ পাঠ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। 
তাহার ব্যাখ্যা: “লিপিকর প্রথমে 'শিশত সিনুর? লিখিয়! ফেলিয়াছিলেন। 
পরে “সিন্দুরা” কাটিয়া লিখেন 'শোভএ তোর কামমিন্দর'। পরবর্তী পংক্তি 
পুথিতে এইন্ধপ আছে: (প্রভাত সমএ যেন উরি গেল হ্থরা'। সম্পাদক 
মহাশয় ( বসস্তরগন ) ২য়ম্তবকের ১মপংক্তির শেষ পদ “কামসিন্দর' আছে 
দেখিয়া অস্ত্য মিলের খাতিরে "নুর? কাটিয় “হর” করিয়া দিয়াছেন। আমাদের 
মনে হয় আদর্শ পুঁথিতে “কামসিন্দুরাই ছিল। ২য় স্তবকের ১ম পংক্তির ১ম 
শব্দের পর যে “সিন্দুরা” শবটি লেখক ( লিপিকর ) ভুল করিয়া বসাইয়াছিলেন 
তাহার আ-কার আপিল কোথা হইতে? ভুলেরও একট! কারণ অবশ্ঠ 
থাকিবে। আমরা বলি পরে “সিন্দুরা" দেখিয়াই পিপিকর পুবে “মিন্দুরা” 
লিখিয়াছিলেন। কিন্তু দিতীয়বার লিখিবার সময় আ-কারট1 ছাড়িয়া গিয়াছেন। 
'**অস্ত্যমিলের জন্য পরের পংক্তিব শেষের শব্দ “্ুবা” ছিল। এই "্থুরা'কে 
কাটিয়া “থর” করার কোনো প্রয়োজন নাই। কবি অ-কারাস্ত শব্দকে বহুবার 
আ-কারাস্ত করিয়াছেন। “হ্থরা'র আ-কার লেখক অন্যমনস্কতা বশতঃ লিখেন 
নাই, সচেতন ভাবে লিথিয়াছেন। আলোচ্য পদে কতগুলি অস্তা শব্বে আ-কার 
যুক্ত হইয়াছে দেখুন- “কুস্তলভারা”, 'শ্রবযুগলা', “আন্বপাঁমা”, “কমলদলসমা”) 
“শন উজলা”, “উতপলা”, “কোকষুগলা", “কলেবরা”, 'পর্বতকুহ্রা” 'উপামা,। 
সুতরাং ২য় স্তৰকের ১ম ও ২য় চরণের পাঠ এইবপ হওয়া উচিত অর্থাৎ এইবপ 
ছিল বলিয়া অন্নুমিত হয় : 
“শিশত শোভএ তোর কামনিন্দুরা। 
প্রভাত মমএ যেন উয়ি গেল সরা ॥% 

দানথণ্ডের “আন ডাক দিআ! বডায়ি নাপিতের পো" পদটির তৃতীয় চরণের 
পাঠ যূল পুথিতে ছিল, 'কানডী খোঁপা বডায়ি মোর ছুই তন' | বসম্তরঞ্কন 
আদর্শ পাঠ স্থির করিয়াছেন, 'শ্রীফল যোড় বডায়ি মোর ছুই তন' | মৃহম্মদ 
শহীদুল্লাহ 'শ্রীকুষ্ণকীর্তনের কয়েকটি পাঠবিচার" প্রবন্ধে জানাইয়াছেন, “দ্বিতীয় 
পংক্তিতে প্রথম পংক্তির “কানড়ী খোঁপা” লিপিকর প্রমাদে পুন্সিখিত হইয়াছে । 
বোধ হয় 'শ্রীফল সম' এইরূপ পাঁচ অক্ষরযুক্ত কোন পাঠ ছিল।”* আমাদের 
প্রস্তাবিত পা$, “শ্রফল সদৃশ বড়ায়ি মোর ছুই তন'। অধবা' 'শ্রীফল যুগল 


পাঠপরিচয় ১৪$ 


বড়ায়ি মোর ছুই তন'। বসস্তরঞ্জনের প্রব্তাবিত 'শ্রীকল ঘোড়' পাঠ 
বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সমর্থন করেন নাই। তিনি লিখিতেছেন, “পয়োধরের 
উপমা হিসাবে শ্্রীকলের উপরেই কবির পক্ষপাত বেশী। বসস্তবাবু সেটা 
লক্ষ্য করিয়াই সম্ভবতঃ 'শ্রীফল” বসাইয়াছেন। ভালই হইয়াছে, তাহাতে 
আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু “যোড়' বসাইলেন কেন, “যোড়'-এর স্থানে আব 
কিছু বনাইলেন না কেন? কবির অভিপ্রায় কি ছিল তাহা! যখন জাঁন! নাই 
এবং অনুমান দিয়াই যখন অভিপ্রায় নির্ণয় করিতে হইবে তখন কবির প্রযুক্ত 
শবাবলীর উপর নির্ভর করাই সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গত। কৃষ্ণকীর্তন পুঁধির মধ্যে 
প্রীফল' এবং “যোড়' এই ছুই শব্দের পাশাপাশি ধ্রমবস্থান আর নজরে 
পড়ে না। দ্বিতীয়তঃ যে শব্ধ বসাইতে হইবে ভাহার মাত্রাসংখ্যা হওয়া 
উচিত ছয়। ্ীকল যোড' পাঁচ মাত্রা, জোর করিয়। ছয় মাত্রা করিতে হইবে । 
অথচ কবির নিজের ব্যবহৃত ছয় মাত্রার শব্ধ অনেক আছে। '্রীফলপ” শব্দটি 
রাঁখিয়াও ছয় মাত্র পাওয়া যায়। যেমন--শ্রীফল সদৃশ” 'শ্রীফল যুগল”, 
পাঁকিল শ্রীফল” ৷ ইহাদের মধ্য হইতেই একটিকে লই না কেন? 'শ্রীফল ঘোড় 
বড়ায়ি মোর দুই তন? ইহার জায়গায় যদ্দি করি ফল যুগল বড়ায়ি মোর ছুই 
তন", তাহা হইলে ছন্দ নির্দোষ হয় এবং আমরা কবির অধিকতর নিকটবর্তী 
হইতে পারি |” 

দানথগ্ডের "নাহি" পুরে কাহ্থাঞ্রি'র প্রথম যৌবন" পদটির সপ্তম চরণের পাঠ 
পুথিতে ছিল, “তাহার হোতিত নহে আন্ষার মরণ । বসম্তরঞ্জনের মতে 
আদর্শ পাঠ, “তাহার হাঁথত নহে আন্বার মরণ । আমাদের প্রস্তাবিত আদর্শ 
পাঠ, “তাহার হাথত হুএ আদ্ষার মরণ” । ইহাতে পদটির প্রসঙ্গ অনুযায়ী অর্থ 
অধিকতর পরিষ্কার হয়। 

ভারখণ্ডের "মো যবে জাণিবৌ কাঙ্ছাঞ্রি' পেলাইব ভার” পদের চতুর্থ 
চরণের পাঁঠ পুঁথিতে রহিয়াছে, 'পাঞ্চ দুর্গতি কাহু করিল আন্বার' । লিপিকর 
পুঁথিতে প্রথমে পাঞ্চ লঙ্গতি' লিখিয়াছিলেন। পরে তিনি কিংবা আর কেহ 
সঙ্ক' কাটিয়া তোলাপাঠে “ছুর্গ' বসাইয়া দেন। আমাদের মনে হয় 'পাঞ্চ- 
সঙ্গতি'ই আদর্শ পাঠ। 'পাঞ্চ সঙ্গতি" 'পাঞ্চ আবথা? ইত্যাদি প্রচলিত ইডিয়ম, 
“পঞ্চ দুর্গাতি' ইডিক্নম নয়। শ্রীরুষ্ণকীর্তনে 'পাঞ্চ ছুর্গাতি' কোথাও ব্যবহ্থত' 
হয় নাই। “পাঞ্চ লঙ্গতি' বা পাঞ্চ আবধা'র প্রয়োগ অনেকবার আছে। 


১৫০ বড চণ্ীদাসের শ্রীরুষ্কীর্তন 


বসস্তরঞনের সম্পাদিত প্রীক্ষ্ণকীর্তনের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩৪২) 
'রাধাবিরহে'র অন্তর্গত হাথে চান্দ যানী বড়ায়ি করারিলে' পাগলী' পদের 
১১-১২ চরণটি নিয়ন মুদ্রিত হইয়াছিল। 

দুখ সুখ পাঁচ কথ! কহিত্ে না পাইল। 

ঝালিআর ডাল যেন তখনে পালাইল। 
এই পাঠটির গ্রসক্ষে মুহম্মদ শহীদৃল্লাহই সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
১৩৪৮ বঙ্গাঝের 'দাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ( ৪৮ ভাগ, ৪র্থ ংখ্যা ) তিনি 
লেখেন, “লিপিতে জল ও ডাল একরূপ। সুতরাং লিপিকরের ভ্রম সম্ভব। 
গ্রকৃত পাঠ 'জল?। ট্ুলিপিকর মূলের 'যেহ্ন' স্থানে “যেন আধুনিক পাঠ 
দিয়াছেন। যেন কুহকীর ডাল তখনই পলাইল-_এইরূপ উপম] কষ্টসাধা। 
টাকায় ঝালিঅ! অর্থে কৃহকী লেখা হইয়াছে । কিন্তু ইহাব কোন প্রমাণ নাই। 
এখানে ঝাঁলিঅ। শবেব দ্ুইটী অর্থ লঙ্গত-_(১) ঝাঁরি-গাঁছে জল দিবার 
সচ্ছিদ্র পাত্র (চলস্তিক1 )। (২) ঝাঁলি-জল সেচনকালে জল জমিবার গর্ত 
( নূতন বাঙ্গালা অভিধান, আশুতোষ দেব )1,, বসস্তব্ঘন তাহার গ্রন্থে ওয় 
সংস্করণে (১৩৪৯ বঙ্গাব্দ) 'ডাল' তুলিয়! জল” বসান এবং পাঁদটাকায় লেখেন, 
'গু'থিতে ভাল'। বিজনবিহারী ভট্টাচার্য তাহার প্রবন্ধে 'ঝালিআর ডাল যেন 
তখনে পলাইল'-_-এই পাঠই আদর্শ পাঠ বলিয়া মত প্রকাশ করেন। তিনি 
এই চরণটি ব্যাখা! কবিতে গিয়! বলেন, “এন্দ্জীলিকেব তৈয়ারি গাছে ডাল 
যেমন মুহূর্তমধো অন্তহিত হয় শ্রীরুষ্চ তেমনি অকন্মাৎ অস্তহিত হইলেন” । 
আমরাও গু'থির পাঠটিকেই আদর্শ পাঠ হিসাবে গ্রহণ কবিয়াছি। 


বু চণ্ডীদাসের প্রীরুষণকীর্তন 


সংকেত 


অ- অশুদ্ধ অথবা অশ্দ্ধ বলিয়! অন্তমিত 
প্র-প্রক্তীবিত পাঠ । 


বড় চণ্ডীদাদের 
শ্রীকষ্ককীর্তন 
| অথ জন্মথণ্ড; ] 


বস শহ্ক |৬॥ 


সভাপতি আর নব সভাদদ জন। 


আলাপমতীঞ' তোম্বাতে শরণ | ৭ 


গাইল বড় চণীদাঁম বামলীগণে॥ ৮। 


সভাপতি এবং মভাসদগণ, আমি অন্নমতি তোমাদের শরণ লইলাম। * 
বাদলী দেবক বড়ু চণ্তীদাস গাহিলেন ॥ ৮। 


গৃথুভারব্যথাং গৃথী বখয়ামাস নিজ্জ রান্‌। 
ততঃ দরভমং দেবা; কংসধ্বংসে মনো দঃ | 


কবির উক্তি; পৃথিবী গুরুভারজনিত দুঃখের কথা দেবভাগণকে বলিলেন। 
তখন দেবগণ মত্বর হইয়া কংসের বিনাশে মনোযোগী হইলেন ॥ 


টা বড় চীনের পরীকীর্তন 
কোড়ারাগঃ ॥ যতিঃ ॥ দগ্ডুকঃ | 


সব দেবে মেলি লতা পাতিল আকাশে । 
কংসের কারণে হএ স্যষ্টির বিনাশে ॥ ১ 
ইহার মরণ হএ কমণ উপাঁএ। 

সন্দেই চিস্তিআ| বুফিল ব্র্ার ঠাএ। ২। 
ব্রহ্মা সব দেব লা! গেলাস্তি সাগরে । 
স্ততীএ তুষিল হরি জলের ভিতরে ॥ ৩1 
তোদ্ে নানা রূপ কইলে আম্থরের খএ। 
তোদ্ষার লীলাএ কংসের বধ হএ ॥ ৪ ॥ 
হেন শুধী ঈসত হাঁসিআ! ততিখণে : 

ধল কাল ছুই কেশ দিল নারায়ণে ॥ ৫ ॥ 
এহি ছুই কেশ হৈবে বস্থুলের ঘরে। 

হলী বনমালী নাম দৈবকী উদবে ॥ ৬ ॥ 
তাহার হাথে হৈবে কংশান্রের বিনাশে। 
হেন বর পাআ সব দেব গেলা বাসে ॥ ৭ ॥ 
সময় উপেখিআ৷ রহিল! দেবাগণ। 

গাইল বড় চণ্তীদাস বাঁলীগণ ॥ ৮॥ 


কবির উক্তি: সকল দেবত! মিলিয়! স্বর্গে সভ1 করিলেন। কংসের জন্য 
স্্টি বিনষ্ট হইতেছে ॥ ১ ॥ কি উপায়ে উহার মৃত্যু হয়। সকলেই ইহা চিন্তা 
করিয়া ত্রন্মার নিকট বলিলেন ॥ ২ ॥ ব্রন্ধা দেবগণকে লইয়া সাগরে গেলেন। 
জলমধ্য অবস্থিত হরিকে তাহার! এইরূপ স্তব করিয়া তুষ্ট কবিলেন ॥ ৩॥ তুমি 
নানাভাবে অন্থর বিনাশ করিলে, তোমার লীলায় কংসের বধ হইতে পাবে ॥ ৪ ॥ 
এই কথা শুনিয় নারায়ণ ঈষৎ হাশ্ত করিয়া একটি শ্বেত এবং একটি কৃষ্ণ কেশ 
তাহাদের হাতে দিলেন ॥ ৫ ॥ বলিলেন, বস্থদেবের গৃহে দৈবকীর উদরে এই 
ছুইটির একটি হুলী বলরাম রূপে আর একটি কৃষ্ণ বনমালীরূপে আবিভূতি 
হইবেন ॥ ৬॥ ইহারই হাতে কংসান্থরের বিনাশ হইবে-এই বর পাইয়া 
ন্নেবগণ আপন স্থানে ফিরিয়া গেলেন ॥ ৭ ॥ এবং উপযুজ্জ সময়ের প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলেন। বাঁসলী দেবক বড়ু চণ্তীদাস গাহিলেন ॥ ৮ ॥ 


অথ জন্মখণ্ডঃ ১৫৫ 
বরাড়ীরাঁগঃ | ক্রীড়া ॥ 


আয়িল' দেবের স্থ্মতি শ্তণী। 
কংসের আগক নারদ মুনী | 
পাকিল দীঢ়ী মাথার কেশ। 

বামন শরীর মাঁকড় বেশ ॥ ১ ॥ ১: 
নাচএ নারদ ভেকের গতী | 

বিকৃত বদন উমত মতী ॥ ঞ্র॥ 
খণে খণে হাসে বিণি কাঁরণে। 
খণে হএ খোড় থোণেকে কানে ॥ , 
নান পরকার করে অঙ্গভঙ্গ | 
তাক দেখি সব লোকের রক্ষ | ২॥ 
লাম্ক দিত! থণে আকাশ ধরে। 
খণেকে ভূমিত রহে চিতবে ॥ 
উঠিআ৷ সব বোলে আনচান । 
মিছাই মাথাএ পাডএ সান ॥ ৩ | 
মেলে ঘন ঘন জীহের আগ । 

রাঅ কাটে যেন বোকা ছাগ॥ 
দেখিআ] কংসেত উপজিল হাস। 
বাঁসলী বন্দী গাইল চণ্ীদাস | ৪ ॥ 


কবির উক্তি £ দেবতাগণের মন্ত্রণার কথা শুনিয়া নারদমূনি কংসের নিকট 
আমিয়! উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মাথার চুল এবং দাঁড়ির চুল পাঁকা বামনেব 
মত খরদেহ আর বেশ মর্কটের মত ॥ ১॥ নারদ মুখ বিকৃত কবিয়! উন্নত্তবৎ 
ভেকের গতিতে নৃতা করিতে লাগিলেন | ঞ ॥ নারদ ক্ষণে ক্ষণে বিনা কারণে 
হাসেন, কখনও খোঁড়া সাঁজেন, কখনও কান! হন, এইভাবে তিনি নানাপ্রকাঁর 
অঙ্গভঙ্গী করিতে থাকেন। তাহ] দেখিয়। সকল লোক রঙ্গবোধ করিল ॥ ২ | 
তিনি কখমও লাফ রা আকাশ ধরিতে যান কখনও বা মাটিতে চিত হইয়। 
স্রইয়! পড়েন, আবার উঠিয়া আবোলতাবোল বকিতে থাঁকেন, বিনা কারণে 
ঘন ঘন মাথা নাড়েন ॥ ৩॥ ঘন ঘন দ্ধিত বাহির করিয়া বৌক! ছাগলের বত 


১৫৬ বড় চণ্ডীদালের জীডঞ্চকীর্তন 


শব্দ করিতে থাঁকেন। ইহ! দেখিয়া কংসের হাসি পাইল । বাসলী বন্দনা! করিয়! 
চতীর্দাস গাছিলেন ॥ ৪ | 


বন্বাড়ীরাঁগঃ ॥ একতালী | 


কোণ-জ্ুখে কংশ তোর মূথে উঠে হাস। 

নাহি" জাণ এবে তে! আপণার নাশ ॥ 

যে ছৈবেক দৈবকীর গর্ত অষ্টম । 

অতি মহাবল সেসি তোন্ষার যম ॥ ১॥ 

কহির্লেশ। মৌ ই নকল তোদ্ধার ঠাএ। 

এবে মনে গুণী কর জীবন উপাঁএ | প্র ॥ 

হেন সব শুণী কংস হল সচকীত। 

সব মন্্রি পাত্র লতা চিস্তির? হীত | 

এবে হতে দৈবকীর যত গর্ত হএ। 

মানুষ নিয়োজিল মারিবাক তাএ ॥ ২ ॥ 

আসিআ নারদ তবে সত্ববে আপণে। 

সকল কহিল তত্ব বস্ছদেব থনে ॥ 

এবে দৈবকীঞ” ঘত গর্ভ ধরিব। 

পাঁপ ছুঠঠ কংসে তাক লবই মাঁরিব ॥ ৩॥ 

আষ্টম গণ্ত হৈব দেব নাবায়ণে। 

সেই উপদেশ দিব তোদ্ধাক তখণে ॥ 

সেই উপদেশে' হযিব সকল রক্ষণে। 

গাইল বড়ু চণ্তীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ | 

. নারদের উক্তি : হে কংস, কি স্থখে তোমার মুখে এত হাঁসির উদয় হইল । 

তোমার বিনাশ আসন্ন তাহা তুমি জান না। দৈবকীব অষ্টম গর্ভে যাহার জন্ম 
হইবে, মহাঁবল সেই বীর তোমার কালম্বরূপ ॥ ১॥ আমি তোমার নিকটে সব 
কথ। বলিলাম, এখন ভাবিয়া-চিস্তিয়া নিজের জীবনরক্ষার উপায় স্থির কর 
॥ প্র ॥ কবির উক্তি £ এইসব কথা শুনিয়া কংস সচকিতঞ্জহইলেন এবং সকল 
পাত্রমিত্র লইয়া! আপন ক্ল্যাণ চিস্তা করিলেন । এখন হইতে দৈবকীর যখনই 


১ অ। প্রঃ চিত্তিল। 


অথ জল্পখণ্ডঃ | ৯৫৭ 


মত লস্তান হইবে সবই বিনষ্ট করিবার জন্য তিনি লোক নিষুক্ত করিলেন ॥ ২॥ 
নারদ তখনই সেখান হইতে বন্থক্ধেবের নিকটে আসিয়। ঠাহাকে নকল সংবাদ 
দিলেন। বলিলেন এখন হইতে দৈবকীর উদরে যে সম্তান জঙ্মিৰে দৃষ্ট কংস 
তাহাদের হত্যা করিবে ॥ ৩ ॥ ভগবান নারায়ণ অষ্টম গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন, 
নেই সময় তোমাকে প্রয়োজনমত উপদেশ দিব । সেই উপদেশে লকল দিক বক্ষা 
হইবে। বাদলী সেবক বড়ু চণ্ডী গাহিলেন। ৪1" 


কহুগুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকঃ ॥ 


নারদের মূখে শ্বণী কংস মহাবীর । 

একক একে মাইল ছয় গর্ত দৈবকীর ॥ ১॥ 

নব দ্বেবগণে মেলি সেহি অবসরে । 

ছুয়ি কেশ নিয়োজিল দৈবকী উদরে ॥ ২ 

পূর্ধ্বে ছয় গর্ত তাঁর মায়িল কংশান্থরে । 

তাক স্থ'অরী দৈবকী ক্টপে বড় ডরে ॥ ৩॥ 

দৈবকী উদরে গেল যে কেশ ধবল। 

সেই বলভদ্র নাম অতিশয় বল ॥ ৪ ॥ 

মাএর গর্তপাত ছল করিআ। 

আঁপণে রহিলা রোহিণীগর্ত গিআ ॥ ৫ ॥ 

যে কৃষ্ণ রহিল দৈবকী উদরে । 

সেহি শহ্খ চক্র গদা শারঙ্গ ধরে ॥ ৬ ॥ 

তাহাক আষ্টম গর্ত জাণী দৈবকীর | 

আবেক্ষণ দিল লোক কংশ মহাবীর ॥ ৭ | 

সুপুরুষ গর্ভ ধরল আহন্রূপ। 

দিনে দিনে বাটি গেল দৈবকীর রূপ ॥ ৮ ॥ 

ক্রমে দৈবকীর গর্ত হৈল দশ মান। 

বালী শিরে বন্দী গাইল চত্ীদান ॥ ৯ ॥ 

কবির উক্তি : মহাবীর কংস নারদের মুখে ( নাবরায়ণের জন্মপ্রসঙ্গ ) শুনিয়া 

একে একে দৈবকীর ছয় গর্ভ বিনাশ করিলেন ॥ ১, সেই অবসরে দেবগণ 
সকলে মিলিয়া দৈবকীর উরে কেশছুইটি সংবিষ্ট করিলেন ॥ ২। পূর্বে 


১৫৮ বড় চত্তীদাসের শ্রীরুঘ্চকীর্তন 


" কংসাস্থর তাহার ছম্ন গর্ভ বিনষ্ট করিয়াছেন তাহ! প্রবণ কবিয়! দৈবকী কম্পিত 
হইলেন | ৩। যে শ্বেতকেশটি দৈবকীর্‌ উচ্রে প্রবেশ করিল তাহাই মহ! 
পরাক্রমশালী ঘলভদ্রের রূপ গ্রহণ করিল ॥ ৪ ॥ ইনি জননীর গর্ভপাতের ছল 
করিয়া বোহিণীর গর্ভে গিয়া! আশ্রয় লইলেন ॥ ৫ | যে কৃষণকেশ দৈবকীর উদরে 
রহিল তাহাই শঙ্খচক্রগদীপন্ধারী শ্রীকষ্ণের রূপ লইল 1৬ ইহাই টৈবক্ষীর 
অষ্টম গর্ত জানিয়া মহাবীর কংস প্রহরার জন্ত লোক নিযুক্ত করিলেন ॥ ৭ | 
মহাপুরুষ উদরে আবিভূতি হওয়ায় দৈবকীব রূপ দিনে দিনে বর্ধিত হইল ॥৮॥ 
এই ভাবে গঞ্ডকাল দশমাস পূর্ণ হইল । বাসলীকে বন্দনা করিয়া! চণ্ডীদাস 
গাহিলেন ॥ ৪ | 


কোড়ারাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥ 


বিজয় নাম বেলাতে ভাদর মাসে। 

নিশি অন্ধকার ঘন বানি বরিষে ॥ 

হেন শুতক্ষণে দেব জগন্নাথ হর] । 

শঙ্খ চক্র গর্দী আর শ।এক্ষ ধগী ॥ ১ ॥ 
রোহিণী আই্টমী তিথি ল। 

জন্ম লিল কাহ্ছাঞ্িঃ ॥ প্র॥ 

দেবের প্রসাদে তর্বে বন্ুণ জাণিল। 
নিন্দে আকুল গোকুলের লোক ভৈল ॥ 
যশোদার কণ্য। সেই থনে উপজিপ। 
নিন্দতোলে' যশোদ।ঞ্ তাঁক না জাণিল ॥ ২। 
বন্থল চলিলা তবে কাহ্ু কবি কোলে । 
কংশের পহরী ন1 জাণিল নিন্দভোলে' | 
কানন দেখি বাটত যমুন। থাঁহা দিল। 
পার হআ! বসল নান্দের ঘর গেল ॥ ৩ ॥ 
ঘশোদর কোলে দিআ! শিশু বনমালী। 
বল আঁণিল ঘরে যশোদার বালী | 
তার রাঁএ কংসের পহবী চিআইল। 
দৈবকীর প্রসব কংশেরে জাঁণায়িল ॥ ৪ 


অথ জন খণ্ড; ১৫৪ 


কংশে কণ্যা যামিল শিলাঁপাটে আছাঁড়িত। 

কংসকে বুলিলে কণ্য। আকাদে থাকিআ | 

নান্দোঘরে বাঁল। বাড়ে তো্ষ। বধিবারে | 

শ্তণী কংনে কৃত্যা কৈল কাহ্‌ বধিবাঁরে ॥ ৫ ॥ 

প্রথমত কংশে পৃতনাক নির়োজিল। . 

তনপান ছলে কান ভাক সংহবিল | 

তার পাছে যমল আজুন পাঠা়িল। 

একই প্রহারে কানন তাহ!ক তাঙ্গীল ॥ ৬॥ 

কেশি আদি আস্কুর পাঠাইল আমস্তরে । 

তা সব মাইল কাহন বিষম সমরে ॥ 

হেনমত্ডে গোকুলে বাটিল। দামোদর | 

গাইল বড়ু চণ্ীদান বাঁপলীবর ॥ ৭ ॥ 

কবির উক্তি : ঘনবর্ষণমুখর অন্ধকার বাত্রি। বিজয় নামক শুতমুহূর্তে শহ্খ- 

চক্রগদীপন্ন ধারণ করিয়া জগতের অধীশ্বর শ্রীরুষ্চ জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ১ ॥, 
রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত অষ্টমী তিথিতে শ্ররুষ্ের জন্ম হইল ॥ ঞ্ ॥ দেবানুগ্রহে বহুদেব 
তাহ! জানিতে পারিলেন। গোকুলের অধিবাদিগণ নিদ্রায় অভিভূত হইল। 
সেই লময় যশোঁদার একটি কন্তা জন্মিল, নিপ্রাবেশে যশোদ তাহা জানিতে 
পাঁরিলেন না ॥ ২ ॥ বহ্থদেব রুষ্চকে কোলে লইয়া চপিলেন, নিব্রাতিতৃত প্রহরী 
তাহা জানিতে পারিল না। কৃষ্ণকে দেখিয়া! যমূনা! পথ ছাড়িয়া! দিল, বস্থদেৰ 
পার হইয়া নন্দগৃহে পৌছিলেন ॥ ৩॥ যশোদার কোলে শিশু কৃষ্ণকে রাখিয়া 
বন্ছদেব যশোর্দার কন্যাকে গৃহে আনিলেন। তাহার ক্রন্দনে কংসের প্রহরীর 
নিপ্রাতঙ্গ হইলে দে কংদের নিকট গিয়। দেবকীর প্রসবসংবাদ জানাইল ॥ ৪। 
কংস সেই কন্তাকে পাথরে আছড়াইয়া হত্যা করিলেন। তখন সেই কনা 
অস্তরীক্ষ হইতে বলিল, তোমাকে যে বধ করিবে নেই বাঁলক নন্দগৃহে 
-বাঁড়িতেছে। ইছ! শুনিয়া কংল তাহাকে হত্যা করিবার উদ্যোগ করিলেন । ৫॥ 
প্রথমে কংস পৃতনাকে এই কর্মে নিযুক্ত করিলেন কিন্তু কৃষ্ণ স্তনপানের ছল 
করিয়া তাহাকে সংহাঁর করিলেন। অনন্তর কংস ঘমলার্জুনকে প্রেরণ করিলেন, 
শ্রফ এক ক্মাঘাতেই তাহাদের বধূ করিলেন ॥ ৬॥ কংস তাহার পর কেণী 
"আদি অস্থরকে পাঠাইলেন, শ্রীকৃষ্ণ প্রচ যুদ্ধ করিয়া তাহাদের সবাইকে বিনষ্ট 


১৬, ৃ বড়ু চণ্ডীদাসের প্রীরফকীর্তন 


করিলেন। এইভাবে দামোদর ধীরে ধীরে গোঁকুল্পে বাড়িতে লাগিলেন । 
বাসলী বরপ্রাপ্ত বড় চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৭॥ 


কোড়ারাগঃ ॥ একতালী ॥ 


নীল কুটিল ঘন মৃদু দীর্ঘ কেশ। 

তাঁত মম্ুরের পুছ দিল সবেশ ॥ 

চন্দনতিলর্কে আতি শোভিত কপালে । 

দুঈ পাশে লঘু মধ্য উন্নত বিশালে ॥ ১। 

সকল দেবের. বোলে" হরি বনমালী। 

আবতার করি করে ধরণীত কেলি ॥ ঞু॥ 

স্থরেখ স্ুপুট নালা নয়ন কমল । 

কামাণ সদৃশ শোভে ভ্রহিযুগল। 

ওষ্ঠ আঁধর যেন যমজ পৌঁআর। 

কণ্নযুগ শোভে যেহু বরণের জাল ॥ ২॥ 

ভুজযুগ করিকর জানত লুলে। 

করঙ্গরুবিন্দ মাল নিশ্মিত কমলে ॥ 

মরকতপাট সদৃশ বক্ষস্থল। 

ক্ষীণ মধ্য রামরস্তা জংঘযুগল ॥ ৩॥ 

মাণিকরচিত চন্দ্রমম নথপাস্তী । 

সঙ্গল জলদরুচি জিণি দেহকাস্তী ॥ 

বন্তীস রাজলক্ষণ সহিত শরীর । 

কংসের বধ কারণ আতি মহাবীর ॥ ৪ | 

নানা মণি অলঙ্কার শোভিত শরীরে । 

পীত বসন শোভে বাশী ধরে করে ॥ 

নিতি নিতি বাছ। রাখে গিআা বৃন্দাঁৰনে । 

গাইল বনু চণ্তীদান বাসলীগণে ॥ ৫ ॥ 

কবির উক্তি: কৃষ্ণের কুঞ্চিত ঘন কোমল ও সুদীর্ঘ কেশরাশি। তাঁছাতে 

মনোহর ময়ুরপুচ্ছ শোভ1 পাইতেছে। তাহার ললাটের ছুইপার্থ লঘু এবং 
ম্ধান্থল উন্নত ও প্রশস্ত ॥ ১॥ দেবগণের অচ্ুরোধে হরি বনমালী ধরণীতে 


ক্মবতীর্শ হইয়া লীল! করেন ॥ঞ্॥ তাহার নালিকা এবং লোচনছয় সুন্দর 
স্থগঠিত। জযুগল ধন্গকের ম্যায় বন্ধিম। ওাধরধুগ্ম গ্রবালনঘূশ, কর্ণমূগ বকণের 
জালের ম্যায় শোভা পাইতেছে ॥ ২ ॥ আজাহগুলখিত করযুগল করিকরসদৃশ । 
করাঙ্গুলিলমূহ কমলরচিত মাল্যের গ্ায় মনোহর । বক্ষস্থল মরকত মণিফলকসদৃশ। 
কচিদেশ লুল্ধ্, জজ্ঘাছয় বামরস্ভার ভ্ায় | ৩ ॥ মাণিক্যখচিত চন্দ্রের স্তায় নখ- 
ংসবধের উদ্দেস্তে বত্রিশ রাজলক্ষণসমন্থিত মহাঁপরাক্রমশালী শরীক 
অবতীর্ণ হইলেন ॥ ৪ ॥ বত্বালঙ্কারে তাহারু দেহ হ্থশোতিত। তাহার পরিধাঁনে 
পীতবন্তর, তাহ।র হাতে বাশি। কৃষ্ণ গ্রতিদিন বুন্নাবনে গিয়া গোরক্ষা করেন। 


পংক্তি। 


আখ জবা খওঃ 


বাললী নেবক বড়ু চণ্তীদাঁস গাহিলেন ॥ ৫ ॥ 


ধানুষীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥ 
কাহ্কাঞ্চির সম্ভোগ কারণে । 


* লঙ্মীক বুলিল দেবগণে । 


আল রাধা পৃথিবীত কর আবতার। 

থির হউ সকল সংসার ॥ আল বাধা ॥ ১। 
তেকারণে পছুমা উদবে। 

উপজিল। সাগরের ঘরে ॥ ল॥ আল রাধা ॥ ধক ॥ 


তীনভুবনজনমোহিনী | 
রতিরসকামদবোহনী ॥ 


আদভুত কনকপুতলা ॥ ২ ॥ 
দিনে দিনে বাটে তন্ লীলা। 
পুরিল যেহেন চন্্রকল ॥ 

দৈবে কৈল কাঞ্চ মনে জাণী। 
নপুংসক আইহনের রাণী ॥ ৩॥ 
দেখি রাধার রূপ যৌবনে। 
মাঁঅক বুয়্িল আইহনে। 
বডায়ি দেহ এহার পাশে। 
পাইল বু চণ্তীদাসে ॥ ৪ ॥ 


১৬২ বু চতীদাসের শ্রীকষ্কীর্তন 


কবির উদ্চি : ফেবগণ লক্ষমীকে বলিলেন, ছে রাঁধা, তুমি ভ্ীরুফের সন্ভোগের 
নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হও, নকল সংসার স্থির হউক ॥ ১। সেই কারণে 
তিনি পৃথিবীতে পাগরের ঘরে পন্মার উরে জন্ম লইলেন ॥ & ॥ ভ্রিভুবনজন- 
মনোহরা, মদ্নানন্দদায়িনী, শিরীষকুন্থমকো মলা, কনকপুত্বলীসদৃশ অপূর্ব ন্দরী 
রাধা জন্মগ্রহণ করিলেন 1 ২ ॥ দিনে দিনে চন্ত্রকলার ম্যায় তাহার তন্থুলাবণা 
বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে ফোলকলা পূর্ণ হইল ॥ ৩ কৃষ্ণের মনোভিলাষ 
জানিয়া দেবগণ তাঁহাকে নপুংসক আইহনের পত্বী কবিলেন ॥ ৩ ॥ বাঁধার রূপ- 
যৌবন দেখিয়া আইহন মাকে বলিলেন বড়াইকে ইহার কাছে রাখ। বড় 
চণ্তীদাস গাহিলেন ॥ ৪ | 


গুজ্জরীরাগঃ ॥ ঘতিঃ | 


আইহনের মাঅ গুণী মনে । আল। 
ঝাঁট গিআ! পছুমার থানে ॥ লব্'ঘ্মি॥ 
চাহি লৈল বুটাঅ মাই। 

তার পিসী রাধার বড়াঁয়ি ॥ ১ | 
নিম্নোজিলী নান! পরকারে । আল ॥ 
হাটে বাঁটে বাঁধা রাখিবারে | ল বড়ায়ি | 
শেত চামর সম কেশে। 

কপান্স ভাঙ্গিল দুঈ পাশে ॥ 

ভ্রহি চুনরেখ যেহ দেখি। 

কোটর বাঁটুল ছুঈ আখি ॥ ২॥ 

মাহা পুট নাশ দণহীনে । 

উন্নত গণ্ড কপোল খীনে ॥ 

বিকট দত্ত কপট বাঁণী। 

ওঠ আধর উঠক জিনী॥ ৩। 

কাঠী সম বাহ্থযুগলে। 
নাভিমূলে ছুঈ কুচ লুলে। 

কুটিল গমন ঘন কাশে। 

গাইল বু চণ্তীদাদে । ৪ | 


অথ জন্নখ: ১৮০ 


কবির উক্তি: আইহনের মা মনে মনে চিন্তা করিয়া ঈষ্ষই পদ্মার নিকট 
হইতে বৃদ্ধাকে চাহিয়া আনিল। এই বৃদ্ধা গলার পিসী, বাঁধার বড়াই ॥ ১। 
রাধাকে হাটে বাটে, নানাভাবে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে নিযুক্ত করা হইল 
1ঞ্| তাহার চুল শ্বেত চামরের মত সাদা, ছুইপালে কপাল বসিয়া গিয়াছে! 
জরযুগল দেখিতে যেন ছুইটি চুনের রেখা। আর চোখ ছুইটি গর্ভে ঢুকিয়া গিয়াছে 
॥২॥ নাকের অাঝখানটা বসা, গাল তোবড়ানো, গালের হাড় দুইটা উচু, 
ধাতগুলা! বীভৎস, ঠোঁট দুইটা উটের ঠোট অপেক্ষাও খারাপ, আর কথাবার্তা 
কাপটাপূর্ণ ॥ ৩।॥ তাহার ছুই বাহু কাঠির মত মক, স্তনদ্বয় নাভিদেশ পর্যস্ 
লস্বিত, পায়ে বল নাই তাই আকিয়া বাকিয়া চলে। বড়ু চণ্তীদাস গাহিলেন 
॥ ৪ || 
অভিমন্থযজনন্যাহং নিযুক্তা তব রক্ষণে। 
রাধে সহ ময়া তেন মুদিতা মথুরাং ব্রজ ॥ ১ 
ভাগ্যেন মম রক্ষায় জরতি ত্বং নিয়োজিতা। 
তদেহি যামি মথুরাং মধুরাচারকোবিদে ॥ ২। 
বড়াইর উক্তি : হে বাঁধা, অভিমন্ুর জননী তোমার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 
আমাকে নিযুক্ত করিয়াছে। অতএব স্বষ্টমনে আমার মহিত মধুরায় চল ॥ ১॥ 
রাধার উক্তি: দ্র বৃদ্ধা, তৃমি মধুর ব্যবহারে স্থনিপুণ। তুমি যে আমার রক্ষণা- 
বেক্ষণে নিযুক্ত হইয়াছ তাহা আমার মৌভাগা। অতএব চল মধুরায় যাই ॥ ২। 


অথ তান্থলখণডঃ 
গুজ্জরীরাগ: ॥ একতালী । 


দধি দুধে পলার সঞ্জাত!। 

নেত বাস গহাডন দিআ। ল রাধা 

সব সথিজন মেলি রঙ্গে । 

একচিত্তে বডাঁয়ির সঙ্গে ॥ ল বাধা ॥ ১॥ 

নিতি জাএ সর্াঙ্গস্থন্দরী। 

বনপথে মথুবা নগরী ॥ ল রাধা ॥ ঞক॥ 

একদিনে মনের উল্লাদে। 

সখি সমে রস পরিহাসে। 

আগ গেলি সত্বর গমনে। 

বডায়িক ন! করী যতনে ॥ ২॥ 

বকুলতলাত গোআলী । 

বড়াধির পন্থ নেহালী। 

বমিলী মাথাত দি] হাথে । 

বডায়ি চলিলী আন পথে ॥ ৩॥ 

রাধিকা গুণিআ মনে মনে । 

বডাইর বিলম্ব কারণে ॥ 

বন মাঝে পাইল তরাসে। 

গাইল বড় চতীদাসে॥ ৪ | 

কবির উক্তি: বাঁধা দধিদ্ধে পসার দাজাইয়া তাহাতে নেতবন্তরের 

আবরণ দিয়া সকল সধীকে সঙ্গে লইয়] বডাইয়ের মহিত হাষ্মনে গমন 
করেন | ১ ॥ সর্বাঙ্গছন্দরী রাঁধা বনপথ দিয়া প্রতিদিন মধুরাঁয় যান ॥ ঞ। 
সখীদের সহিত মনের অনিনে রজপরিহ্াস করিতে করিতে একদিন রাধিকা! 
বড়াইকে ছাড়াইয়া ভ্রতপদে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গেলেন | ২| বড়াই 


অথ তায ১৬ 
ইতিমধ্যে ন্মনতপথে চলিয়া গেল। গোপা বাধা বকুলতলায় পৌছিন্লা পথে 
বড়াইকে না দেখিয়া মাথায় হাত দিয়! বসিলেন ॥ ৩। বড়াইয়ের কেন এত, 
বিল হইতেছে রামিকা আপন মনে তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। বনের 
মধ্যে তন্ন পাইবেন। বড়ু চণ্তীদাস গাঁছিলেন | ৪ ॥ 


পাহাড়ী্সরাগ: ॥ ক্রীড়া ॥ 


রাধিকা হারা বড়ায়ি বুলে থানে থানে। 

ভালমনে পথক লা দেখে নয়নে | 

নাতিনীর মোছে বড়ায়ি মনে বিমরিষে । 

কমণ উপায় করে জাঙ কোণ দিশে ॥ ১॥ 

পথ হারাইল বড়ায়ি মাঝ বৃন্দাবনে। 

দৈবে মে জাণএ যার যেহেন ঘটনে | ঞ্ন॥ 

মনেত গুণেত বডায়ি আধিক তরাসে। 

কথা গিআ পা্ড মৌএ' রাধার উদ্দেশে ॥ 

একসরী হলে মৌএ' হেন ঘোর বনে। 

রাধিক! এড়িআা আজি জীবৌ কেনমনে ॥ ২ ॥ 

কথো দূর পথ গিআ দেখিল বড়ায়ি। 

বৃন্দাবন মাঝে চরে শতদংখ্য গাই। 

তাক দেখি বডায়ির মনেত হরিষে। 

এহ! রাখোআল পু রাধার উদ্দেশে ॥ ৩। 

হেন মনে গুণী বড়ায়ি গেলাস্তি তথাঞ্ি”। 

দেখিল লগ্ুড় করে নীতিঅ! কাহ্াঞ্রি' | 

হরিষে মেলিলী বড়ায়ি তাহার পাঁশে। 

বাঁসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্তীদালে ॥ ৪ ॥ 

কবির উক্তি: রাধিকাকে হারাইয়! বড়াই স্থানে স্থানে ঘুরিতে লাগিল। 

বুডী ভাল করিয়া পথ দেখিতে পায় না। নাতিনীর জন্য ছুঃখিত মনে, কি 
উপায় করি কোন্‌ দিকে যাই, এই চিন্তা করিতে লাগিল | ১ ॥ মাঁঝবৃন্দাবলে 
বড়াই পথ হারাইয়৷ বসিল। কাহার অনৃষ্টে কি আছে তাহা বিধাতাই জানেন 
॥ঞ | বড় ভয় পাইয়া! বড়াই মনে মনে ভাবিতে লাগিল, কোথায় গেলে 


১৬৬ বড় চণ্ডীদাদের শরীরফকীর্ডন 


রাঁধার উদ্দেশ পাইব? গহনবমে বাধার অঙ্গ হারইিলাম, খাঁধাকে ছাড়িয়া 
আজ কি করিয়া প্রাণ ধরি ॥ ২1 খানিকট' পথ অতিক্রম করিয়া বড়াই দেখিতে 
পাইল বুন্দাবনের মধ্যে বছুসংখ্যক গাই চরিতেছে। তাহা দেখিয়! বড়াই 
খুশী হইয়া ভাবিল, এই বাঁখালকে বাঁধার উদ্দেশ জিজ্ঞানা করি ॥ ৩ ॥ 
মনে মনে এই কথা চিন্তা করিয়া বড়াই সেখানে গেল এবং পাচনি হাতে 
নাতি কানাইকে দেখিতে পাইয়া হ্ষ্টমনে তাহার নিকটে উপস্থিত হইল। 
চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪। 


পাহাড়ীআরাগঃ ॥ চিত্রক লগনী ॥ একতালী ॥ 


আচদ্িত বুটী দেখি বৃন্দাবন মাঝে । 

বিনয় করি] পুছস্তি দেববাঁজে ॥ ১ ॥ 

কথ"] হৈতে আইল] তোদ্ধে কিবা তোর কাজে । 
একলী বুলি কেছ্ছে বৃন্দাবন মাঝে ॥ ২। 
গোঠে হৈ আসি আঙ্দি বুটী গোআলিনী। 
আগুত চলিলী মোর সুন্দরি ব।তিনী ॥ ৩ ॥ 
পাছে পাছে জাইত্ে পথ হারাইল আদ্গি। 
মথুরার পথ পুতা কহিআ। দেহ তুদ্ষি ॥ ৪ ॥ 
সঙ্গে কেনে লা! বুল না নাতিনিখানী। 

কথ? তাক হারাইলে কহ তত্ববাণী ॥ ৫ । 

কি নাম তাহার কেহেন তার রূপ। 

আদ্ষার থানত বুট়ী কহিআর সর্প ॥ ৬। 

দধি বিকে জাইত্ে সঙ্গে মুর! নগরী । 

বৃন্দাবনে হারাইলে" জৈলোক্যস্থন্দবী ॥ ৭| 
নাতিনী হারাইলে" নামে চন্দ্রাবলী | 

কৌোঅলী পাতলী বালী স্থন বনমালী ॥ ৮ ॥ 
লরূপ কহিবৌ তরে মথুরার পথ। 

যেকাজ বোলে! তোম্বাক তাত কর সত ॥ ৯ ॥ 
বোল! এক বোলে | তৌকে ঘরে ধর মনে। 
তবেঁসি করিবৌ তোর রাঁধ। দরশনে | ১০ ॥ 


অথ তান্থুলখগঃ ১৬" 


তে! মোর লাতি যে দুগজ পরাণ । 

তোদ্ষার বোলত আম্বে না করিব আন ॥ ১১ ॥ 

সত্যে সত্যে করিবৌ মে! তোন্ধার বচন। 

যবে আন করে? তাক বধ বান্ধণ ॥ ১২ 

উদ্দেশ বুলিব যবে রাধিকার আন্মে। 

তবে ভালমতে তার রূপ কহ তোদ্ষে। ১৩॥ 

কাহ্ছের বচনে বড়ায়ি পাইল হুরিষে। 

বাদলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদালে ॥ ১৪ ॥ 

কবির উক্তি: বুন্দাবনের মধ্যে অকন্থাৎ বুড়ীকে দেখিয়া দেবরাজ কৃষ্ণ 

সবিনয়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন | ১ । কুফর উক্তি : কোথা হইতে তুমি 
এখানে আঙদিলে এবং কি কারণেই বা আসিলে? বুন্দীবনের মধ্যে একাকী 
ঘুরিয়া বেড়াইতেছই বা কেন ॥ ২ ॥ বড়াইর উক্তি: আমি বুড়ী গোয়ালিনী 
গোষ্ঠ হইতে আসিতেছি। আমার সুন্দরী নাতিনী আমাকে ছাড়িয়া অগ্রসর 
হুইয়। গিয়াছে ॥ ৩॥ পিছনে পিছনে যাইতে যাইতে আমি পথ হারাইয়! 
ফেলিয়াছি। তুমি বাবা আমাঁকে মথুরার পথটি বলিয়া দাঁও | ৪ | কৃষ্ণের 
উক্তি: নাঁতিনীকে লক্ষে লইয়া ঘুরিয়া' বেড়াও কেন? কোথায় তাহাকে 
হারাইলে ঠিক করিয়! বল ॥ ৫ ॥ তাহার কি নাম কেমন রূপ সব ভাল করিয়া 
বল।॥ ৬ বড়াইর উক্তি: ত্রেলোক্যন্ুন্দরী নাঁতিনীকে লইয়। দধিবিক্রয়ের 
উদ্দেশ্তে মথুর! অভিমুখে যাইতে যাইতে বৃন্দীবনের পথেই তাহাকে হারাইয়াঁছি 
॥ ৭॥ আমার নাঁতিনীর নাম চন্ত্রাবলী। হে বনমালী আমার নাতিণী 
কোমলাঙ্গী তন্বী বালিকা ॥ ৮ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : মথুরার পথ কোন্‌ দিকে তাহা 
তোমাকে বলিয়া দিব। কিন্তু সত্য করিয়া বল আমি যাহা বলিব ভাহা তুমি 
নিশ্য় করিবে ॥৯॥ আমি একটি কথা বলিব তাহাতে যদি সম্মত হও তাহা 
হইলে নিশ্চয় রাধার সহিত তোমার দেখা করাইয়! দিব | ১ ॥ বড়াইর উক্তি : 
তুমি আমার নাতি দ্বিতীয় প্রাণস্বরূপ। তোমার বাক্য অন্যথা করিৰ না ॥ ১১ 
সত্য করিয়া বলিতেছি তোমার বাক্য আমি পালন করিব। যদিনা কৰি 
আমার ব্রষ্ষহত্যার পাতক হইবে | ১২ কৃষ্ণের উক্তি £ রাধার সংবাদ যদ্দি 
বলিতে হয় তাহা হইন্ত্ো ভাল করিয়া! তাহার রূপের বর্ণনা কর ॥ ১৩। কবির 
উক্তি : কৃষ্ণরচনে বড়াই হষ্ট হইল। চতীদাস গাহিলেন ॥ ১৪ ॥ 


১৬৮ | বড চতীদাসেক শ্রীকফকীর্তন 
গুজ্ধরীরাগঃ ॥ রূপকং। 


কেশপাশে শোভে তার হুরঙ্গ ঘিন্দুর | 

সজল জলদে যে উইল নব সর | 

কনককমলকচি বিমল বদনে । 

দেখি লাজে গেলা চান্দ দুঈ লাখ যৌজনে ॥ ১॥ 

মুনিমনমোহিনী রমণী অন্থপাঁমা । 

পছৃমিনী আদ্বার নাঁতিনী রাঁধানামা ॥ গ্র। 

ললিত আলকপাতিকাতি দেখি লাজে। 

তমালকলিকাকুল রহে বনমাঝে ॥ 

আলস লোচন দেখি কাঁজলে উজল। 

জলে পমি তপ করে নীল উতপল ॥ ২। 

কদেশ দেখিআা শঙ্খত ভৈল লাজে। 

সত্বরে পসিল! সাঁগরের জল মাঝে ॥ 

কুচযুগ দেখি ভার অতি মনোহরে। 

অভিমান পা! পাঁকা দাডিম বিদরে | ৩। 

মাঝা খিনী গুরুতর বিপুল নিতন্বে। 

মত্ব রাঙ্জহংন 'জিণী চলএ বিলম্বে ॥ 

দিনে দিনে বাটে তার নন্থলী যৌবন । 

গাইল বড় চণ্তীদাস বাললীগণ ॥ ৪ | 

বডাইর উক্তি: তাহার কেশপাশে স্থরঙ্গসিন্দর দীপ্থি পাইতেছে, জল 

কৃষ্ণ মেঘের মধ্য দিয়া যেন নবস্র্য উদয় হইল। কনককমলের মত তাহার 
অশ্লান আননের ছ্যতি, তাহা দেখিয়া চন্্র ছুই লক্ষ যোজন দূরে প্রস্থান করিলেন 
| ১ ॥ আমার নাতিনী অন্গপম রূপবতী, দেখিলে মুনির মনও মোহপ্রাঞ্ধ হয়। 
পদ্মিনী সেই ভুন্দরীর নাম রাধা ॥ প্র ॥ তাহার অলকাবলীর ললিতকাস্তি 
দেখিয়া তমালকলিকাসমূহ অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছে॥। তাহার কজ্জল- 
শোভিত অলসলোচন দেখিয়া নীলোৎপল জলে প্রবেশ করিয়া তপস্যামগ্ 
হইয়াছে ॥ ২ | জুন্দরীর কণ্ঠদেশ দেখিয়া শব্ধের লক্দা হইল, মে 
ত্বরাসহকারে সমুদ্রের জলে গিয়া প্রবেশ করিল ॥ 8 ॥ তাহার মনোহর 
পয়োধরধুগল দেখিয়া পক দাড় অভিমানে বিদীর্প হইল ॥৩॥ তাহার 


দ্ধ ভাব লখ্ডঃ ১৬ 


কটিদেশ ক্ষীণ, এর পরার সারেজলার নুন এসির 
স্থদার, স্থন্ারীর নবযৌবন দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতেছে। বড়, চত্ীযাদ 
'গাহিলেন ॥ ৪ । 


দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥ 


অথব! কাঁনড়া ॥ যতি ॥ 


তোর মুখে রাধিকার রূপকথা স্থুনী | 

ধরিবাক না পারে] পরাণী ॥ বড়ায়ি ল। 

দারুন কুস্থমশর সুদ সন্ধানে । 

আতিশয় মোর মন হানে | বড়ায়ি ল॥ ১। 

পরাণ আধিক বডায়ি বোলে মো তোক্ষারে। 

রাধিকা মানাআ দেহ মোরে ॥ প্র ॥ 

কুম্বমিত তরুগণ বসন্ত সমএ। 

তাত মধুকর মধু পীএ ॥ 

স্থসর পঞ্চম শর গাঁএ পিকগণে। 

তেকারণে থীর নহে মনে ॥ ২॥ 

আতিশয় বাটে মোর মদনবিকার | 

তাত কর মোর উপকার ॥ 

এ থাঁনক আইলা বডায়ি আন্ধার ভাগে । 

মোর কাজ তোন্াতে লাগে ॥ ৩॥ 

একবার মোর তোদ্ষে কর উপকার। 

আদ্ে দেব নংলারের সার ॥ 

রাধিক1 মানাঅ! বড়ায়ি পুর মোর আশ । 

বাসলী১ বন্দী গাইল চণ্ডীদান | ৪ ॥ 

ক্লষের উক্তি : হে বড়াই, তোমার মুখে রাধিকার রূপের বিবরণ শুনিয়া 

আমি আর প্রাণ ধরিয়া! রাখিতে পারিতেছি না। মদনের দাকন পুষ্পশরের 
আঘাতে আমি অতিশয় কাতর হুইয়াছি ॥ ১॥ হে বড়াই, তুমি আমার প্রাণের 
অধিক প্রিয়, তোমাকে সকাতরে অনুরোধ করি, বাঁধাকে মম্মত করিক্বা আমার 
_ ১ছাড়। প্র- শিরে। 


১৭০ বডু চত্তীদাসের শ্রীকৃফকীর্তন 


কাছে আনিয়া দাও | ফ্॥ বসস্তকাল, বৃক্ষলতা কুন্ধুমিত হইয়াছে, তাহাতে 
মধুকর বসিয়। মধু পান করিতেছে। পিকগণ পঞ্চম স্বরে গাঁন ধরিয়াছে। তাই 
আমার মন ধৈর্য মানিতেছে না ॥ ২। হে বড়াই, আমি মদনজালায় অতিশয় 
কাতর হইয়াছি, তৃমি আমাকে উদ্ধার কর। আমার সৌভাগ্য বশতই তুমি 
আিয়াছ, দয়া করিয়। আমার এই কাঁজটি কর ॥ ৩॥ হে বড়াই, আমি ত্রিলোকের 
অধিপতি । তুমি বাঁধিকাকে বলিয়া-কছিয়া আমার আঁশ পূর্ণ কর। বড়াই 
একবার তুমি আমার এই উপকার কর। চণ্ডীদীদ গাহিলেন ॥ ৪ | 


আহেররাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥ 


আদ্ধে তোর বড়ায়ি তোঙ্ষে মোর নাতি। 

চিন্তিবেো তোন্ধার হিত পরাঁণশকতি ॥ 

তোন্ষার আস্তরে তাক করিবৌ শকতী। 

আয়র মানায়িবৌ করী অশেষ যুগতী | ১॥ 

বোলহ সুন্দর কান রাধার উদ্দেশে । 

তথণ গেলে তোর কাজ সাধিবে। হরিষে ॥ প্র ॥ 

এ সব কাজের আন্ে জাণিএ প্রবন্ধ । 

এতেকে তোদ্ধার তার হৈব নেহাবন্ধ ॥ 

পরাণ দিবাক পারে? তোন্বার বচনে। 

এ কাজ সাধিব আন্ষে করিআ! যতনে ॥ ২॥ 

আঘোড় যোড়ন আন্গে করিবাক পাবি। 

সে কি রাধিকা ভৈলী সীত৷ সতী নারী ॥ 

আদ্ধার হাথত দেহে কিছু ফুল পানে। 

তাক লআ! জাই আদন্গে রাধিকার থানে | ৩। 

বিলম্ব না কর বোল রাধার উদ্দেশে । 

আর কিছু দেহ কাহাই উত্তম সন্দেশে ॥ 

ঝাঁট করী জাই আন্দে রাধার উদ্দেশে । 

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাঁসে ॥ ৪ ॥ 

বড়াইর উক্তি : আমি তোমার বড়াই, তুমি আমার নাঁতি। স্থতরাঁং যথা- 

সাধ্য তোমার মঙ্গলের কথা অবস্থাই চিন্তা কবিব। তোমার জন্য নিশ্চয় তাহা 


অথ তাঙুলখণ্ড: ১৭% 


মন পাইতে চেষ্টা করিব, নানাবিধ যুক্তি দিক! তাহাকে তোমার গ্রতি আকৃষ্ট 
করিব ॥ ১॥ এখন, হে কৃষ্ণ) রাধার উদ্দেশ বলিয়া দাও । সেখানে গিয় 
আনন্দিত মনে তোমার কার্ধ সাধন করিব ॥ ঞ্রঁ॥ এসব কাজের কলাকৌশল 
আমার জানা আছে। তোমার জন্য আমি প্রাণ পর্যস্ত দিতে পারি। তোমাদের 
দুইজনের মধ্যে প্রেমবন্ধন হইবেই । আমি চেষ্টা করিয়া এ কার্ধ নিশ্চয় লাধন 
করিব | ২ যাহা অজোড় আমি তাহাকেও জুড়িতে পারি। রাধিকা আর 
এমন কি? নেকি সীতার মত সতী? আমার হাতে কিছু ফুল-পান দাও 
তাহ! লইয়] আমি রাধার কাছে যাই ॥৩॥ এখন আর দেরি না করিয়া 
রাধার উদ্দেশ বলিয়া! দাও আর আমার হাতে কিছু সন্দেশও দাও। আমি 
সত্বর যাইয়া রাঁধার সন্ধান করি। চণ্তীদাঁস গাহিলেন ॥ ৪ | 


পাঁহাভীআরাঁগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী প্রকীপ্নক ॥ 


কথা খানি খানি কহিল বডায়ি বসিআ! রাধার পাশে। 
কপূ্ব তান্বল দিগ্ধা রাধাক বিমুখ বদনে হাসে ॥ ল বডায়ি॥ ১॥ 
কহির কপুর তান্বল বডায়ি কহির নেত পাটোল। 
নেআলী মাহনী আরও নানা ফুল কে দিআ্া পাঠাইলে মোর ॥ 
ল বড়ায়ি | ২॥ 
আইস রাঁধ কহে! তোক্ষারে কৃষ্ণের পাঁচ আবথা। 
বিরহ জরে' তেহে জরিলা পাঠাইল তোদ্ষা বেখ1॥ ল রাধা ॥ ৩। 
এ বোল হ্থণিআ! নাঁগরী রাঁধা হাণএ সকল গাঁএ। 
যত নানা ফুল পাঁন করপুর সব পেলাইল পাঁএ | ৪। 
উঠিঝ! বড়ায়ি রাধাক বুইল হেন কাম না করিএ। 
নান্দের নন্দন ভুবন বন্দন তোর দরশনে জীএ ॥ ৫ | 
ঘরের সামী মোর সর্ধবাঙ্গে হন্দর আছে হুলক্ষণ দেহা!। 
নাদের ঘরের গরু রাখোআল তা সমে কি যোর নেহা ॥ ৬। 
যে দেব ম্মরণে পাপ বিমোচনে দেখিল হএ মুকতী । 
সে দেব সনে নেহা বাঢাইলে' হএ বিষুবপুবে স্থিতী | ৭| 


১৭২ বু চণ্ীদানের শ্ীকফকীর্তনন 


ধিক জাউ নারীর জীবন দে পস্থ ভার পড়ী। 

পর পুরুষের নেহাঁএ যাহার বিষুপুষে স্থিতীঠ ॥ ৮ ॥ 

নাগর শেখর নান্দের সুন্দর উপেখিল মতিমোষে | 

বাসলীচরণ শিরে বন্দিআ গাইল বড়ু চত্তীদাসে ॥ ৯ ॥ 

কবিপ্ন উক্তি : বভাই বাধার পাশে বসিয়া ধীরে ধীরে অনেক কথ! বলিল। 

তাহার পর তাহার হাতে কপ্পুর তান্বল দিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসিল ॥ ১॥ রাধার 
উক্তি: এ কর্পুর কোথায় ছিল, এ পান কোথায় ছিল, এই নেতবন্ত্ই বা 
আসিল কোথা হইতে? নবমলিক1 মালতী প্রভৃতি ফুলই বা আমার কাছে কে 
পাঠাইয়াছে ॥ ২ ॥ বড়াইর উক্তি : তবে তোমাকে বলি শোন। কৃষ্ণ বিরছ- 
জালায় বড়ই কাতর। বিরুলহদয় সেই কৃষ্ণই তোমার কাছে এইসব 
পাঠ।ইয়াছে ॥ ৩॥ কবির উক্তি; এ কথা শুনিয়৷ রাধিক1 নিজের শরীরে 
আঘাত হাঁনিতে লাগিল এবং ফুল, পান, কপ্ুরে পদাঘাত করিয়া ফেলিয়া! দিল 
॥ ৪ ॥ বড়াই তখন উঠিয়া বাঁধাকে বলিল: এমন কাঁজ করিতে নাই। 
ব্রিভুবনবন্দিত নন্দননান শ্রীকৃ্চ তোমাকে দেখিলে প্রীণে বাচিবে ॥ ৫ ॥ বাধার 
উক্তি: ঘরে আমার সবধাঙ্গন্দর হৃলক্ষণযুক্ত স্বামী আছেন। নন্দের ঘরের 
গোপালক রাখালের সঙ্গে কি আমার কখনো প্রেম হইতে পারে ॥ ৬ ॥ বড়াইর 
উক্তি; যে দেবতাকে ম্মরণ করিলে পাঁপ নাশ হয়, ধাহাকে দেখিলে মুক্তি হয়, 
ত্রাহার সহিত যে প্রেম করে বিষ্ঠলোকে তাহার স্থান হয় ॥ ৭॥ রাধার উক্তি : 
পরপুরুষের সহিত প্রেম করিয়৷ যাহার বিষুলোক লাভ হয় সে নারীর জীবনে 
ধিকৃ। এমন রমণীর স্বামী জলে ডুবিয়! মরুক ॥ ৮ ॥ কবির উক্তি: নাগরচূড়ামণি 
নন্দনন্দনকে রাধা বুদ্ধিত্রংশ হেতু উপেক্ষা করিল। বড, চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৯ ॥ 


রামগিরীরাগঃ ॥ বূপকং ॥ 
এত কালে বুটী তোর কেহ্ছে হেন মন। 
ভাল বুলিবে তোরে শুণী কোন জন ॥ 
আদি আন্ত এখো বোল না বোলসি ভাল । 
মারিবে! পরাণে তোকে জাণাআা! গোআল ॥ ১॥ 
দাকুণী বুট়ী তোর বাপেত নাহি" লাজ। 
তেকারণে মোক বোলসি হেন কাজ ॥ ল॥ ঞ্ু॥ 


১ অ। প্রঃ বিফুপরে হএ স্থিতী। 


তথ তাশ্বলখণ্ডঃ ১৪, 
বার বার না বুলিহ হেনক উত্তর । 
সামী ছুকবার মোর নহে। সত্তর | 
মে! যবে জাণেশ তোর হেন দুষ্ট মতী | 
তর্বে কেন্ছে আদিবে! মে। তোক্ষার নংহতী ॥ ২ 
তে! মোর বড়ায়ি মে! তোর নাতিনী। 
এবেসি তোন্বার মুখে শুণী হেন বাণী ॥ 
আর যর্ষে বোল মোবে ছেন পরিহাস। 
আবমি করিবে! তবে তোক্ষার বিনাশ ॥ ৩॥ 
এহা গুআ পান তোন্ষে আপণেই খাহ]। 
আপণাঁক চিহ্কিত কাহ্ছের থান যাহা ॥ 
এহা বুলী বড়ায়িক চড়ে মাইল বোষে। 
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥ 
বাধার উক্তি: বডাই এই বয়সে এ তোমার কি রকম মতিগতি? এসব 
কথা শুনিয়া তোমাকে কে ভাল বলিবে? আদি হইতে অস্ত পর্বস্ত একটি কথাও 
তো তুমি ভাল বলিতেছ না। গোপালক আইহনকে জানাইয়া তোমাকে 
গ্রাথে মারিব ॥ ১ ॥ বড়াই তোমার স্বভাব অতি মন্দ, তোমার একটুও লঙ্জা 
নাই, তাই আমাকে এমন কাজ করিতে বলিতেছ ॥ ঞ্॥ বারবার এমন কথ! 
আমাকে বলিও না। আমার স্বামী ছুর্বার এবং আমি স্বাধীন নহি। তোমার 
যে এমন দুষ্ট অভিপ্রায় তাহ! আগে জানিলে তোমার সঙ্কে আসিব কেন ॥ ২॥ 
তুমি আমার দিদিমা, আমি তোমার নাতিনী। তাই তোমার মুখে এমন কথা 
শুনিলাম। কিন্তু আর যদি এই রকম পরিহাসবাক্য বল তাহ! হইলে অবশ্যই 
ভোমার বিলাশ সাধন করিব ॥ ৩॥ এই পানন্থপাঁরি তুমি নিজেই খাও । ভাল 
চাও তো কৃষ্ণের কাঁছে একলাই ফিরিয়া যাও ॥ কবির উক্তি : এই বলিয়া রাধা 
ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বড়াইকে এক চড় মারিল। চণ্ডীদান গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 


গুজ্জবীরাগঃ ॥ যতিঃ॥ 
আইহনের ঘরে গিআ সাঝ লমএ। 
বড়ায়ি বুইল হেন আইহনের মাএ ॥ 
চিরকাল দধি দুধ ঘরে নঠ হএ। 
এবে মথুরাঁর ছাট জাইতে জ,আএ॥ ১॥ 


১৭৪ বড় চত্তীদাদের শ্ীরুষ্ককীর্তন 


বোল বাধিকারে' সহি বড়ই যতমে। 

যে জাএ বাধা কালি বড়ই বিহাণে | ধ। 

আঁপণে ভাবিআ! দ্বেখ ঘীর করী মণে। 

বিণী বিকীএ হএ গোআঁলের ধনে । 

আহোনিশি আন্ে সহি তোর ভাল চাহী। 

তেঁনি সংহতী করি নিতে চাহে রাহী ॥ ২ ॥ 

আদ্দে আপুণী জাইব লংহতি তাহারে । 

কেহে! তবে কিছ বোল বুলিতে না পারে। 

গোঁআলের বহু ঝি লইআ! জাইব আদ্ে। 

তার মাঝে রাঁধাহো পাঠাআ। দেহ তোদ্ধে ॥ ৩। 

হেনমতে আইহন মাএর আহুমতী | 

ৰড়ায়ি লই! দিল রাধিকার প্রতী । 

তবে ভৈল হাট জাইতে রাধিকার মতী। 

গাইল বড়, চণ্তীদীস বাঁসলীগতী ॥ ৪ ॥ 
কবির উক্তি : জন্ধ্যাকালে আইহনের গৃহে গিয়। বড়াই আঁইহনের মাকে 
এই কথা বলিল। বড়াইব উক্তি : অনেকদিন যাবৎ দুধিছুধ ঘরে ন্ট হইতেছে । 
এখন মথুরার হাটে যাওয়া উচিত ॥ ১॥ সখী রাধিকাকে ভাল করিয়া বল যেন 
কাঁল খুব লকালে উঠিয়া যায় ॥ প্র ॥ তুমি মনস্থির করিয়া নিজেই ভাবিয়া দেখ 
না, বেচাকেনা না হইলে কি গোয়ালার ধন বাড়ে? আমি দিবারাজ তোমার মঙ্গল 
কামনা করি তাই রাঁধাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে চাই ॥ ২।॥ আমি নিজেই 
তাহার সক্ষে যাইব, তাহা হইলে কেহ কোনো! কথা বলিতে পারিবে না। 
গোয়ালার বউ-ঝিদের লইয়া! আমি যাইব । রাধাকেও তুমি তাহাদের সঙ্গে 
পাঠাইয়। দিও ॥৩॥ কবির উক্তি: এইভাবে বডাই রাধিকাকে আইহনের 
মায়ের অন্ুমতি আনিয়া দিল। তখন বাঁধা হাটে যাইবার অন্ত প্রস্তত হইলেন। 
বড় চণ্তীদান গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 


আহে্ররাগঃ | একতালী ॥ 


দ্বৃত দধি ছুধ ঘোলে' নাজিআ! পসার। 
নেত বসন দিতা! উপরে তাহার ॥ 


অথ তা লখণ্ডঃ ১৭৫ 


আন্ুমতী লা রাধা লান্থুড়ীর থানে। 

লাল বেশ করে রাধা বডই বিহাঁণে ॥ ১॥ 

মথুয়! চলিলী রাঁধা বড়ায়ির সঙ্গে । পু 

সব নখিজন লা আতি বড রঙ্গে ল। ঞ্॥ 

কমলবদনী রাধা হরিণনয়নী | 

আনত কপাল তার আধ শশি জিণী। 

কপোনল যুগল তার মহুলের ফুল। 

ওঠ আধর তার বন্ধুলীর তুল ॥ ২। 

তিলফুল জিণী নাসা কথু সম গলে। 

কনকমূথিকামাঁলা বাহু যুগলে ॥ 

কমলকলিক! সম তার পয়োভারে | 

ডমরু সদৃশ মধ্য নাভি গভীরে ॥ ৩॥ 

গুর জঘন নিতম্ব উক করিকরে । 

চরণযুগল থলকমল আকারে ॥ 

করিরাজ জিণী রাধা করিল গমনে। 

গাইল বড চণ্তীদাস বাদলীগণে ॥ ৪ | 

কবির উক্তি : রাধা ঘ্বত দধি ছুধ এবং ঘোল দিয়া পসরা সাজাইয়া তাহার 

উপর নেতবস্ত্রের আবরণ দিলেন। অতি প্রত্যুষে শাশুড়ীর অনুমতি লইয়া 
মনোহর বেশ পরিধান করিলেন ॥ ১ ॥ বডাই ও সখীদের মহিত আনন্দিত মনে 
মথুরায় চলিলেন ॥ ঞ॥ রাধার মুখখানি শতদলের মত স্থনার, নয়ন দুইটি 
হরিণের মত চঞ্চল। আনতকপাঁল অধচন্দ্রের শোভাকেও জয় করিয়াছে । 
মহুয়ার ফুলের সহিত তাহার গগুহয়ের তুলনা হয়, তাহার ওষ্ঠ ও অধর বন্ধুলী 
ফুলের ম্যায় রক্তিম ॥ ২॥ রাধার নাসিকা তিলফুল অপেক্ষাও সুন্দর, কঠদেশ 
শব্ডের স্তায় সুদর্শন, ছুই বাহু যেন স্বণযৃথিকাঁর ছুইটি মালা, পয়োধরযুগল যেন 
দুইটি পদ্মকোরক। কটিদেশ ডমরুর মত, নাভিদেশ গভীর ॥ ৩। রাধিকার 
জঘন নিতদ্ব গুরুভার, চরণতল স্থলপত্মের মত, গজরাজনিন্দিত গতিতে সে 
মথুবার পথে চলিল। বড চত্তীদাস গাহিলেন | ৪ 


অথ দানখণ্ডঃ 
দেশাগরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ | 


দিশের সিন্দূর তোর লামে। 
মাথার কেশ স্থবেশে | 
আদ্দাকে ন৷ চিহ্নছদি তোঞ্চি'। 
সব গোপীরঞ্চন কান্কাঞ্িং ॥ ১ ॥ 
দান আন্ধার পরমাণে। এ রাধা ল। 
না৷ কর'মনে আন ভানে | ধ্॥ 
স্বৃত দুধ লতা তৌগ" যাসী। 
ধাআ ধা মুর! পালামী ॥ 
আহ্ধ! ছাড়ী জাইৰি কোগ পথে। 
আজি পড়িলা মোর হাথে ॥ ২। 
মুঠি এক মাঝা বাএ হালে। 
তা দেখি মূনিমন টলে॥ 
ডাকর ভালিম ছুঈ কুচে। 
নান্দন্থৃত কাহ্বাঞ্ষি'কে রূচে ॥ ৩। 
হবি যাহা মোর মব দানে। 
নহে দেহ আলিঙ্গন দানে ॥ 
রাঁধা মোর না! কর নিরাশে। 
গাইল বড় চত্ীদাসে | ৪ ॥ 
কফের উক্তি: তোমার সীমস্তে সিন্দ,র শোভা পাইতেছে, মাথার কেপরাি 
রি । আমি কষ, সকল গোপীর মনোরঞ্জন করি। আমায় তুমি চেন ন 
॥ 1 রাধিকে, আমি দানী, দান আদায় করিয়া থাকি, আর কিছু ভাবিও ন 
॥ &॥ তুমি ঘবৃত দি ছুধ লইঘ! যাও, চুটিয়া ছুটিয়! মথুরায় পলায়ন কর। আঁ 
আমার হাতে পড়িয়াছ, আজ আঁমাঁকে এডাইয়! কোন্‌ পথে যাও দেখিব | ২। 
ডোমার কটি এত জীণ যে হাতের মুঠিতে ধৰা] যায়, বাতাসে হইয়া পড়ে 


কথ দানখওঃ ১৭৭ 


তাহ! দেখিয়া! মুনির মনও বিচলিত হয়। পরিণত দাড়িত্ের মত তোমার 
স্তনযুখল নন্দনন্দন শ্রীকফের প্রীভিকর | ৩ ॥ আমার প্রাপ্য সব দ্বান শোধ কিয়! 
যাও নছিলে আলিঙ্গন দাও। রাধা আমাকে নিরাশ করিও না। বড় 
চণ্ীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 


ভাঠিআলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥ 


এক ভাল না বোলে নিলজ চক্রপাণী। 

রতি পিতিআশে ভৈল পথে মহা্দাণী ॥ 

যোল শত গোগী জাএ আপণ ইছাঁএ। 

ঘীরণ করম দোষে আদ্ধাকে রহাএ ॥ ১॥ 

পরাণে১ বড়ায়ি মোর কর প্রতিকার । 

তোর পরমাদে ঘর জাণ্ড একবার ॥ প্র ॥ 

তার গোঁত মুণ্ডিলেক আক্গার যৌবনে । 

কিসকে বাখানে কাহু মোর ছুঈ তনে ॥ 

চির কাল জীউ মোর সামী আইহন। 

আন্ুপাম বল বীর মতীএ' গহন ॥ ২ ॥ 

সব খন পরদাীরে উদগত মতী । 

এতেকে বুঝিল তার বড় কুল জাতী । 

তা সমে নাহি"ক বড়ায়ি মৌর কোণ বোল। 

মিছ। নঠ করে কাহ্ু মোর দ্বৃত ঘোল ॥ ৩॥ 

থণ্ডউ সব জঞ্জাল আর ঠেঁটা দান। 

মিছ! কেন্ছে করে কাহ্ছাঞ্চি মোর অপমান ॥ 

তার পতি যোগ নহে আন্ষার যৌবন। 

গাইল বড, চণ্তীদাস বাসলীগণ ॥ ৪। 

রাঁধার উক্তি: বড়াই গো, নির্লজ্জ চক্রপাণির একটি কথাও সু রর ৃ 
রতিংপ্রত্যাশায় পথে মহাদানী সাঁজিয়া বসিয়াছে। যোলশত গোর্সি 
স্বাধীনভীবে যাঁওয়া-আসা করিতেছে । আমার কপাল মন্দ, তাই আমাকেই 
পথে আটকাইয়া রাখে ॥ ১॥ গ্রাঁণৈর বড়াই, ভুমি ইহার একটি প্রতিকার কর, 
১অ!প্রঃ অ। প্রঃ পরাণ । 
১৪ 





১৭৮ বড়ু চতীদাসের প্রীরুষ্ণকীর্তন 


তোষার দয়ায় একবার বাড়ি ফিরি ॥ঞ॥ আযার যৌবনে (তার গোত 
মৃণ্ডিলেক ?)। আমার স্বনযুগ্গলের ব্যাখ্যান করে কেন? আমার স্বামী 
আইহন চিরজীবী থাকুন-ধাহার বলবীর্য অতুলনীয়, ধাহার বুদ্ধি অতিশয় 
প্রথর ॥২। কৃষ্ণ সর্বদাই পরত্ত্রীর প্রতি আসক্ত, তাহাতে বোঝ যায় তাহার 
জাতিকুল ক বড। তাহার সহিত আমার কোনো সংস্পর্শ নাই, সে কেন 
অনর্থক আমার ঘ্বত ঘোল নষ্ট করে ॥ ৩ ॥ মিছামিছি সে কেন আমায় অপমান 
করে। এই সব গণগুগোঁল, দানের নামে এই সব ধৃষ্টতা এবার বন্ধ হওয়া 
আবশ্তক। আমার যৌবন তাহার উপভোগের যোগ্য নহে। বড চণ্ডীদবাস 
গাহিলেন॥ ৪ ॥ 


আহেররাগ: ॥ একতালী । 


বাটদান হাটদান লইলেশ রাজঘবে। 

রর তেকারণে আইলে" মোএ যমুনার তীরে ॥ 
নিতি নিতি যাহা তোদ্ে মথুর] নগারে। 
সব ক্ষবিধান দান দেহ ত আম্বারে ॥ ১।॥ 
দিবেহে দধিব দাণ স্থনহ গৌআলীনী । 
কংসেব বিষএ আদ্ধে হইএ মহাদাণী ॥ ল॥ ঞ্॥ 
দেহ দধি ঘ্বৃত দান যত হএ লেখে। 
পপারের দান দিআ] যাহা একে একে ॥ 
অভরস না কর সত্য আন্দে বুইল। 
তোন্গার কারণে আদ্দে মাহাঁদাণ লইল ॥ ২॥ 
আন্ধার বচন তোদ্দে শুন শশিমুখী । 
নেহত লাগিঅ। শত পঞ্চাস উপেখী ॥ 
এহা জাণী মোকে দেহ আলিঙ্গন দানে । 
আপণ গৌবব রাধা রাখহ আপণে ॥ ৩॥ 
লেখ! করে কাহ্থাঞ্রিত আঁপণে খড়ী পাভী। 
বাকী তৈল রাধা তোতে নব লক্ষ কড়ী। 
হএ নহে রাধা আপণে লেখা কর। 
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥ 


অথ দানখওঃ ১৭ 


কৃষ্ণের উক্তি: রাজার কাছে পথের শুক এবং হাটেব শুষ্ক আদায় করিবার 
ভার লইয়াছি, সেইজন্য যমুনাকূলে আদিলাম। তুমি প্রতিদিন ষথুরা নগরে 
যাও, বিধিমত নকল দান এবার আমাকে দাও দ্বেখি ॥১॥ হে গোঁপিনী, 
কি কি দান দিতে হইবে শোন। দধি দ্বৃত প্রভৃতি পপরাঁর সব জিনিসের দাম 
হিপাবমত এক এক করিয়া দাও। অবিশ্বাস করিও না, সত্যই বলিতেছি 
আমি তোমার জন্যই মহাদীন গ্রহণ করিয়াছি ॥২॥ শশিমুধী রাধিকা, আমার 
কথা শোন। প্রেমের জন্ত লোকে অনেক তাগ করে_-এই কথা মনে রাখিয়া 
আমাকে আলিঙ্গন দাও। নিজের মান নিজেই রক্ষা কর ॥ ৩ রুষ্ণ নিজেই 
খড়ি পাতিয়! হিসাব করিয়া বলিলেন, রাধা, তোমার নয় লক্ষ কড়ি বাকী 
পড়িয়াছে। না হয় নিজেই হিদাব করিয়া দেখ । বড় চত্রীদীস গাছিলেন ॥ ৪ ॥ 


পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া! ॥ লগনী॥ 


বারহ বরিষেকের মোর মাহাদান। 
শুণ তোন্ষে আল রাঁধা পাঁজী পরমাঁন ॥ ১ ॥ 
নিতি দধি বিকে জা মথুরার হাটে । 
মিছাই কাহ্কাঞ্রি” তে! আগোলসি বাটে ॥ ২ ॥ 
আতি বিতপনী রাঁধা পরিধান পাট । 
আলকে তিলক তোর শোভএ ললাট ॥ ৩ ॥ 
বড়ার বুআরী আঙ্গে বড়ার সভাএ। 
কার কাচ আলিতে না দেও মোএ পাএ | ৪ ॥ 
বারহ বরিষের দাণ স্থনহ মুগধী। 
মোহোর করমে তোদন্া আণি দিল বিধী ॥ ৫॥ 
রাখোআল কাহ্াঞ্রি” তোর রাখোআল মতী ৷ 
পাতরে একসরী পাইলে" নিমাথিতী ॥ ৬॥ 
রাখোআল, হত্বা তোর কংসের গোসাঞ্চি । 
তরিভূুবনে আক্ষা সম আর বীর নাহি" | ৭॥ 

"*  কাহাক দেখাহ তভোষ্ষে এত বীরপণে । 
টাকারের দ্বাএ কংসে লইব পরাণে ॥ ৮ ॥ 


১৮ বড় চতীদাসের ভ্ীকষকীর্তন 


তোর কংসে মোর কিছু করিতে না পাঁরে। 

তোক্ষারি সে রূপে মোরে মারিবারে পাবে ॥ ৯ | 

না বোল না বোল কাহ্াঞ্রি' হেন পাপবাণী। 

তোদ্ষে ভালে জাণে! আন্গে আইহনের রাণী ॥ ১৭ ॥ 

বারহ বরিষেকের দিআ যাহা দাণে। 

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ১১ ॥ 

কের উক্তি: হে রাধা, বার বৎসরের মহাদীন তোমার কাছে বাকী 
পড়িয়াছে, এই পঞ্জিকা তাঁহার প্রমাণ ॥ ১ ॥ রাধার উক্তি : হে কানাই, আমি 
প্রতিদিন মখুরার হাটে দধি বিক্রয় করিতে যাই । আজ মিছামিছি তুমি আমার 
পথরোঁধ করিতেছ ॥ ২॥ কৃষের উক্তি : বাঁধা তুমি পরমরূপবতী। তোমার 
পরিধানে পট্টবন্ত্র। তোমার ললাটে অলকাতিলকা1 শোভা পাইতেছে ॥ ৩॥ 
রাধার উক্তি: আমি উচ্চবংশের বধূ, আমার ম্বভাবও মহৎ কুলের অনুরূপ । 
আমি কাহারও কীচা (জমির) আলে পা দিই না ৪॥ কৃষ্ণের উক্তি: 
অল্বুদ্ধি রাঁধা তোমাকে বলি শোঁন। বাঁর বৎসরের কর তোমার কাছে পাই। 
আজ আমার ভাগ্য ভাল, বিধাতা! তোমাকে আনিয়া দিয়াছেন ॥ ৫ ॥ রাধার 
উক্তি: কৃষ্ণ, তোমার বৃত্তি বাখালী, তোমার চরিত্রও রাখালের মত। প্রান্তরে 
একলা অসহায় পাইয়া আমাকে অপমান করিতেছ ॥৬॥ কৃষ্ণের উক্তি : 
রাখাল হইয়াও আমি তোমাদের কংসেরও প্রভু । ত্রিভুবনে আমার দমান বীর 
আঁর একজনও নাই ॥ ৭॥ রাধার উক্তি : এত বীরপনা কাহাকে ধেখাইতেছ? 
কংস খড়েগর এক আঘাতে তোমার প্রীণ লইবেন | ৮ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : তোমার 
কংস আমার কিছুই করিতে পারে না । আমাকে যে মারিতে পারে সে 
কেবল তোমার রূপ ॥ ৯ ॥ রাঁধাঁর উক্তি : ছি ছি কৃষ্ণ এমন পাঁপকথা বলিও 
না। আমি যে আইহনের পত্রী ইহ! তুমি ভাঁল করিয়াই জান ॥ ১০ ॥ কৃষ্ণের 
উক্তি: তবে বার বৎসরের বাকী দান শোধ করিয়া যাও। বড় চশ্তীদাস 
গাহিলেন ॥ ১১ ॥ 
রাঁষগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা | 

এহে। 

সকল বএসে মোর এগার বরিষে। 

বারহ বরিষের দান চাহ মোরে কিসে ॥ 


অথ দানথণঃ ১৮১ 


এতেকে বুঝিল তোর কাজের ভাষ। 

গ্লোক হুণিলে তোকে ছৈব উপহাস ॥ ১। 
পদ্থ ছাড়ি দেহ কাহাঞ্চি' বিরোধ না! কর। 
তোর পুণে জাঞ্ড বিকে মখুরা নগর ॥ প্র॥ 
নাগরশেখর তোদ্ধে নামে বনমালী । 

তোর যোগ নে! মোএ আতিশয় বালী ॥ 
আধিক পীড়এ যবে ভুখিল ভষলে। 

তো নাহি" পাঁএ মধু কমলমূকুলে ॥ ২ ॥ 
বড়ার বহুআরী আন্ধে বড়ার ঝী। 

মোর কপ যৌবনে তোদ্ধাতে কী ॥ 

দেখিল পাকিল বেল গাছের উপরে । 
আরতিল কাঁক তাঁক ভখিতে না পারে ॥ ১॥ 
রৃতিকথা সখিমূখে না! পালে কানে। 
বারেক রাখহ কাহ্াঞ্চি' আন্ষার সমানে ॥ 
চরণে ধরে'! তোর দেব নারায়ণ । 

গাইল ৰড়ু চণ্তীদীস বাঁসলীগণ ॥ ৪ ॥ 


রাধার উক্তি: হায়, আমার বয়স মোটে এগাঁর বত্ধর, বার বৎসরের 
দ্বান কেমন করিয়|! চাহিতেছ? তোঁমার কাজের রীতি কি গ্রকার তাহা 
ইহাতেই বুঝা গেল। লোকে একথা শুনিলে তোমাকে উপহাঁস করিবে ॥ ১। 
হে কৃষ্ণ) বিরোধ ন! করিয়া আমার পথ ছাড়িয়া দাও, দৃিৃপ্ধ বিক্রয় করিতে 
মথুরা নগরে যাই ॥ ঞ্র॥ তুমি বনমালী নাগরচূড়ামণি, আমি নিতাস্তই বালিকা, 
তৌমার যোগ্য নহি। ক্ষষধার্ত ভ্রমর অতিশয় পীড়ন করিলেও কমলকলি হইতে 
মধু পায় না ॥২॥ আমিসম্ান্তলোকের বধূ, সন্তবান্তলৌকের কন্যা, আমার 
ব্ঈপযৌবনে লোভ করিয়া তোমার কি লাভ? গাছের উপরে পাক! বেল 
দেখিয়া কাকের লোভ হয় কিন্তু সে বেল সেখাইতে পারে না ॥ ৩।॥ আমি 
মখীমুখেও বৃতিকথা শুনি নাই। হে কৃষ্ণ| তুমি আমার মান রাখ, হে নারায়ণ 
আমি তোমার পায়ে ধরিয়া মিনতি করি। বড়, চণ্তীদাঁম গাহিলেন। ৪। 


১৮২ বড় চত্ীদালের প্রীকষ্ককীর্তন 
মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী । 


তোর রূপ দেখি মোর চিত নহে থীর। 

প্রাণ থেস্ন ফুটি জাএ বুক মেলে চীর ॥ ১॥ 

যার প্রাণ ফুটে বুকে ধরিতে না পারে। 

গলাত পাথর বান্ধী দছে পসী মরে | ২॥ 

তোদ্ধে গাঙ্গ বারানসী সরূপেঁসি জাণ। 

তোদ্ষে মৌর সব তীখ তোদ্ধে পুণাস্থান ॥ ৩ ॥ 

এ বোল বুলিত্ে কাহ্ন না বাঁসি লাজ । 

তোদ্ষার মাউলানী আদ্দে শুণ দেবরাজ ॥ ৪ | 

হইএ আঙ্গে দেবরাজ তোদ্ধে মৌর রাণী। 

মিছাই সম্বপ্ধ পাত ভাগিন1 মাউলানী ॥ ৫| 

এ বোল বুলিতে তোর মণে বড় স্থখ। 

পরঘর পইসে যেহু চোর পাঁটাবৃক ॥ ৬॥ 

ভাল বোল বুলিলি তো! চন্দ্রাবলী রাণী। 

আন্বীর মণের কথা কহিলে' আপুণী ॥ ৭॥ 

বিরহে পুঁড়িআ৷ কাহ্ন হাকল বিকল। 

জরুআ দেখিঅ'? যেহু কচক আম্বল | ৮ ॥ 

জাইবার বাসনা তোদ্ষে ছাড়হ গোআলী । 

গাইল বড়ু চণ্তীদাস বন্দি বাসলী ॥ ৯॥ 

কের উক্তি: তোর রূপ দেখিয়! আমীর চিত্ত অস্থির হইয়াছে । আমার 

বুক ফাটিয়া প্রাণ বাহির হইয়া যাইতে চাহিতেছে ॥ ১॥ বাঁধার উক্তি : প্রীর্ 
যাহার ফাটিয়া বাহির হয়, বুক যে বাঁধিয়। রাখিতে পারে না, সে গলায় পাথর 
বীধিয়া জলে ডুবিয়া মরুক ॥ ২ কৃষ্ণের উক্তি : রাধা সত্য জানিও, তুমিই 
আমার গঙ্গা, তুমিই আমার বারাণসী। হে রাধা, আমার সকল তীর্থ আমার 
সকল পুণাস্থান তোমারই মধ্যে অবস্থিত ॥ ৩| বাঁধার উক্তি : ছি ছি একথা 
বলিতে তোমার লজ্জা! হয় না। হে দেবরাজ, আমি যে তোমার মাতুলানী ইহা 
ভুলিও না ॥9॥ কৃষের উক্তি: আমি দেবরাজ আর তুমি আমার রাণী। 
কেন মামী ভাগিনার মিথ্যা সঙবন্ধ পাতাইতেছ ॥ ৫ ॥ বাধার উক্তি : কোন্‌ 
সাহলে এমন কথা বলিতেছ ! যে চোর সে কি বুক ফুলাইয়া পরের ঘরে প্রবেশ 


অথ দানখওঃ ১৮৩ 


করে 1৬ ॥ কুফর উক্তি : চন্ত্রাবলী তুমি ভাল কথ! রলিয়াছি। আমার মনের 
কথাটি তুমি নিজেই বলিয়া ফেলিয়াছ ॥ ৭ ॥ বাঁধার উক্তি : মধনজালায় তূমি 
ছটফট করিতেছ। জরুয়ারোগী যেমন অন্বল দেখিলে লালায়িত হয় তোমার 
অবস্থা তেমনই হইয়াছে ॥ ৮ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : গোয়ালিনী, তুমি যাইবার আশ 
ছাড়। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৯ ॥ 


গজ্জরীরাগং ॥ রূপকং ॥ 


এক ঠাই বাঁট়িলাহো নান্দের ঘরে। 

চাগ্ডাল কাহ্াঞ্চি এবে বল করে ॥ 

দিঠিত পড়িলে বাঘত হএ লাজ। 

সোদর ভাগিনা হা! হেন তোর কাজ ॥ ১॥ 
কাহ্াঞ্চি লাজ নাহি তোরে । 
লাজ না বাদি তোএ গোঁকুল কাহ্ন। 
সোদর মাউলানীত সাধ মাহাদান ॥ ঞ্ ॥ 
জীবার উপায় নাহি' বোল মাহাদানী। 
বাছিআ পাইলি সোদর মাউলানী ॥ 

পোএব মুখে পরবত টলে। 

গুরু মাপে১ বেটিলের আলপ কালে ॥ ২ ॥ 
বারে বারে' কান মে দধি বিকে জাঙ। 
সমুচিত দান ঘাট তোর ন। ভাঙ্গা ॥ 
কিসের কারণে তো এবে করমি বল। 

বাপ মাএ গালি তোরে দিবৌর বিথর ॥ ৩ ॥ 
পুরাণ আগম বেদ করহ বিচার | 

দেখ যত পাপ হএ কৈলে" পরদার | 

যন কিছু বোলে মোএ' সব পরমাণে । 
গাইল বড়ু চণ্তীদাস বাসলীগণে ॥ ৪। 


১অ। প্রঃ পাপে। 


১৮৪ বড় চণ্তীদাপেক ভ্রীক্ণকীর্তন 


রাধার উক্তি: নদাগৃহে একই স্থানে বড় হইলাম। আজ দুষ্ট কানাই 
আমান প্রত্তি বল প্রয়োগ করিতেছে । চোখে চোখে পড়িলে রাঘেরও লজ্জা হয়। 
আর নিজের ভাগিন] হইয়া তোমার এমন কাজ ॥ ১। হে কৃষ্ণ, তুমি নিতাস্তই 
নির্লজ্জ । গোকুলে থাকিম্বাও তোমার একটু লক্জা নাই। তুমি নিজের মামীর 
কাছে দান দাধিতে চাঁও ॥ ধক ॥ নিজেকে মহাদানী বলিয়া! জাহির করিতেছ। 
তোমার কছে বীচিবার উপায় নাই। শ্ুন্ক আদীয় করিবার জন্য বাছিয়া 
বাছিয়! নিজের মামীকেই ধরিয়াছ। শিশুর ফুৎকারে পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়ে। 
অল্পদিনের মধ্যেই তুমি গুরুপাপে মগ্ন হইবে ॥ ২ ॥ আমি তো নিত্যই দধি বিক্রয় 
করিতে যাই, একদিনও তোমার নিয়মসম্মত দাঁনঘাট ভঙ্গ করি নাই। এখন 
কি কারণে তুমি বল প্রকাশ করিতেছ। তোমার মা-বাবাকে বিস্তর গালি 
দিব ॥ ৩॥ পুরাঁণ-বেদ-আগম বিচার করিয়া দেখিলে বুবিতে পারিবে পরদার- 
গমনে কত পাপ হয়। আমি যাহা বলিতেছি সবই সত্য। বডু চণ্তীদাস 
গাহিলেন | ৪ ॥ 


গুজ্জবীরাগঃ ॥ ঘতিঃ ॥ 


বাপ বসছ্ছল মোর নান্দোঘরে জাণী। 

কমণ কারণে রাঁধা! ঘোঁসসি মাউলানী ॥ 
মাঅ দেবকী মোব মামা কংসান্থর | 
তোদ্ধার সম্বন্ধ কথা আনেক দূর ॥ ১। 
নহসি মাউলানী রাঁধা সম্বন্ধে শালী । 
রঙ্গে ধামালী বোলে দেব বনমালী | ঞ্| 
মাউলানী মাউলানী বোলসি তুণ্ডে। 
মোর মহাপাঁতক পড়ু তোর মুণ্ডে। 
হেন যবে রাধা বোলসি আর বার । 
তাগু ভাগিব তোর কাহ্থাঞ্রি গোআল ॥ ২॥ 
কিকে তৌ নাগরি রাধা উপেখসি হখ। 
মুখ তৃলী চাহা মোর পালাউক দুখ । 
উন্নত পয়োধরে' ধরি মোরে চাপ। 
পালাউ আঙ্কার বিরহসস্তাপ ॥ ৩॥ 


অথ দানখণ্ডঃ ১৮৫ 


কে তোকে জানাইলে মাউলানী সন্বন্ধ। 

দুঈ আখি খাঁউ পড়ুক তার কন্ধ। 

শালী সম্বন্ধে সঘোধ নাবায়ণে। 

গাইল বড় চশ্তীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ । 

রুষণের উক্তি: নন্দগোকুলের বহুধেব আমার পিত! ইহা মকগেই জানে। 

তবু তুমি নিজেকে মামী বলিয়া ঘোষণ1 করিতেছ কেন? দৈবকী আমার মা, 
কংসাহধর আমার মামা । তোমার সহিত আমার যে সম্পর্ক দে অনেক 
দুরের |১॥ রাধা, তুমি মীমী নও, তুমি সম্বন্ধে আমার শীলী-_এইভাবে কৃষ্ঃ 
রঙ্গতরে পরিহ্াম করিলেন ॥ গ্র॥ তুমি বারবার মীমী মামী বলিতেছ কেন? 
আমার মহাঁপাতক তোমীর মাথায় পড়িবে। এমন কথা যদ্দি আর বল তাহা 
হইলে তোমার মাথায় ভাঁড় তাঙ্গিব ॥ ২॥ নাগরী রাধিকা, কেন বৃথা স্থখ 
উপেক্ষা করিতেছ? তৃমি একবার মুখ তুলিয়া চাও, আমার সকল ছুঃখ দূর 
ইউক। তোমার উন্নত পয়োধরে আমাকে পীড়ন কর, আমার বিরহসস্তাপ 
চলিয়া! যাক ॥ ৩ ॥ তোমাকে মামী-সম্পর্কের কথা কে বলিয়াছে? ঘে বলিয়াছে 
সে চোখ খাঁউক, তাহার দেহ অবশ হউক। শালী-সন্বন্ধে আমাকে সন্বোধন 
কর। বড়, চণ্ডীদান গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 


কোড়াঁরাগঃ ॥ দণ্ডক£ | 


হাঁথে খড়ী করী বোলে! মো কাহু। 
আইস ল রাধা লেখা করি দান ॥ ১॥ 
, আহঠ হাথ কলেবর তোর । 

ছুই কোটি দান তাহাত মোর ॥ ২। 
মাথাত কুস্থমমাল রচনে। 

এহাত আঙ্গার লক্ষক দানে ॥ ৩॥ 
চামর জিণিআ চিকুর তোরে । 

এহার দান দুঈ লাখ যোরে ॥ ৪1 
সিসের সিন্দ,য় ভুবন মোছে। 

এহার দান তিন লক্ষ হএ | ৫ ॥ 


১৮৬ 


১» 'আ। প্র: শ্রবণে। 


বড় চত্তীদাসের শ্ীকঞ্চকীতন 


নিশ্মল শশি তোর মৃখ দেখে]। 
এহার দান চারি লাথ লেখো ॥ ৬ ॥ 
নীল উতপল তোর নয়নে । 

এহাত মোর পাঞ্চ লাখ দানে ॥ ৭ ॥ 
গরুড সমান তোহোর নাশ] । 

এহাত ছয় লক্ষ দানের আশা ॥ ৮ ॥ 
শ্রব১ কুগ্ডল শে।ভএ তোরে । 

এহার দীন সাত লক্ষ মোরে ॥৯॥ 
মাণিক জিণিঞঙ1 দশন শোহে। 
এছার দান আঠ লাখ নহে ॥ ১০ ॥ 
বিশ্বফলতুল তোর আঁধবে। 

নব লক্ষ দান তাত আঙ্গাবে ॥ ১১ | 
কণ্ঠদেশ তোর কন্ধ, সমানে । 

দশ লক্ষ হএ এহাত দ্বাণে ॥ ১২ ॥ 
বাহু মুণাল কমল কবে। 

এগার লক্ষ দান তাহারে ॥ ১৩ ॥ 
নখপাতি তোব চন্দ্রিক জিণে। 

বার লক্ষ হএ এহার দানে ॥ ১৪ ॥ 
শ্রফলযুগল তোহোর তনে। 

এহার দ্াণ তের লক্ষ ধনে ॥ ১৫ | 
ত্রিবলি মাঝ বাএ হালে তোরে । 
চৌদ লক্ষ দান এহাত মোরে ॥ ১৬। 
উক তোর ন্বামকদলী সমানে । 
পঞ্চদশ লক্ষ এহার ধানে ॥ ১৭ | 
পদযুগ থলকমল আকাবে। 

ফোল লক্ষ দান তাহাত আন্দারে ॥ ১৮॥ 
হেম পাট জিণি তোহোর জঘনে। 
চৌষাঁঠ লাখ তাত মোর দানে ॥ ১৯॥ 


অথ দালখণ্ডঃ ১৬৮ গ। 


বিণি দান দিক্মা নাহি গমনে । 

বোলে দামোদর সত্য বচনে ॥ ২০ | 

মাথাএ বন্দিআ বামলীপাএ। 

আনস্ত বড় চণ্ডীদান গাএ॥ ২১ | 

কষণের উক্তি: আমি হাতে খড়ি লইয়া বলিতেছি-_হে রাধিকা, এস 

তোমার দানের হিসাব করি ॥১॥ তোমার দেহের মাপ সাড়ে তিন হাত। 
তাহার জন্য আমার প্রাপ্য দান ছুই কোটি মুত্রা ॥ ২॥ তোমার মাথায় যে 
ফুলের মালা, তাহার দান লক্ষ মুদ্রা ॥ ৩॥ চামরের অপেক্ষাও স্থন্দর যে 
তোমার কেশরাশি তাহার দান দুই লক্ষ মুত্রা ॥ ৪ ॥ তোমার সীমন্তের সিন্দব 
যাহ! দেখিয়! ভূবন মুগ্ধ হয় তাহার দান তিন লক্ষ ॥ ৫ ॥ তোমার মুখখানি যেন 
নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র। তাহার জন্য চারিলাখ লিখিলাম ॥ ৬ ॥ তোমার চোখ দুইটি যেন 
নীলপত্প। তাহার দান ধরিলাম পঞ্চ লক্ষ | ৭ | তোমার নাক গরুড়ের সমান, 
তাহার জন্য ছয় লক্ষ আশা করিতেছি ॥৮॥ তোমার কর্ণে কুগুল শোভ। 
পাইতেছে, ইহার দান সাত লক্ষ ॥৯॥ মাঁণিকানিন্দিত তোমার দৃত্তরাজি, 
ইহার দান আট লক্ষ না হইয়া পারে না ॥ ১০ ॥ বিদ্বফলের মত তোমার অধর, 
তাহার দান নয় লক্ষ ॥ ১১ ॥ তোমার কণ্ঠদেশ শঙ্খের মত সুন্দর, তাহার দ্বান 
দশ লক্ষ হইবে ॥ ১২ ॥ তোমার বাহু দুইটি যেন মৃণাল, হাত দুইটি যেন পদ্ম । 
ইহার দান এগার লক্ষ ॥ ১৩ ॥ তোমার নখপংক্তির আতা চন্দ্রকিরণের অপেক্ষাও 
উজ্জল, তাহার দ্রান হইবে বার লক্ষ ॥ ১৪ ॥ তোমার স্তনদ্বয় যেন যুগ্ম জ্বীফল। 
তাহার দান ধরিয়াছি তের লক্ষ ॥ ১৫ ॥ ভ্রিবলী-চিহিত কটিদেশ এত ক্ষীণ যে 
বাতাসে আন্দোলিত হয়। তাহার জন্য চৌদ্দ লক্ষ দান দিবে ॥ ১৬ ॥ রাম- 
ক্দলীর সমান তোমার উকু, তাহার দান পনের লক্ষ ॥ ১৭ ॥ স্থলপদ্মের ন্যায় 
চরণযুগল, তাহার দান ষোল লক্ষ | ১৮ হেমপাঁটনিন্দিত তোমার জঘন, 
তাহার দান চৌষটি লক্ষ ॥ ১৯ ॥ আমি দামোদর সত্য কথা বলিতেছি, দান শোধ 
না করিয়া যাইতে পারিবে না ॥ ২০ ॥ আনন্ত বড় চত্ীদাস গাহিলেন ॥ ২১। 


কেদাররাগঃ ॥ রূপকং ॥ 
কিসের দান কাহ্ছাঞ্রিত কিসের ঘাট । 
কিসের আন্তরে কাহ্বাঞ্চি' আগোলসি বাট ॥ 


স্টলে 


রাধার উক্তি : দানই বা! কিসের? ঘাঁটই বা কিসের? হে কৃষ্ণ, আমার 
পথই বা আঁটকাঁইতেছ কি কারণে? কপট কৌশল করিয়া মিথ্যাই খড়ি 
পাতিতেছ। কংস এ কথ! শুনিলে, তুমি বিপদে পড়িয়। যাইবে ॥ ৪ ॥ মথুরার 
পথে আপিয়! কি জালাতনেই পড়িলাম ! তোমার ওই পাজি-পুথি বাম হাত 
দিয়! ছি'ড়িয়া ফেলিব ॥ ঞ ॥ রাখাল কৃষ্ণ, এমন কথা তোমার মুখে সাজে না । 
আমি সন্্রান্তজনেব শ্রী, তোমার কথা শুনিয়! লজ্জা পাই। স্বভাবদোষে তৃমি 
ইহলোক পরলোক ছুই নষ্ট করিলে । কোন্‌ সে নির্বোধ যে তোমাকে দানী 
নিষক্ত করিয়াছে ॥ ২ | অনর্থক অযৌক্তিক কথা বলিতেছ কেন? দেহে দান 
ধরা হয় এমন কথা তো কখনে। শুনি নাই । ঘ্বৃত দধি দুধ ঘোল- এসব পসরায় 
করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। ইহাদের উপর দান ধার্য করিতে পার ॥ ৩॥ 
আইহন বীর, ব্রিলোকবিখ্যাত। তুমি কি জান না আমি তাহার পত্বী? 
কি লাভের আশায় এখন সে কথা ভুলিলে? বড়ু চণ্তীদাম গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 


বড়ু চত্ীদাসেব শ্রীক্ষকীর্ভন 


মিছা খড়ি পাড় কাহ্চাগ্রি” কপট নাটে। 
কংশে শুণিলে" পড়ি যাইবে টাঁটে | ১ ॥ 

কি মোর ঝগড় তৈল মথুরার পথে । 

পাজী পুথী তোক্ষার চিরিবৌ বাম হাথে | প্র ॥ 
রাখোআল কাহ্াঞ্রি' ছে'তে হেন বোল সাজে । 
বড়ার বহছআবী আগে পাইএ বড় লাজে ॥ 

এ সব চরিতে তো নাঁসিলি দুঈ লোকে । 

কমণ মুগধে" বাটে দানী কৈলে তোকে ॥ ২। 
মিছে কেন্কে চক্র কাহ্ছাগ্রি” করহ বাখান। 
কথণাহো! নাহি" শুণী দেহত বসে দান । 

ঘুত ঘোল দধি দুধ পসারত জাএ। 

এহাতে সি দান লইতে তোম্ষার জুআঁএ ॥ ৩ 
অইহন২ বীর তিন লোর্কে ভালে জাণী। 
তোদ্ধে কি না চিহ্ন আদ্ষে তাহার রাণী | 

কি না লোভে কাহ্থাঞ্চি' ন| চিহ্ন এখন । 
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বানলীগণ ॥ ৪ | 


১ অ।প্র:আইহন। 


অথ দানখও্ঃ, ১৮৮ 
মালবরাগঃ ॥ ঘতিঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥ 
নীল জলদ সম কুস্তলভার]। 
বেকত বিজুলি শোভে চম্পকমালা | ১ | 
শিশত শোভএ তোর কামসিন্দব*। 
প্রভাত সমএ যেন উঠি গেল সুরা ॥ ২ ॥ 
ললাটে তিলক যেহ নব শশিকল] । 
কুগুলমণ্ডিত চাকু শ্রবণযুগলা ॥ ৩ | 
নাসা তিলফুল তোর আতী আছুপামা। 
গণ্স্থল শোভিত কমলদল সম] ॥ ৪ ॥ 
নয়নযুগল শোভে যেহেন খপ্রনে। 
ঈসত কটাক্ষে মোহে মুনিমনে ॥ ৫ ॥ 
বিশ্বফল জিণী তোর আধরের কলা । 
মাঁণিক জিণিআ! তোর দশন উজল! ॥ ৬ ॥ 
কণ্ঠ কন্ুসম কুচ কোকযুগল]। 
বানু মৃণাল কর বাতা উতপলা ॥ ৭॥ 
কনকচম্পক লম শোভে কলেবর]। 
মাঝা দেখি সিংহ গেল! পর্ববতকুহরা ॥ ৮ ॥ 
নাভি গভীর তোর প্রেয়াগ উপাম|। 
উকুষুগ রামকদলীতরুসমা | ৯ ॥ 
মন্থর গমনে যানি ভাগিবার ডরে। 
তা দেখিআ বনবাস লৈল করীবরে ॥ ১০ ॥ 
অমরপুরত নাহি হএ হেন রামা। 
বিধি কৈল জঙ্গমে কনকপ্রতিমা ॥ ১১ ॥ 
দেবান্থরে" মহৌদধি মথিল তোন্ধারে। 
গাইল বড়ু চণ্ডীদান বাসলীবরে ॥ ১১ ॥ 
কৃষ্ণের উক্তি : নীলজলদের ন্যায় তোমার কেশপাঁশ, তাহাতে বিছ্যুতৎরেখার 
মত শোভা পাইতেছে ঠাপার মাল! ॥ ১ ॥ সীমস্তে তোমার কামসিন্দ,র নবোদিত 


অ। প্র: কামমিন্দুরা। তৃমিকার পাঠপরিচয় অধ্যায় জ্টব্য। 


১৯৭ বড় চতীদাসের শ্রীরুষ্ধরীর্তন 


নুর্ধের স্যায় উজ্জ্বল | ২ ॥ নরশশিকলার মত ভোষার ললাঁটের তিলক) তোমার 
সুন্দর শ্রবপযুগল কুগুলমণ্ডিত ॥ ৩ ॥ তিলফুলের মত সুন্দর তোমার নাপিকা, 
কমলদলের মত মনোহর তোমার গণ্ডস্থল ॥ ৪ ॥ তোমার নয়নঘয় যেন যুগল 
খঞ্ধন। তাঁহার ঈষৎ কটাক্ষে মুনির মনও মোহিত হয় ॥ ৫ ॥ তোমার অধরের 
রক্তিমা বিষ্ষফলের মত; তোমাব দশনরাজি মাণিক্যের অপেক্ষাও অধিক 
দ্যুতিসম্পন্ন ॥ ৬ ॥ তোমার ক শঙ্খসদৃশ, স্তনদ্বয় যেন চক্রবাক্যুগল, ম্বণালের যত 
বাহু এবং রক্তপয্মের মত দুইটি কর ॥ ৭ ॥ তোমার দেহের রং কনকচাপার 
মত। স্ক্েমার ক্ষীণ কটি দেখিয়া সিংহ লজ্জায় পর্বতগহ্বরে প্রবেশ করিল 
॥ ৮ ॥ তোমার নাভিস্থল গভীর, প্রয়াগের সহিত তাহার উপম। হয়। রামকদলী 
বৃক্ষের মত তোমার উরুদ্বয় ॥ ৯ ॥ তোমার চলন দেখিয়া! মনে হয় পাছে ভাঙ্গিয় 
পড় তাই যস্থর পদে চলিয়াছ, সেই গমনভঙ্গী দেখিয়া করিবর বনবাসে গমন 
করিল ॥ ১০ ॥ অমরপুরীতেও এমন বূপমী রমণী নাই। বিধাত। যেন একটি 
সচল কনক প্রতিমা নির্মাণ করিয়াছেন ॥ ১১ ॥ দেবতা এবং অস্থ্রগণ মহাঁসমূত্র 
মস্থন করিয়া তোমীকে পাইয়াছেন। বড়, চণ্ডীদাদ গাহিলেন ॥ ১২। 


মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥ 


আবে ভৈরবপতনে গাঅ গড়া হলি গিআ। 
গঙ্গাজলে পৈন গলে কলসি বাদ্ধিআ] ॥ 
হেন যদি কর কাহ্থাঞ্চি আন্ধার বচনে। 
তবে তোর হএ পাপ সাগরে মোচনে ॥ ১ ॥ 
বিচারিআ চাহ কাহ্ছ।ঞ্ঃ আগম পুরাণে । 
কত পাপ হএ কৈলে' পরদার মনে | ঞ॥ 
তোর দুঈ উরু রাধা! ভৈরবপতনে। 
নিকটে থাকিতে দূর জাইবে! কি কারণে । 
তোর দুঈ কুচকুস্ত বাদ্ধি নিজ গলে। 

বোল রাধা পৈর্সো! মো লাবণ্যগঙ্গাজলে | ২॥ 
হন স্থুবদনী রাধা! আইহনের বাণী। 
পাপের খণ্ডনবুধী আ্গে ভালে জানী॥ প্র। 


অথ দানখণ্ড ১৪১ 


কিছ ন1 বুধসি কাহ্ছাঞ্চি' ধর বেবখা । 

আন বুলি আন পাঁতনি কথা । 

বৃঝিল কাহ্ছাঞ্ বুঝিল তোন্ধার মন। 

_ তোক্ষা! ছেন পৃথিবীত নাহি"ক টেটন 4 ৩॥ 

বিরোধ না কর কাহাঞ্চি' জাইতে দেহ ঘব। 

বিহাণ আইলাঠে। ভৈল তিঅজ পহর | ফ্র॥ 

আন্ধার বচন রাধা স্থুন পরমান। 

বিণি রতি পাইলে' তোঁক না এডিবে কাহু ॥ 

এআ] জানী বৈশ বাঁধ! আন্কার পাশে। 

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে | ৪ ॥ 

আন্ধার পশক রাঁধা আইস সত্ববে। 

নহে ত বাদ্ধিঅ] খুইবে! দানের আস্তরে ॥ ধ। 

রাধার উক্তি : ভৈরবপত্তনে গিয়া দেহ বিসর্জন কর। নহিলে গলায় 

কলসী বাঁধিয়া গঙ্গায় প্রবেশ কর। কেবল সাঁগরের জলেই তোমার পাপমোচন 
হইতে পারে ॥ ১ ॥ আগম-পুরাণ সব খু'জিয়া দেখ তো! পরদার গ্রহণ করিলে 
কত পাপ হয়॥ঞ্র॥ কৃষ্জের উক্তি: হে রাধা, তোমার উর দুইটিই তে। 
ভৈরবপত্তন। তাহা যখন নিকটেই আছে তখন আর দূরে যাই কেন? আর 
বলো তো তোমাব ছুইটি কুচকুন্ত গলায় বীধিয়া ওই লাবণ্যগঙ্গাজলে ডুব 
দিই ॥ ২॥ সুন্দরী শোন। পাঁপ কেমন করিয়! খণ্ডন করিতে হয় মে কৌশল 
আমার ভালই জানা আছে ॥ঞ॥ রাধার উক্তি : হে কৃষ্ণ, তুমি 
ধর্মব্যবস্থার কিছুই জান না। এক কথা বলিতে আর এক কথা পাঁড়িতেছ । 
তোমার অভিসন্ধি আমি বুঝিয়াছি। তোমার মত ধৃষ্ট আর দ্বিতীয় নাই ॥ ৩। 
বিরোধ করিও না, আমাকে গৃহে ফিরিতে দাও। সেই সকালে আিয়াছি, 
এখন বেল! তিনপ্রহর হইল ॥ঞ্॥ কৃষ্ণের উক্তি: রাধা, আমি যাহ 
বলিতেছি তাহা সত্য । রতিদীন না করিলে আমি তোমাকে ছাড়িব না। 
ইহা বুঝিয়া আমার পাঁশে উপবেশন কর। বাসলীকে শিরে বন্দন! করিয়া 
চত্তীদাদ গাহিলেন ॥ ৪ ॥ হে রাধা, শীপ্র আমার পাশে আাইস, নহিলে 
ধানের জন্য বাধিয়! রাখিব | ঞ্ন। 
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১৪৭ 


অথ দানখপ্তঃ ১৪৩ 
মালবরাগঃ | কপকঃ ॥ লগনী ॥ 


এত বড় রাজ তল ধনের কাতর । 

পথে মাহাদানী থুইল হেন আছিদর | ১॥ 

কাহারো আধিন নহে দেব বনমালী। 

আপণে গ্ছণ ল বোল রাধা! ল গোঁআালী ॥ ২॥ 

মোর দৃধি ঘ্বতে কেন্ছে তোদ্ধে মাহাদানী । 

তোদ্ষে ভাগিনা কাহ্াগ্রি' আদ্ষে ত মাউলানী ॥ ৩ | 

বাটে হাটে ঘাটে কাহ্াঞ্চি'র দান বটে। 

ভাগ মাথে যোল পন কড়াহে। নাহি" টুটে 1 ৪॥ 

সবে ষোল পোণ দেহ১ দধির পসারে। 

মিছাই ঝগড় কর কাহ্ছাঞ্ি” গোআরে ॥ ৫॥ 

পুরুব জনমে কৈল জলধি মথানে । 

তোদ্ষে লক্ষ্মী বাঁধা এবে আদ্গে হবি কানে ॥ ৬॥ 

সকল পুরুবকথ। মিছা! কহ তোদ্ষে। 

কথা কাহু হরি তোঙ্ষে কথ] লক্ষ্মী আদ্দে॥ ৭॥ 

তোন্দে ত ন1 জান বাধ] আঙ্কার মায়া । 

স্বগর্গ মত্য পাতালে আক্ষার এক কায়া ॥ ৮॥ 

রাখোআল হআ বোল জগতনিবাস। 

সৃণিআ! করিব তোরে লোক উপহাস ॥ ৯॥ 

বিণি দান পাইলে” আজি না এড়িবে! তোরে । * 

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ১০ ॥ 

রাধার উক্তি: রাজ! অর্থের জন্য এতই কাতর হইল যে এমন একজন 

ুষ্টীশয়কে মহাদ'নী নিযুক্ত করিল ॥ ১॥ কৃষ্ণের উক্তি: গোপবালিকা রাধা 
আমার কথা শোন। মনে রাখিও বনমালী কাহারও অধীন নহে ॥ ২ ॥ রাধার 
উক্তি: তবে আমার দধি-স্বতে তুমি মহাদান চাহিতেছ কেন? আমি তো! 
মামী আর তুমি তো ভাগিনা ॥ ৩॥ ক্কষ্ণের উক্তি : পথে ঘাটে বাজারে ষবত্রই 
আমার দানে অধিকার | ঘটপিছু ষোল পণ। তাহার এক কড়াও কম নছে ॥ ৪ ॥ 


১» অ।প্র:হেন। 
১৩ 


১৯৪ বড় চশ্ীধাদের ভীকষ্চকীর্তন 


রাধার উক্তি: পসারের জন্ত সর্বনদ্ধ ধোঁল পণ লও। ফুট তুমি অবিবেচক । 
মিথ্যা ঝগড়া করিতেছ | ৫॥ কৃষ্টের উক্তি: পূর্যজন্মে আমি লমৃদ্র মন্থন 
করিয়াছি । তুমি লক্ষী, এ জন্মে রাধা হইয়াছ। আমি হরি, এ জয়ে কৃষঃ 
হইয়াছি ॥৬॥ রাধার উক্ভজি; তুমি যে-সকল পূর্বক! বলিতেছ সবই মিথা। 
হে কৃষ্ণ তুমিই বা কোথাকার হরি আর আমিই বা কোথাকার লক্ষ্মী ॥ ৭ 
কৃষ্ণের উক্তি : বাধা, তুমি তো৷ আমার মায়! জান না। ন্বরগ-মর্ত্য-পাতাঁল, সর্বত্র 
আমার এক কায়া ॥ ৮ ॥ রাধার উক্তি : সামান্ত রাখাল হইয়! নিজেকে জগস্নিবান 
বলিত্বেছ । এ কথা শুনিলে লোকে তোমাকে উপহাস করিবে ॥৯॥ 
কফের উক্তি £ দান না পাইলে তোমাকে ছাড়িব না। বড় চণ্তীদান গাহিলেন ॥ ১০॥ 


পাহাড়ীআরাগঃ ॥ রূপকং ॥ 


পাখি জাতি নহো বড়ায়ি উড়ি পড়ি যাও। 
যর্থ। সে কাহনাঞ্চি র মুখ দেখিতে না পাও । 
হেন মনে করে বিষ খাআ মরি জাঙ। 
মেদনী বিদার দেউ পসিত! লুকাওড ॥ ১। 
সরূপে মরিবৌ তরে শুণহ বড়াঁয়ি। 

পঙ্থে বল করে যর্বে আবাল কাক্কাঞ্জি ॥ ক ॥ 
দধি খাঁএ ভাও ভাগে দুধে দেয়ি পাণী। 

সমৃদ্ধ না মানে মে ভাঁগিন] মাউলানী ॥ 

তিন লৌক খাঝা! বোলে আঙ্ষার গৌআলী । 
জগজনে বোলে সে ভাগিনা বনমাঁলী ॥ ২। 
শিশু হেন দ্বেখি কাছ বড় কাজ করে। 

এড় এড় বুলিতে আধিকে করে ধবে। 

তার বোল বুলিত্ে সব গাঅ বিষ জলে। 
নান্দো যশোদার পোজ পন্থে বল করে ॥ ৩॥ 
'আতিবড় দুজন বাটত কাহ্ন। 

বার বরিষের মোকে মাগে মাহাদান। 

দাণ ঘাটের কাহু এডু পতিআশে। 

বালী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ | 


জাধ দানখতঃ ২ ৭ 


রাধার উক্তি: বড়াই, পাখী হইয়া জন্মি নাই। নিলে এমন জারগায় 
উড়িয়া যাইতাম যেখানে গেলে কৃষ্ষের মুখ দেখিতে হইত না। এমন যনে 
হয় যে, বিষ খাইয়! মরি অথবা মেদিনী বিধীর্ঘ হউক তাহার মধ্য প্রবেশ 
করিয়! লুকাই ॥ ১। বড়াই, কফ যদি পুনরাগ্জ পথে বল প্রয়োগ করে তাহা 
হইলে সত্যই প্রাণত্যাগ করিব ॥ &॥ সে দধি খা, ভাড় ভাঙ্গে, দুধে জল 
চাঁলিয়! দেয়। মামী-ভাগিন| সন্বদ্ধ পর্যস্ত মানে না। তিন লোক খাইয়া 
বলে-_-আমার গোয়াপিনী। অথচ জগতের লোক জানে বনমালী আমার 
তাগিন] ॥ ২। তাহাকে দেখিতে ছোট বলিয়। মনে হয় বটে, কিন্ত আচরণ 
ঘড়র মত। যত বলি ছাঁড় ছাড়, তত আরও জোর করিয়া হাত ধরে। নন" 
ঘশোদার পুত্র পথে বাহির হইলেই বল প্রয়োগ করে। তাহার কথ! আর কত 
বলিব? বলিতে গা বিষের মত জাল! করে ॥ ৩॥ কৃষ্ণ অতিশয় ছুর্জন। 
পথ রোধ করিয়া! আমার কাছে বার বছরের দান চায়। তাহাকে বলিয়া! দিও 
ঘাঁটের দান ষেন আমার কাছে প্রত্যাশা না করে। চণ্ীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 


ভাঠিআলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥ 


আন ডাক দিআ] বড়ায়ি নাপিতের পো। 
কানড়ী খোপা বড়ায়ি মুণ্ডায়িবে! মো ॥ 
কাঁনড়ী খোঁপা১ বড়ায়ি মোর ছুই তন। 

যা দেখিঝ] কাহ্বাঞ্ি করস্তি যতন ॥ ১॥ 
কি কৈলি কি কৈলি বিধি নিরমিআ নাঁবী। 
আপনার মাসে হরিণী জগতের বৈরী | ঞ্র॥ 
আলকে তিলক বড়ায়ি কাজল নয়নে । 

এহা দেখি বেআকুল নান্দের নন্দনে ॥ 

আর না পিদ্ধিবে! বড়ায়ি স্থরঙ্গ পাটোল । 
এহ] দেখি মশাগে কাহ্ছাঞ্চি বিরহের কোল ॥ ২॥ 
মুছিআ৷ পেলাইবো বড়ায়ি সিশের সিন্দ,র | 
বাছুর বলয়া মো৷ করিবে শঙ্খচুর ॥ 


 অ। প্রঃ প্রীফলমুগল বা অন্থুয়প কিছু । তুমিকার পাঠপরিচয় অধ্যায় উর্টবয। 


১৯৬ বড় চণীফানের শ্রীকফকীর্ভন 


ছিত্ডিগ্জ। পেলাইবে বড়া সাতেদরী ছার। 

যা দেখিআ মাঙ্গে কাহ্থাঞ্চি' নিবিড় শৃঙ্গার ॥ ৩॥ 

হেন মন করে বড়ায়ি বহে পৈলী মরী। 

পরার পুরুষ সমে' ধামাঁলী না! করী ॥ 

ধামালী বুলিতে কান্কে না দিহলি আস। 

বাপলী শিরে বন্দী গাইল চণ্তীদাস ॥ ৪ ॥ 

রাঁধার উক্তি ₹ হে বড়াই, তুমি যাও নাপিতকে ডাকিয়া আন। আমি 

আমার এই কানড়ি খোঁপ। মুণ্ডিত করিয়া ফেলিব। আমার ছুই স্তন শ্রীফল- 
যুগল, তাহা! দেখিয়। কৃষ্ণ লুন্ধ হইয়াছে ॥ ১ ॥ হায় বিধাতা, নারীর জন্ম দিয়া 
কি দুঃখই না স্থট্টি করিলে? আপনার মাংসের জন্যই হপ্িণী জগতের বৈরী 
॥ ক ॥ আমার ব্দনের অলকা-তিলক1, আমার নয়নের কাজল, এইসব দেখিয়! 
নন্দনন্নন ব্যাকুল। দেখ বড়াই, আর আমি স্থরঙ্গ পট্টবন্্ পরিধান করিব ন]1। 
ইহা দেখিয়াই কৃষ্ণ আলিঙ্গন প্রার্থনা করে ॥২॥ আমার সীমস্তের মি'ছুর 
মুছিয়া ফেলিব, আমার বাহুর বলয় ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিব। আমার সাতনরী হার 
ছি'ড়িয়া ফেলিব।-_এইসব দেখিয়াই কৃ আলিঙ্গন চায় ॥ ৩॥ বড়াই, আমার 
মনে হয় জলে ডুবিয়া মরিব, তবু পরপুরুষের সহিত মন্দ আচরণ করিব না। 
বড়াই, কৃষ্ণকে তুমি উপদেশ দিও সে যেন আমার সহিত রঙ্গ না করে। 
চণ্ডীদাস গাহিলেন | ৪ | 


বাঁমগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥ 


কাল আখরে' তীন ভূবন বিচার 

কাল মেঘের জলে জীএ সংসার | 

কাল গ|ইর ক্ষীর লাগে বড় কাঁজে। 

কাল বতনে হার শোতে দেবরাজে ॥ ১॥ 
আকারণে মাল রাধা নিন্াসি ₹ষ্ণ কালা । 
সর্বাঙ্গে হন্দর নান্দো যশোদার বালা ॥ ক | 
কাঁল চিকুর শোভে মাথার উপবে। 

কাল ভুরুহী শোভে বদনকমলে ॥ 


অথ দানখওঃ ১৪৭ 


কাল ভ্রযরে কমলবন শোহে। 

কাল কাঁজনে১ নাবী জগজন মোহে ॥ ২। 

কাল নান" কোলে ধরে শশধরে । 

কাল আলকপাতী শোভএ কপোলে। 

কাঁল উতপল নয়নে শোভসি গোআলী। 

কাল সুন্দর দেহে শোভে বনমালী ॥ ৩। 

কাল মেঘের পাশে শোঁভে পুনমির চন্দ। 

এহা বুঝী না কর রাধা তো মন মন্দ ॥ 

কাল কাঙ্কের এবে ধরহ বচন। 

গাইল বড, চণ্তীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ | 

কৃষ্ণের উক্তি : কালো অক্ষর দিয়াই ব্রিভূবনের বিচার হয়। কালে! মেঘের 

জলে মংমাঁর জীবিত থাকে । কালে! গোকর দুধ অনেক কাজে লাগে । দেব- 
বাজ ইন্দ্র কালে! রত্বের হাবরেই শোভা পাইয়া থাকেন | ১॥ হেরাধা, কালো 
কষ্ণকে অকারণে নিন্দা করিতেছ। যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ সর্বাঙ্ষস্ন্দর | ধু ॥ 
কালে চুল হয় মাথার শোভা, কালো ভ্র-ছুইটি আছে বলিয়াই বদনকমলের 
শোভা, আর কালো ভ্রমরের জন্য পদ্মবন শোভ। পায়, আর কালো কাজল 
দ্রিয়াই নারীর] জগজনকে মুগ্ধ করে ॥ ২ চাঁদের কোলে কালো! কলঙ্ক সাজে, 
রূমীর গণ্ডদেশে কালো কেশের গুচ্ছ শোভা পায়। গোয়ালিনী রাধা, কাঁলো 
উৎপলের মত নয়ন-যুগলে তুমি শোভা পাইতেছ। আমি বনমালী, কালো দেহ 
লইয়াই সুন্দর | ৩।॥ কালো মেঘের পাশে পূর্ণিমার চন্দ্র শোভা পায়, ইহা 
বুঝিয়া মনকে বিমুখ করিও না। এখন কালো কৃষ্ণের কথা শোন। বড় 
চণ্তীদাস গাছিলেন ॥ ৪ ॥ 


বেলাবলীরাগঃ ॥ একতালী ॥ 


দহে পৈন্থ বড়ায়ি তিবীর জীবন । 
বৈর্ধি হজ! লাগিল এ রূপ যৌবন ॥ 


১অএঅ। প্রঃ কাছলে। 
২অ। প্রঃ লাঞ্চন। 


১৯৮ | বড় চততীষাসের প্রীরুষ্ককীর্তন 


এছ ছুখ বড়ায়ি গ খছিতে না পান্ধী। 

আপন গাঁএর মাসে হরিণি 'বিকলী | ১। 

হরি হরি সথন বড়ায়ি মধুর গমন নাহি । 

বৈরি হঙ্জা লাগিল এ কাল কাচ্ছাঞ্রি' 1 ঞ্র॥ 

কমণ আকন্তুভ ক্ষণে বাঢ়ায়িলে। প1। 

ইাছী জিঠী তাত কেছে। নাহি" দিল বাঁধ! ॥ 

সোদর ভাগিনা বড়াঁমি মাঙ্গএ নর্তী । 

দিবপ্ত পরাণ মে] করিবে! আত্মঘাতী ॥ ২1 

সোনার চুপড়ী বড়াঘি রুপার খড়ী। 

নেত আঞ্চল সে দ্দিঝ ত ওহাড়ী ॥ 

নঠ হল ছোল দুধ আর নঠ ঘ্বী। 

এড়ি জাএ মোক সব গোআলার বী॥ ৩॥ 

কান্দি জাণায়িবৌো কাশে। 

পাছে কাহ্থাঞ্রি” মোকে না দিছে দোষে ॥ 

বোলহ কাহ্ছাঞ্রি' এভে তেস্গু মোর আশ । 

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥ 

রাধার উক্তি: বড়াই, স্বীলৌোকের জীবন বড় দুঃখের । এ কূপ-যৌবন 

আমার শক্র হুইল। হায় বড়াই, হরিণী নিজের গায়ের মাংসের জন্যই বিকল 
হয়। আমারও সেই অবস্থা । এ ছুঃখ যে আর সহিতে পারি না॥১॥ হায় 
হায়, বড়াই কি আর বলিব? মথুরায় যাওয়া হইল না। কালে! কানাই 
বৈরী হইয়া! লাগিয়াছে | ফর ॥ কোন্‌ অশ্ুতক্ষণে পা বাড়াইলাম। না হাচি, না 
টিকটিকি, কিছুই তো বাধা দিল না। (তবু এমন বিপন্ন কেন?) আপন 
ভাগিনা সেকি না সুরত প্রার্থনা করে। আমি এ প্রাণ আর রাখিব না, 
আত্মঘাতী হইব ॥২॥ বড়াই গো, সোনার চুপড়িতে রূপার ঘট বাজাইয়া 
তাহাতে নেতবন্ত্রের আবরণ দিয়াছি। (কিন্তু কিছু কাজে লাগিল না।) 
ঘোল নষ্ট হইল, দুধ নষ্ট হইল, খি নষ্ট হইল। আর সকল গোক্সালিনী আমাকে 
ছাড়িয়া চলিয়া গেল ॥৩।॥ আমি কৃষ্ণের কথা কাদিতে কাদিতে কংসকে 
জানাইব, পরে যেন কৃষ্ণ মেজন্ত আমাকে দৌষ না দেয়। কুফকে বলিও যেন 
এখনও সে আমার আশ! ত্যাগ করে। চত্ীর্দাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 


অথ দ্বানখও? ১৪৪ 
ফ্েশাগযাগ? ॥ জীভ ॥ 


ঘরের বাহির হৈত্ে তেলিনি তেল বিচিত্ঠে 
কাল কাক রএ সুখান গাছের ভালে । 
আগে জুনা ঘটে নারী াছী জিঠিছে। ন। বারী 
চলিলে'! তাহার উচিত পাও ফলে ॥ ১। 
আচলে ন! ধর কাহ্াঞ্রি”...১। 
এড কাহ্ছাঞ্রি যাইবে মথুরার হাটে ॥ ক । 
ছের মথুরার হাটে লক্ষ জন রহে বাটে 
সন্জাক এড়িআ! আন্ধার লহ পরাণে। 
বিহা না কর আপণে কিসকে রাখহ ধনে 
আপনে না ভু'জ পরাক না কর দীনে | ২॥ 
ভাগিন। তোক্ষাক জানী আদ্ষে তোর মাউলানী 
ব্ল করিতে মেদিনী উলটি জাএ। 
তোক্ষে ত গোআল জাতী ছাড়হ ছেন বিমতী 
ঘর গিআ সম্বন্ধ পুছ মাএ ॥ ৩॥ 
আদ্দে আতিশয় বালী নবনীদলৎ কৌয়লী 
এহা বুঝি তেঙ্গ কাহ্বাঞ্জি আন্ষীর পাশে। 
মল্লিকাকলিক! পাশে ভ্রমব ন! পাঁএ রসে 
গাইল বড় চণ্তীদালে ॥ ৪ | 
রাধার উক্তি: ঘরের বাহির হইতে দেখিলাম তেলিনী তেল বেচিতে 
চলিয়াছে, শুফ ডালে বসিয়া কালো কাঁক ভাকিতেছে, শুন্ত কলস লইয়! নারীরা 
যাইতেছে । এ সব উপেক্ষা কবিয়া চলিয়া- আসিলাম, হাঁচি টিকটিকিও 
ম(নিলাম না। তাহার উচিত ফল পাইলাম ॥ ১॥ হে কৃষ্ণ, পথিমধ্যে অঞ্চল 
ধরিও না। ছাড়িয়া দাও আমি মধুরার হাঁটে যাইব | ঞ্ু | মধুরার হাটের পথে 
লক্ষ লক্ষ লৌক চলিয়াছে, তুমি সবাইকে ছাড়ি আমাবই প্রাণ লইতেছ। 
বিবাহ কর নাই, ধন জমাইয়! কি করিবে? নিজেও ভোগ কর না, অন্যকে ও 


১ কয়েকটি অঙন্ধর ছাড় গড়িয়াছে। 
৭ অ। প্রঃ লবলীদল। 


২০ বড়ু চত্তীধাসের ীকষ্ণকীর্তন 


দ্বীন কর না |২॥ তোমাকে ভাগিন! বলিয়া! জানি, আমি তোমার মামী । 
আমার প্রতি যদি বল প্রয়োগ কর তো পৃথিবী উলটিয়া যাইবে। তুমি জীতিতে 
গোয়ালা, এই মন্দবুদ্ধি পরিত্যাগ কর; ঘরে গিয়! মায়ের কাছে সম্বন্ধ জিজ্ঞাসা 
কর ॥৩॥ আমি নিতান্তই বালিকা, লবলীদলের মত কোমলা, ইহা বুঝিয়। 
আমাকে পরিত্যাগ কর। মল্লিকা্চুড়ির কাছে ভ্রমর রস পায়না। বড় 
চত্ীদীস ধাহিলেন ॥ 9 ॥ 


রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥ 


নাহি” পুরে কাহাঞ্রি'র প্রথম যৌবন । 

তর্বে কেন্ছে রতি প্রতি এত বড় মন ॥ 
এড়ায়িবারে কৈল বড়ায়ি এত পরকার । 
এখোই ন1 ধরে কাহ্ধাঞ্জি' উমত আকার ॥ ১ | 
আন্বা! মে সুরতি কান্ছের না জুআএ। 
মাঁণিকে হিরাঁক বিদ্ধে কে বা পাতিআএ | গর ॥ 
তাহার হোতিত নহে৯ আম্মার মরণ। 

হেন কাজ করিতে তাহার কেনে মন॥ 

এখো না বুঝিএ বড়ায়ি কাক্ের চারীত। 

যত কথা কহে কাহ্ছাঞ্চি' সব বিপরীত ॥ ২॥ 
পরাঁক ন] পুছে কাহ্াঞ্রিঃ না বুঝে আপণে। 
তাহাক উপায় নাহি' এ তীন ভুবনে ॥ 

সব লোক বোলে তারে কানন শিশুমতী ৷ 

এখো। জন নাহি' জাণে তার কাজ গতী | ৩ 
হেন পড়িহাসে কাহ্হাঞ্জিং তোদ্ধার কি মনে । 
মোর প্রতি যোগ হএ নান্দের নন্দনে | 
মাকড়ের ঘোগা কভে 1 নহে গজমুতী । 

গাইল বড়ু চত্ডীদাস বাদলীগতী ॥ ৪। 


১ অ। প্রঃ হাঁখত হএ। ভূমিকার পাঠপরিচয় অধ্যায় দষ্টষ্য। 
২ অ। প্রঃ বড়াই। 


অথ দান ২৬১ 


রাধার উক্তি: কৃষের প্রথম মৌবন এখনও পূর্ণ হয় নাই, তবু তাহার 
বতিরঙ্গে এত অনুরাগ কেন? আমি তাহাকে এড়াইিবার জন্থ অনেক রকম 
উপায় অবলম্বন করিলাম। কিন্তু রুষ্ণ উ্নত্তপ্রায়, কোনো কথায় কান দিল 
না ॥১॥ আমার মহিত কের মিলন সংগত হয় না । মাণিকের দ্বারা হীরা 
বিদ্ধ হয়--এ কথ! কে নিশ্বাস করিবে ॥ ঞ্ ॥ তাহার হাতে আমার মরণ ঘটিতে 
পারে, এমন কাজ করিতে সে উৎন্থক কেন? দেখ বড়াই, কের কোনে! 
আচরণেরই অর্থ বুবি না। সে যত কথা বলে সবই অন্তায়, অসংগত ॥ ২॥ 
সে নিজেও বুঝে নাঁ, অন্যকেও জিজ্ঞাসা করে ন]। ভ্ত্রিভুবনে তাহার হাত হইতে 
পরিক্রাণের উপায় নাই। নকল লোকে তাহাকে শিশুমতি বলিয়৷ জানে, 
তাহার কাঁজের ধারা যে কিরূপ তাহা কেহই জানে না ॥ ৩॥ বড়াই, তোমার 
কি মনে হয় যে নন্দনন্দন আমীর (মত বালিকার ) যোগ্য ? গজমুক্ত! মর্কটের 
কণ্ঠে মানায় না। বড়ু চণ্তীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 


রামগিরীরাগঃ ॥ বূপকং ॥ 


ঈসত হাসিজা বড়ায়ি পুছিল রাঁধারে । 

এত খন কথ”! ছিলা এড়িআ৷ আদ্গাবে ॥ 

সকল শরীর তোর দেখি বিপরীত । 

তাল না বুঝিএ তোর একোহি চরীত ॥ ১। 
মিছা না বুলিহ মোরে পরাঁণনাঁতিনী | 
আঁ্গার থানত কহ সরূপ কাহিনী ॥ প্র ॥ 
কে না কাটি নিলে তোর সব আভরণ । 
আস্থথিনী* হেন দেখি কমণ কারণ ॥ 

আধর ছাঁড়িল তোর তাশ্বলের রাগ । 

হেন বুঝৌ বনে তোর কাঙ্ক পাইল লাগ | ২॥ 
আয়া্িনীং ভৈল! আজি তোদ্ষে কি কারণে । 
বুঝিতে নারে! রাধা মোএ তোর মনে ॥ 


১ অ। প্রঃ আন্খিলী। 
২ জ। প্রঃ আয়ামিলী। 


২২ বড় চতীয়াদের পরীর 


তোদ্ধার বিল দেখি পাইলে] বড় তর। 
গাইল বড় চতডীদাদ বাদলীবর ॥ ও। 
বড়াই ঈ্ং ছান্ত করিয়া রাধাকে দিজাদা করিল : বাধা, এতক্ষণ তুমি 

আমাকে ছাড়িয়া কোায় ছিলে? তোমার দর্যা্ধ বিপরীত দেখিতেছি। ইহা? 
তো আমার ভাল বোধ হইতেছে না ॥ ১। জামায গ্রাথের নাতিনী, আমা 
কাছে মিছা না বলিয়া সকল কথা খুলিয়া! বল ॥ জ॥ লব জাভরণ কে লই, 
কি জন্য তোমাকে এমন ছনথথী দেখাইডেছে? অধরে মেই ভাঙনের রাগ নাই, 
মনে হয় বনে তোমাকে কষ ধরিয়াছিন ॥ ২॥ কি কারণে তুমি এত শ্রান্ত ? 
রাধা তোমার যনের কথা কিছুই বুঝিতে পারি না। তোমার বিল দেখিয়া 
আমি বড়ই তয় পাইয়াছিলাম। বড় চততীদাম গাহিলেন ॥ ৩। 


অথ নৌকাখণ্ডঃ 


সালবরাগঃ ॥ ন্বপকং ॥ লগনী চিন্রকং | 


বাধাক না পানা মোর বেআকুল মনে। 

রাতি দিন নিন্দ না আইসে তাহার কারণে ॥ ১ ॥ 

উপযত তৈলে'| বড়ায়ি রাধার বিরহে । 

তার দরশন বিনি প্রাণ না রহে॥ ২ 

আইহনের রাণী রাধা বড় আছিদরী। 

বোলে চালে তোর থান আণিতে ন! পারী | ৩ ॥ 

আপণেয়ি কিছু বোল বুদ্ধি পরকার। 

সেহি মর্তে করিবৌ তোদ্ধার উপকার ॥ ৪ | 

আদ্দা হেতু বাধিকারে ঝুলিহ কপটে। 

দধি ছুধ বিচি নিআ মথুরার হাটে ॥ ৫॥ 

এবার তোদ্ধীক লগ্খা যাইব আন পথে। 

তবে না পড়িব রাধা কাহ্ছাঞ্জি'র হাথে | ৬ | 

তোন্ধার বচন মোর লাগিল হদয়ে। 

উপসন্ন হৈল হের বরিষ! মমএ | ৭ ॥ 

আন্দে রাধ! লতা যাইব মধুরার হাটে। 

নাঅ লঙ্জা থাক তোদ্ধে যমুনার ঘাটে ॥ ৮ | 

তোদ্ধার বচনে আম্ষে হরধিত মনে । 

নাঅ বাদ্ধিতে গিআ। করিউ যতনে | ৯ ॥ 

গাছ চাহিতে আদ্গে জাইএ বৃন্দাবনে । 

গাইল বড় চত্ীদাস বামলীগণে ॥ ১০ | 

রুষ্রের উক্তি: রাঁধাকে না পাইয়। আমার মন ব্যাকুল। তাহার জন্য 

রাতদিন আমার নিদ্রা আসে না ॥ ১ ॥ বড়াই, তাহার বিরহে আমি পাঁগল 
হইয়াছি, তাহাকে না দেখিয়া আমার গ্রাণ স্থির হইতেছে না ॥ ২ ॥ বড়াইর 
উক্তি; আইহনের পড়ী বাধা বড়ই ধূর্ত। বলিয়া-কহিয়া তাহাকে তোমার 
কাছে আনা যাইবে না ॥ ও ॥ তুমি নিজেই কিছু বুদ্ধি বলিয়! দাও যাহা! 


২৪ ব্ডু চতীদানের শ্ীকধ্চকীর্ডন 


অনুমরণ করিয়| তোমাব উপকার করিতে পারি ॥ ৪ ॥ কৃষ্ণের উক্তি: আমাৰ 
জন্ত বাধাকে যিথ্য। করিয়! বল যে, চল দধিদুধ বিক্রয় করিতে মখুরার হাটে যাই 
॥ ৫ ॥ এবার তোমাকে লইয়া অন্তপথে যাইব, তাহা হইলে আর তুমি কষে 
হাতে পড়িবে না ॥ ৬ ॥ বড়াইর উক্তি ; তোমার কথা আমার মনে লাগিক়াছে। 
এই দেখ বর্ধাকাল আগতপ্রায় ॥ ৭ ॥ আমি রাধিকাকে লইয়া মথুরাঁর হাটে 
যাইব, তুমি যমুনার ঘাটে নৌকা লইয়া অপেক্ষা করিও |॥ ৮ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : 
তোমার কথায় আমি হ্ৃষ্মনে যাইয়া নৌকা বাধিবার আয়োজন করি ॥ ৯। 
আমি বৃন্দাবনে গাছ খুঁজিতে যাইতেছি। বু চত্ীদান গাহিলেন ॥ ১* ॥ 


রামগিরীরাগঃ ॥ একতালী ॥ দণ্ডকং | 


কাঠ কাটিল গিআ! বিবিধ বিধানে । 

সুভক্ষণ বুঝি কৈল দাগডার পাতনে | ১। 

চারি পাট চিরী নাঅ দিল যোখ মাপে । 

তাত গুঢ়া যোড়ী দিল তৌলবাপে ॥ ২ ॥ 

ধলা পাড়ী হুরগুঠি দিল সব নাঁএ। 

তবে নাধ্বায়িল লী! মাঝযমূনাএ ॥ ৩ ॥ 

নাঅ গঢ়ায়িল কাহ্াঞ্জি গুণিআ হৃদয়ে | 

দুঈ ছাড়ী তীন জন জাত নাহি' জাএ॥ ৪ | 

হয়ে ভাবিআ! কাহ্াঞ্জি যুগতি বিশেষে । 

আর এক বড় নাঅ গটিল হবরিষে ॥ ৫ ॥ 

জলের ভিতরে তাক খুফিল ডুবাঁয়িআ]। 

পাছে ঘাটের নিকট গেলা নাঅ লঙ্গা ॥ ৬ ॥ 

রাধার পন্থ নেহালিআ! রহিলা কাহার । 

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীআই ॥ * ॥ 

কবির উক্তি: শ্রীকুষ্জ বিবিধ বিধানে কাঠ কাটিয়া শুভক্ষণে দণ্ড পত্তন 

করিলেন ॥ ১ ॥ নৌকার মাপজোখ অন্সাঁরে চারি পাট তক্তা চিরিলেন এবং 
তুলাদণ্ডের পরিমাণে গুড়া যোগ করিলেন ॥ ২ ॥ ছিত্রমুখ বন্ধ করিবার জন্ত 
নৌকার ফাকে ফাকে পাটের পলিতা গুজিয়! দিলেন। তাহার পর নৌকা 
লইগ়! গিয়া মাঝযমূনায় লামাইলেন ॥ ৩1 মনে মনে ভাবিয়া ক এমন- 


৬১১] নৌরাখওঃ ২5£ 


ভাবে নৌকা গড়িলেন যেন তাহাতে ছুইছনের বেশী তিনজন না যাইতে 
পারে ॥ ৪ ॥ পরে রিশেষভাবে যুক্তি আটিয়া হষ্টচিত্তে আর একটি বড় নৌকাও 
নির্মীণ কর্সিলেন ॥ ৫ ॥ সেই নৌকাটি জলের মধ্যে ডুবাইয়! রাখিয়া ছোট 
নৌকাটি লইস্সা ঘাটের নিকট গেলেন ॥ ৬ ॥ সেইখানে কৃষ্ণ রাধার পথ চাহিয়। 
অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বড়, চণ্তীদাস গাহিলেন | ৭ ॥ 


পাহাড়ীআবাগ: ॥ ক্কীড়া ॥ 


দধির চুপড়ী যমুনার তীরে থুয়িআ৷। 

ডাক পাড়ে গোআলিনী চারি পাঁন চাহিআ ॥ 

বিহাণ আইলাহো এথ” বেলা আপার। 

কত খনে যাইব আঙ্ছে মথুরার পাঁর ॥ ১। 

ঘাটের ঘাটিঅ।ল কহি গেল লে। 

দধির চুপড়ী মোর পার করি দে॥ ঞ্র॥ 

নাএর অন্তরে গেলী চন্দ্রীবলী রাহী । 

তার পাছে আর ঘত গোআলিনী সহী ॥ 

কথে৷ দূর গিআ! দেখিএ একথানী নাএ। 

সত্বর হয়িআ! রাহী তার পাস যাএ ॥ ২ ॥ 

তার থাঁন গিআ! বোলে রাধা গোআলিনী। 

কেহুমনে পার হয়িব ছোট নাঅখানী ॥ 

একে একে পার হঝা যাইব মথুব]। 

সক্ধাই চটিলে' নাঅ না সহিব ভর] ॥ ৩॥ 

শুন ঘাটিআল নাঅ চাপায়িআ ঘাটে । 

সন্ধ! পার কর যাইউ মথুবার হাঁটে ॥ 

রাধার বচন শুণী ঘাটিআল হাসে। 

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্তীদাসে ॥ ৪ ॥ 

দধির চুপড়ি যমুনার তীরে রাখিয়া গোয়ালিনী রাঁধা চারিদিকে চাহিয়। 

ডাক পাড়িয়া বলিতে লাগিল: আমর! সকালে এখানে আপিয়াছি, এখন 
অনেক বেলা হইয়া গেল। নদী পার হইয়া মথুরাঁয় যাইব কখন ॥ ১ ॥ ঘাঁটের 
যে ঘাটোয়াল সে কোথায় গেল? আসিয়া আমার ঘধির চুপড়ি পায় করিয়া 


২০৬ বড় চতীদানের ীষধকীর্তন 


দাও । ক্র ॥ কবির উক্তি: দ্বাধা নৌকার সন্ধানে গেল। তাহা পিছনে , 
পিছনে ষ্ঠ সী ছিল তাহাবাও গ্নেল। কিছু দূর গেলে একখানি নৌক! 
দেখিতে খাইিয়! বাঁধা সত্ব তাহার নিকট গেল ॥ ২1 তাহাক নিকট গিক! 
গোয়াবিনী বাঁধা বলিল: নৌকাটি যে ছোট, ইহাতে কেষন করিয়া পার 
হইব? লকলে চড়িলে এ নৌকায় ভার সহিবে না। 'আমর! এক একজন 
করিয়। পার হইয়া মধুরায় যাইব ॥ ৩ ॥ ছাটিয়াল আমার কথা শোন, নৌকা 
ঘাটে আনিয়া! আমাদের সবাইকে পার করিয়] দাও, আমর মথুরায় ঘাইব। 
বাধার কথা শুনিয়। ঘাটোয়াল হান্ত করিল। চগ্তীদাস গাহিলেন ॥ ৪ | 


দেশাগরাগঃ ॥ একাতালী১ ॥ 
প্রথম যৌবন সামী গেল! তুলে ধরী । 
মুদিত ভাণ্ডারে কাছাঞ্জি' না লাবাএ চুরী ॥ 
ধরম দেখিত্া কর ঘমূনাত পার। 
তোদ্ষা প্রতি যোগ নহে যৌবন আন্ধার ॥ ১। 
পথে বল না কর নিলজ বনমালী। 
যো কিছু না জাণো শিশু আবালী গোঁআলী | প্র ॥ 
বত দধি দুধ মোর ঘোপের পসার। 
সব নঠ হএ কাহ্বাঞ্ি' ঝট কর পার ॥ 
নাহি' চিহ্ন আদ্কা তোদ্ষে আইহনের রাণী। 
কালি ছিল! রাখোআল আজি মাহাদাণী | ২॥ 
ও কুলে মধুর! মাঝে যমুনার নদী | 
ও আরিতে পার হআ] বিকণিবে দধী ॥ 
ঘাটের ঘাটিমাল মোরে ঝট কর পার। 
তোর মায় যশোর্দায় ননন্দ আম্বার ॥ ৩॥ 
তোন্ষেত ভাগিনা আন্ধে তোক্ষার মাউলানী । 
পাঁপ বচন কেন্কে বোল চক্রপাণী ॥ 
এড়িআ বিবুধি তোক্ষে থীর কর মন। 
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪। 


১অ। প্রঃ একতালী। 


* জথ নৌকা খগ্ুঃ ২৭ 


বাধার উক্তি: শ্বামী আমার নব-ঘৌবন পরিমাণ করিয়া গিয়াছেন। 
কদ্ধ ভাগাবে চোর প্রবেশ করিতে পারে না। ধর্ম বিচার করিয়া ঘমুল। পার 
করিয়! দাও। আঁমার যৌবন তোমার উপভোগের যোগ্য নহে ॥ ১ ॥ লঙ্া- 
হীন বনমালী, পথে বল প্রয়োগ করিও লা। আমি বালিকা গোপকুষারী, আমি 
কিছুই জাদি না। গর ॥ আমার দ্বত দি ছুধের পসার সব নষ্ট হইয়া যাইতেছে। 
হে কৃ, শীস্ত্র পার করিয়া দাও । আমি আইছনের পত্ী, আমাকে তুমি চেন 
ন1। কাল ছিলে রাখাল আজ হইয়াছ মহাদানী ॥ ২ ॥ যধ্যে যমুনা, ওপারে 
মথুবা। ওপারে গিয়া! দধি বিক্রয় করিব। ওহে ঘাটের ঘাটোয়াল, শত 
আমাকে পার করিয়া] দাও। তোমার মা! যশোদা সম্পর্কে আমার ননদ ॥ ৩ ॥ 
তুমি আমার ভাগিনা, আমি তোমার মামী । হে চক্রপাণি, তবু এমন পাঁপকথা 
বল কেন? মন্দবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া মন স্থির কর। বু চণ্ডীদাস 
গাহিলেন ॥ ৪ | 


অথ ভারখণ্ডঃ 
কোড়ারাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ 


মাঝ বুদ্দীবন গিঅ'। কাহ্নাঞ্চি' গোআল। 

চাঁমড গাছের বাছি কাটিলেক ডাল | 

ছুঈ পাশে ছুচ করী মাঝে" পুষ্ট করী। 

বাক সজাএ ভাল দেব মুরাবী ॥ ১ ॥ 

বাধার কারণে কাহ্নাঞ্চি আল বেধিল মদন । 

ভার সজ করিবারে করিলাস্ত মন ॥ ঞ | 

সঠাছে ঠাচিল ভার ছুঈ মুঠী। 

দুঈ পাশে নিরমিল শুশোভন গুঠী | 

ঝ"াওএ ঘসিঅ' তাঁক করিল চিকণ। 

বাঁক সংপুগ্ন হয়িল আতী শুশোভন ॥ ২ ॥ 

নাঁলিচা কাটিঅণ কাহ্বাঞ্রি' মাঝজলে থুইল। 

বার পহব হয়িলে তাহাক তুলিল ॥ 

ন্থখায়িআ। বাঁছিঝ পাট কবিল স্থপর । 

চারী গুণ দভী পাকাইল দামোদর ॥ ৩॥ 

স্ুদুচ বন্ধনে কৈল দুয়ি শিকিআ। 

তলত গাখিল তার ছৃগ্ুটি বেওুআ ॥ 

বাহুক যোড়িআ গেলা যমুনার পারে। 

গাইল বড়ু চণ্তীদান বাললীবরে ॥ ৪ ॥ 

কবির উক্তি: বুন্দাবনের অভ্যন্তরে গিয়া গোপালক কৃষ্ণ চামর গাছে 

ডাল বাছিয়া বাছিয়া কাটিলেন। উহার ছুইপাশ সরু করিয়া কাটিয়া মধ্যাং 
পুষ্ট রাখা হইল। এইভাবে বাক নির্যাণ করা হইল ॥ ১ ॥ রাধার জঃ 
কামনার্ত কুষ্ণ তার তৈয়ার করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥ ধু ॥ ভারের ছু 
দিক সুন্দরভাবে চাছিয়! পরিষ্কার কর] হইল এবং ছুইপাঁশে দুইটি গুটি নির্মা 
করা হইল। তাছার পর ঝাষ দিয়া ঘষিয়া তাহাকে চিন্ধণ করিয়া তুলিলেন 
এইভাবে বীকটি অতি হুন্দররূপে প্রস্তত হইল ॥ ২ ॥ কষ নালিচ। (পাট 


অগ ভারখ ওঃ ২ 


কাটিয়া জলের মধ্যে ডুবাইয়। রাখিলেন। বার প্রহর পরে তাহ! তুলিয়া 
উঁকাইয়া পাট বাছিম্ব! লওয়া হইল। দামোদর সেই পাট চারিগ্রণ করিয়া 
পাকাইয়। দড়ি তৈয়ার কিলেন ॥ ৩ | তাহার পর শক্ত কবিয়! ছুইটি শিকা! 
বাধ হইল। ওই শিকার নিম্নে গাঁথা হেল দুই বিড়া। এইভাবে বাক নির্মাগ 
করিয়া কৃষ্ণ যমুনার পারে গেলেন । বড চত্ীদাস গাহিলেন | & ॥ 


অল্লাররাগং ॥ রপকং ॥ 


আউ থাকিতে কাহ্াঞ্রি' মরণ ইছসি। 
সাপের মুখেতে কেন্ছে আঙ্গুল দেসী ॥ 

চুন বিহনে যেহ তাম্বল তিতা । 

আলপ বএসে তেহ্ন বিরহের চিন্তা ॥ ১ ॥ 
লাজ নাহি' কাহ্ছাঞ্চি বদনে তোহোর। 
পাছে আসিতে কেনে চাহনি মোর | ঞ্ ॥ 
মজুরিআ হআ! কেহ এত বড় রঙ্গ । 
অলপ হআ১ চাহ বড়াব সঙ্গ | 

হাথে হাথে চাহা কাহ্নাঞ্জি আকাশের চান্দ। 
. সেরে করসি তোএ ছান্দ | ২॥ 
উত্তম জাতী তোদ্ধে নান্দের বাল] । 

পুরুষ হআ! তোন্ছে- "৩ | 

কল* লোকের মাঝে না বাসসি লাজ। 

না বহমি ভার বোলসি আন কাজ ॥ ৩॥ 
মাকড়ের'..* ঝুনা নারিকল। 
আদ্ধাক দেখিআ তেহু ন। হঅ'বিকল ॥ 


১অ। প্রঃ হইআা। 
২ কয়েকটি অক্ষর ছাঁড় পড়িয়াছে। লোক উপহাসেরে” হওয়া সম্ভব বলিয়। বসস্তরঞ্ন মনে 
করেন। 
৩ ছাড়। 'জাণ এতেক কলা ইওয়৷ সম্ভব । 
৪ অ। প্রঃ সকল ৮ 
৫ ছাড়। প্রঃ হাথে বেঙ | 
১৪ 


২১৪ বড়ু চত্তীদানের শ্রীরুষ্ণকীর্তন 


সক্ষে আসিবে যবে লঅ দৃধিদ্ভারে | 
গাইল বড়ু চণ্তীদীস বা...৯ ॥ ৪ ॥ 


রাঁধার উক্তি: কৃষ্ণ, তুমি আমু থাকিতে মরণ ইচ্ছা করিতেছ কেন ? 
কেন সাপের মূখে ইচ্ছা করিয়া আঙ্গুল দিতেছ ? বিনা চুনে ঘেমন্‌তীশ্ব,ল তিক্ত 
লাগে, অল্পবয়সে বিরহের চিস্তাও তেমনই ॥ ১ ॥ কৃষ্ণ তোমার কিছুমাত্র লজ্জা 
নাই। আমার পিছনে পিছনে কেন আসিতে চাও । সামান্ত মুর হইয়া 
এত রঙ্গ করিবার স্পর্ধা করিতেছ কেন? ক্ষুত্র হইয়! বৃহতের সঙ্গ চাহিতেছ। 
আকাশের চাদ্দ হাত বাড়াইয়া পাইতে চাও!। তোমার কাঁজ দেখিয়া লোকে 
উপহাস করিবে ॥ ২ ॥ তুমি নন্দের পুত্র, উত্তম জাতিতে তোমার জন্ম । পুরুষ 
হইয়া তুমি এত ছলনা শিখিয়াছ। জনসমাজের মধ্যে তোমার লজ্জা! নাই । 
ভাঁর বহিলে না, অথচ অন্য কাজে তোমার বড়ই আগ্রহ ॥ ৩ দেখো, মাকড়ের 
হাতে ঝুনা নারিকেল দিলে সে খাইতে পারে না। আমাকে দেখিয়াও তৃষি 
বিকল হইও না। সঙ্গে যদি আসিতে চাও তাহা হইলে দধি-ভার তুলিয়া লও । 
বড়, চতীদ্দাস গাঁহিলেন ॥ ৪ | 


বরাড়ীরাঁগঃ ॥ কানড়াঁরাগঃ৭ ॥ রূপকং ॥ 


্রন্ম। বেদ হরিবেক ইন্জ্রে হব্রিৰ পাঁণী। 
সজনসমাজে হরিব সত্য বাণী ॥ 

কপিল! হরিব ক্ষীর সম্য বস্ুমতী । 

খধি তপ হুরিবেক পণ্ডিত স্থমতী ॥ ১। 
না বোল না বোল রাধা হেনস বচন । 
কৃষ্কে ভার বহিলে মজিব ত্রিভুবন ॥ গ্র। 
কনিষ্ঠে লংঘিব জেষ্ট হআ ছুঠমনে । 
প্রবল হৈআ সুত্রে লংঘিব ব্রাঙ্মণে | 
পুষে বাপ লংঘিব শিশ্কয গুরুজনে । 

পুণ্য লংঘিব জনে হআ! পাপমনে ॥ ২॥ 


১ ছাড়। প্রঃ বাসলী বরে। 
২ কানড়ারাগঃ তোলাপাঠ। 


অথ ভারথখ্ঃ * ২১১, 


সেবক্কে লংখিব প্রভু নারী নিজ পতী। 

আপণা মঙ্জাদিব ব্রত লংখিআ] সতী | 

শরণ জনের লোকে লংদিব পরাণ । 

' দ্বাভাএ লংঘিব আপণেয়ি দিআ দান ॥ ৩। 

সব বিপরীত হৈৰ রাঁধা তোদ্ধার কাজে। 

আর কঠ হয়িব তোরে ত্রিদশসমাঁজে ॥ 

না বহাঅ ভার বাধ] পুর মোর আশ। 

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ীদাস ॥ ৪ ॥ 

কের উক্তি: ব্রদ্ধা বেদ হরণ কবিবেন, ইন্দ্র জল হরণ করিবেন, সঙ্জন- 

সমাজ সত্যবাণী হবণ করিবে, কপিলাগাভী দুগ্ধ, বন্থমতী শশ্ত, খধিগণ তপস্। 
এবং পণ্ডিতগণ হুমতি হরণ করিবে ॥ ১ ॥ বাধা এমন কথা তৃমি বলিও না। 
কৃষ্ণ ভারবহন করিলে ত্রিভুবন মজিবে ॥ ঞ্॥ তাহা! হইলে কনিষ্ঠ ছুষ্টমন! হইয়া 
জ্যেষ্ঠকে লঙ্ঘন করিবে, শৃক্র প্রবল হইয়া ব্রাহ্ণকে লঙ্ঘন কৰিবে, পুত্র পিতাকে, 
শিশ্ত গুরুকে লঙ্ঘন করিবে, পাপে নিমগ্ন হইয়া মাহুষ পুণ্যকে লঙ্ঘন করিবে 
॥ ২॥ সেবক প্রভুকে, নারী পতিকে লঙ্ঘন করিবে, মতী পাতিব্রত্া লঙ্ঘন 
করিয়া আপনার সর্বনাশ কবিবে, যে শরণাগত লোকে তাহার প্রাণ 
হর্থ করিবে, যে দ্দাতা৷ সে দত্তীপহবণ করিবে ॥ ৩। রাধা, ভোমার কাজে 
সব বিপরীত হইবে এবং দেবসমাজ কষ্ট হইবেন। আমাকে দিয়া ভার 
বহাইও না। রাধা, আমার মনস্কামন! পূর্ণ কর। চণ্তীদাস গাহিলেন ॥ ৪ | 


দেশবরাডীরাগঃ ॥ রূপকং ॥ 


তীন ভুবনে রাধা আদ্ধে আধিকারী । 
বাছিআ। সে পালি বাঁধ! আম্বাক ভারী ॥ 
ভার গরুঅ নহে গকঅ বড় লাজ । 
কেমনে জাঁয়িব বাঁধা সজনসমাজ ॥ ১ ॥ 
ন৷ বোল না বোল রাধা হেনস উত্তর । 
কোণ লাজে ভার বহিবে গদাধর | ৬ ॥ 
মকট ভ'গিল আন্ষে স্ণিআছ তোদ্ছে। 
জমল আঁজ্ুন তরু উপাড়িল আদ্দে। 


২১২? বড় চণতীদাদের উীরষকীর্তন 


কংস বধিবারে যোএ কৈলে আবতার। 

এবে কি বহিব আদ্দে তোর দধিভার ॥ ২ 

দধি ছুধ বিচি তোর বিপরীত মতী । 

তেঁবি ন! চিহ্ছসি আঁন্! দেব আধিপতী ॥ 

গোআঁলার বি তোন্ধে বড় আছিদরী। 

তেকারণে ভার বহায়িতে চাহ! হরী ॥ ৩ 

যৌবনগরবে বোল এ সব উত্তর । 

তাহাক শুণিতে ফোপ উপজে অস্তর ॥ 

এভো হে! অযোগ্য বোল রাধা পরিহর । 

গাইল বড়ু চ্তীদাস বাসলীবর ॥ ৪। 

কষ্ণের উক্তি : বাধা, আমি ত্রিভুবন অধিকারী । বাছিয়া বাছিয়া আমাকেই 

তুমি ভারী নির্বাচন করিলে । ভারবহন গুরুতর নয়, কিন্ত ভারবহনের লজ্জাটাই 
আমার কাছে গুরুতর | হে বাঁধা, সঙ্জনলমাজে আমি কেমন করিয়া যাই ॥ ১॥ 
রাধা, এমন কথা তুমি বলিও না। ভারবহুন কর] কৃষ্ণের পক্ষে লজ্জার কারণ' 
হইবে । প্র ॥ আমি শকটান্থরকে বধ করিয়াছি, সে কথা তুমি শুনিয়াছ। জমল 
এবং অন্ভুনি এই ছুই অস্থর আমার হাতে নিহত হইয়াছে । কংসকে বধ করিবার 
জন্য আমি অবতীর্ণ হুইয়াছি। সেই আমি তোমার দধিভার কেমন করিয়] 
বহন করিব ॥ ২ ॥ রাধা, দধি-ছুধ বিক্রয় করিয়া তোমার মতিভ্রংশ হইয়াছে । 
তাই দেবতাগণের অধিপতি আমাকে তুমি চিনিতে পাবিলে না। হে 
গোপকন্তা, তুমি বৃদ্ধিহীনা, তাই কৃষ্ণকে দিয়া ভার বহাইতে চাও ॥ ৩॥ 
রাধা, ভূমি যৌবনের অহঙ্কারে এই সব কথা বলিতেছ। শুনিয়া আমার 
অন্তরে ক্রোধের উদয় হইতেছে । এখনও বলি, তুমি এইব্সপ অনুচিত বাক্য 
পরিহার কর। বড়, চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 


শৌরীরাগঃ ১॥ বপকং ॥ 


প্রহরেক বেলি ভৈল যমুনার ঘাটে । 
কত খনে জায়িব আন্গে মথুরাঁর হাটে ॥ 


১ অ। প্র: গৌরীরাগঃ। 


অথ ভারখকঃ ২১৩ 


সত ঢুধ ঠ হএ আঙ্ছল দহী। 

সংহতী এড়িঝা দাএ গোখাপিনী সহী | ১॥ 

লইবে না লইবে ভার হুন্দর মুরামী । 

না বহিভে ভার মবে ধরে আন ভারী । ধক ॥ 

যোল শত অখিজন সন্ধে গেলা আঁগ। 

তোর বোলে' তা সমার না লইলে 1 লাগ ॥ 

বোলহ্‌ উপায় কাহ্াঞ্ি কি বুধি করিবৌ। 

জাকে দুধ যোগাও্ড তারে কি বুলিবৌ! ॥ ২। 

সব সথি গেলে" কাক্াঞ্িত হৈবে! একসরী | 

লোক দেখিলে তবে আদ্ষে' লাজে মরী | 

তোন্ধার মুখত কাহাঞ্ি কিছু নাহি লাজ। 

ফুরাজ! না দেহ তোদ্ধে তেঁসি একো! কাজ ॥ ৩। 

হার বিচিব আদ্ষে ধরিব আন ভারী । 

বসিআ থাক তোন্গে সুন্দর মুরারী | 

বাহুডিত্বা চল কান্বাঞ্চি' নানদের নন্দন । 

গাইল বড়ু চত্তীদাস বাদলীগণ ॥ ৪ ॥ 

বাধার উক্তি: যমুনার ঘাটেই এক প্রহর বেলা হইয়া গেল, মথুরার হাটে 

আর কখন যাইব? স্বতদুধ নষ্ট হইল, দরধি টক হইয়া গেল, গোয়ালিনী 
সথীরাও সঙ্গ ছাড়িয়া চলিয়া গেল | ১ ॥ মুরারি, তোমাকে বলি শোনো । ভার 
লইবে কি না বলিয়া দাও । ভার যর্দি না বহিতে চাও তাহা হইলে 
আমি অন্য ভারী ধরিয়া আনি ॥ঞ্চ॥ আমার ষোলশত সখী সকলেই 
আগাইয়! গেল। তোমারই কথায় তাহাদের সক্ষে গেলাম না। এখন বল 
তো আমি কি বুদ্ধিকরি? যাহাঁকে দুধ জোগাই তাহাকে কি বলি॥ ২॥ হে 
কষ, সব সখী চলিয়া! গেলে আমি একলা পড়িয়া যাইব। লোকে আমাকে 
দেখিলে আমি লজ্জায় মরিব। তোমার মুখে তো লজ্জা! বলিয়! কিছু নাই। 
তুমি যে কাজ করিবে বলিয়! প্রতিশ্রুত হও তাহার কোনটাই কর 
না ॥৩।॥ আমি হার বিক্রয় করিয়া অন্য ভারী ধরিয়া আনিব। 
হে মুরারি, তুমি বসিয়া থাক মহিলে ঘরে চলিয়া যাও। বড় চণ্তীদাস 
গাঁছিলেন ॥ ৪। 


15 ২৩ ৮৯১০-৮৪১৯৬৬ 
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”"4 ক ) নী ্ 
নদ ্ ॥ রা? 
বামরিবীাগ: ॥ আটিতীলা । 


মো যবে জাপিবো কাঁভাধি। পেলাইব ভাব । 

তরে কেনে দিবে! তাবে গম পধার ॥ 

বহুমূল পসার করি ছারখার । 

পাঞ্চ দুর্গতি* কাহ্ছ করিল আঙ্কার ॥ ১ ॥ 

এছে কি লঙা! জাইবে হাট আগে হে বড়ায়ি। 

অখণ্ড পসার নঠ করিল কানাঞ্রি ॥ ৬ ॥ 

বিথর করী সাজাইলে" ঘ্বত ঘোল দহী । 

বাধা নাহি" দিল কেছে৷ গোয়ালিনী সহী ॥ 

কি বুধি করিবে! বডায়ি কোণ পরকার । 

কেহ্ম্তে সজ হউ দধির পসার ॥ ২ ॥ 

আপণে যাচিজা কাহ্বাঁঞ্ি” লৈল দধিভার | 

তাহাত লাগিঅ1 ভাবী ন! ধরিলে আর ॥ 

এবে সজ করু কানু আপণে পসার ॥ 

আঁপণা চিহছ্িআ৷ ভার লউ আর বার ॥ ৩॥ 

যেই দধি দুধ ঘ্বৃত ভাত আছএ। 

পসার সাজিত্ে তেএ' কাহু,ক জুআএ ॥ 

আপণে বুঝাহ বডায়ি নান্দেব নন্দনে | 

গাইল বড়ু চণ্তীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥ 

বাধীর উক্তি : কানাই নব ফেলিয়! দিবে, একথা আগে জানিলে তাহাকে 

কি আব এই গুরুভাব বহিতে দিতাম? বহু মৃপ্যের পসার ছারখার করিয়! 
কুষ্ আমার বডই ছুগতি করিল ॥১॥ আমার সজ্জিত পসার নষ্ট হইয়া 
গিয়াছে । এখন কি লইয়1, বভাই, হাটে গিয়! বেচিৰ ॥ ঞ্ু॥ বহু যত্ব করিয়া 
দধি-দুধেব পসরা সাঁজাইয়াছিলাম। পথেও কেহ আপিয়া বাঁধ! দেয় নাই। 
এখন কি উপায়ে এই ভাঙা পসবা সাজাই ? বড়াই, তুমি তাহার পথ বলিয়া 
দাও | ২॥ কৃষ্ণ নিজে আসিয়াই তো এই দধিভার গ্রহণ করিল। আর 
সেই কারণেই আমি আর অন্য কোনে] ভারী সংগ্রহ করিলাম না। এবার কৃষ্ণ 


১ অ। প্রঃ সঙ্গতি। তৃমিকার পাঠপরিচয় অধ্যায় হয । 


২১৬ বড় চতীদাদের কফবীর্ভন 


হস্তে আমার ভার সাজাইয়া দিক। নিজেই চাহিয়া আবার ভার গ্রহণ 
করুক ॥ ৩ যতটুকু দধি-ছধ ভাগের মধ্যে আছে তাহা দিয়াই তাহার এই 
পসরা সঙ্জিত করিয়! দেওয়া! উচিত। বড়াই, তুমি নিজে একথা কৃষ্কে ভাল 
করিয়! বুঝাইয়৷ বল। বড় চণ্তীদাল গহিলেন ॥ ৪ | 


মালবরাগঃ ॥ যতিঃ ॥ লগনী ॥ 


কি বহিব ভার তোর বোলে নাহি" ভাষ। 

লোকতে আন্বার করাইলে' উপহাস ॥ ১॥ 

লোক কেছ্ছে উপহান করিব তৌদ্ধারে। 

কোণ গোআ'ল নে নাহি বহে ভারে ॥ ২॥ 

ভার বহায়িলে রাধ। নান। পরবন্ধে। 

বড় দুখ পাইলে ঘাঅ ভৈল মোর কান্ধে ॥ ৩। 

বিণি দুর্থে স্থখ নাহি" কথা হো কাহ্থাঞ্রি । 

হএ নহে পুছ তোন্ষে আপণ বড়াঁয়ি ॥ ৪ ॥ 

কি পুছিব বড়ায়ি রাধা আদ্দে সব জাণী। 

না! দেখিল তোন্ষ! হেন কথাঠো চউহালিণী | ৫ ॥ 

ন1] বোল ন' বোল কাহ্নাঞ্চি' হেন রুখ বাণী। 

আসিতে পুরিবেো আশ তোর চক্রুপাণী ॥ ৬ ॥ 

আমুতের ধারে তো সিঞ্চিলি মোর মন। 

সরূপে কি হেব রাঁধা তোর এ বচন ॥ ৭ ॥ 

সরূপ কহিলে। কাহু লঅ দধিভারে । 

গাইল বড়ু চণ্তীদাস বাসলীবরে ॥ ৮ ॥ 

কৃষ্ণের উক্তি: তোমার কথায় কোনো শৃঙ্খল! নাই, ত্রিলোকের স্বত্র 

আমাকে লইয়া উপহাস চলিতেছে । আমি তোমার ভার আর কেমন করিয়া! 
বহন করি ॥১॥ বাঁধার উক্তি: লোকে কেন তোমাকে উপহাস করিতে 
যাইবে? গোয়ালা হইয়া কে না ভারবহন করে | ২॥ কৃষ্ণের উক্তি : তুমি 
নানা প্রকারে আমাকে দিয়! ভার বহন করাইলে । আমি বড়ই দুঃখ পাইয়াছি। 
ভারবহনের ফলে আমার স্বন্ধে ঘা হইয়া গিয়াছে । ৩॥ রাধার উক্তি : দুঃখ 
বিনা কোনোখানেই ছুখ নাই--এ কথা বিশ্বাস না হয় তৃমি বড়াইকে জিজাসা 
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কর | কের উকি: বড়াই কথা ছার কিই যা ভিজাগা করিব 
সবই আমার জানা আছে। তোমার স্তায় চতুরালী সামি আঁর কোথাও দেখি 
নাই |৫| রাধার উ্ভি: ₹ধ, তৃষি মুখ ছুটিয়া এমন কঠিন কথা বনিও না। 
দেখিও ফিরিবার পথে তোমার আঁশ! নিশ্যা পূর্ণ করিব। ৬ | ₹ুষের উক্তি : 
তোমার অম্বতবচনে মন তো! ভিজিয়৷ গেল। কিন্তু এ কথা কি বখনো হক্নপে 
পরিগত হইবে 1৭॥ বাঁধার উক্তি: কানাই, তুমি দধিতার ও, আমি 
তোমাকে নত্য কথাই বনিতেছি। বনু চতীদাস গাহিলেন। ৮ 


অথ ভারখণ্রান্তগতি ছত্রেখণ্জঃ 


আছেরেরাগঃ ॥ একতালী ॥ 
হাটের বাটের দবাণ চাহে ভন জীনে। 
মিছা পাী মেলি বোলে লি 






মিনায়াণে। 

ভা ষাথে" চাহে মোরে যো পণ দাণ। 

মিছাই ঝগড় পাতে আছিদর কানধ। ১॥ 

আতি আদতুত বড়ায়ি কান্ধের কাহিণী। 

খনে মজুরি! হএ খনে মাহাদীধী ॥ 

যে কিছু মাণিলে ৷ মোএ' কান্থাঞ্ি'র ধানে। 

ভার বহে মোর তাহার কারণে ॥ 

দধিভার না বহিল কাহ্‌ ভালমণে। 

এবে তার বোল আদ্দে পালিব কেমনে ॥ ২ ॥ 

নিষধিত্তে কাদ্ধে করি লৈল দধিভার। 

পদার টালিতআ দধি ছাভায়িল আম্মার ॥ 

সব ঠায়ি আপচয় কৈল মোর হরী। 

দাণ চাহিত্তে লাজ না বাঁসে মুরারী ॥ ৩॥ 

দবধি দুধ ছাড়ায়িলে" তার কড়ী দেউ। 

যে হএ মজুরি তার তাহাকেহো৷ নেউ ॥ 

বোলহ কান্ছেরে তেজু পাঁপবচন। 

গাইল বড চত্তীদান বাসলীগণ | ৪4 

রাঁধার উক্তি: কৃষ্ণ হুটি ও বাঁটের দান পৃথক পৃথক করিয়া চাঁছিতেছে। 

মিথ্যা পঞ্জিকা বাঁহির করিয়া বলিতেছে এই তাহার লিখন-প্রমাণ। আমার 
মন্তকস্থিত ভাগের জন্য যৌল পণ দান দাবি করিয়! কৃষ্ণ আমার সহিত মিছামিছি 
ঝগড়া বাধাইতেছে ॥ ১॥ বড়াই, রুষ্ণের আচরণ সত্যই বড় অদ্ভূত । মে 
কখনো মুর সাঁজিয়! বসে আবার কখনে| মহাদানী হইয়! উঠে। কৃষ্ণ আমার 
ভার বহন করিবে এই শর্তেই ভাহাকে প্রতিতি দিগ্গাছি। কৃষ্ণ আমার 






হী অব বই 
ফধি-ছ্ধ টলিয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল । লঝল টিক দিয়াই লে আমার ক্ষতি 
করিল, তবুও দান চাহিতে তাহার লঙ্জা করে না ॥৩। যে দধি-ছুধ ছড়াটুয়া। 
ক নষ্ট করিয়াছে ভাহার দাম লে দিক, মন্ুরি হিসাবে তাহার ধাহ! প্রাপ্য হয় 
তাহা,মে লউক। ক্রফকে বল, সে যেন আত পাঁপজনক কথ! না বলে? 
বড় চন্জীগাসি গাছিলেন ॥ ৪ । 


দেশাগয্্ঃ ॥ একতাঁলী। 


লাবণা জল তোর লিহাল কুস্তল। 
বদল কমল শোভে আলক ভষল ॥ 
নেত্র উতর তৌর নান! ণাল দণড। 
গণ্যুগ শোতে মধুক অথণ্ড ॥ ১। 
স্ন্দরি রাধ! ল সরোঅরহয়ী | 
সহ বিরহজরে জরিল! কাচ্ছাঞ্ডি ॥ ধ্র॥ 
হাস কুমূদ তোর দশন কেশর। 
ফুটিল বন্ধুলী ফুল বেকত আধার ॥ 
বাহু তোর মৃণাল কর রাতা৷ উতপল । 
অপুকব কুচ চক্রবাক যুগল ॥ ২॥ 
ঈষত ফুটিত পদ্ম তোর নাভি থানে। 
কনকরচিত তোর ত্রিবলী মোপাঁনে | 
গরুঅ নিতঙ্থ পাট শিলা বিদ্যমানে । 
আরপিল হেম পাট শোভের জঘনে ॥ ৩॥ 
গরু উরু নাল পদ ছেম কমল। 
তাত হুললিত রএ নৃপুর ভষল। 
তোন্ধা! ছাঁড়ী নাহি' জরহরণ উপাএ। 
বাসলী শিরে বন্দী চত্তীদ্বাস গাএ॥ ৪ ॥ 
রুষণের উক্তি £ তোমার লাবণ্য জলের স্তায়, কুস্তল শৈবালসদৃশ | মুখকমলে 
অর্জক-ভ্রমর শোভা পাইতেছে। উৎপলের স্তাঁয় তোমার চোখ আর নাসিকা 


২২৯ বু চণডীদালের প্রীরষীর্তন 


হইল নলাঁকার দণ্ড। তোমার কপোগহয় যেন অখণ্ড মহুয়ার ছল ॥ ১। গে! 
সুন্দরী রাধা, তৃমি নরোবরসদৃশা। কফ ছুঃসহ বিরহজরে জীর্দ। ॥ঞ্॥ 
কুমুদসম তোমার হাদি আর দীতগুলি কেশরসদৃশ। তোমার উন্মুক্ত অধর 
প্রস্ফুটিত বন্ধ,ক পুণ্পের ্যায়। বাহু তোমার ম্বণাল, আর করঘর যেন রক্তপল্প । 
তোমার অপরূপ পয়োধব যেন যুগল চক্ষবাক | ২। তোমার নাভিদেশে যেম 
ঈষৎ গ্রস্,টিত পদ্মফুল। তোমার ত্রিবলী যেন স্বর্ণনির্রিত সোপাদ। খুরুভার 
নিতম্ব ঘেন প্রশস্ত শিলাঁফলক। জঘনস্থলে হ্বর্ফলক শোভা! পাইতেছে | ও ॥ 
সুপুষ্ট উরু দুইটি কদলীকাওসদৃশ, পদ্ছয় স্বর্ণকমলসম। সেখানে ভ্রমর স্থললিত 
গান করিয়া নৃপুরের কাজ করিতেছে । তোমাকে ছাড়৷ বিরহজালা হইতে 
আমার যুক্তি নাই। চণ্ডীদাঁস গাহিলেন ॥ ৪। 


গুজ্বরীরাঁগঃ ॥ যতিঃ ॥ 


হুন্দর কাহ্ছাঞ্রি' তোর স্থণিআ কাকুতী । 
সদয়হৃদূয় ভৈল রাধিকা যুবতী ॥ 

তোর ভার্গে দিল রাধা রতি আনুমতী। 
হরিষ করিআ! তার মাঁথে ধর ছাঁতী | ১॥ 
আলপ কাম কৈলে' হৈব বড় কাজ। 

এহাত না করিহ কাঁহু মণে কিছু লাজ | ঞ্। 
এবার সরূপ করি মোরে বুইল রাধা । 

এহাত আর মণে না চিস্তিহ বাধা । 

ছাঁতী ধরিআ] যাহ! রাধিকার মাথে। 

কথে৷ দূর গেলে' রতি পাইবে জগ্ীথে ॥ ২। 
বৌদে বিকলী রাঁধা চলিতে না পারে। 
এখনে করিতে যোগ্য তার উপকারে | 
ছাতী ধরিআঅ1 তার তোধিআ! মনে । 

আপণার স্থ্থে তাক নেহ কুঞ্জবনে | ৩। 
আক্ষার বচন ভোদ্ধে না করিহ আন। 
আপণে সফল বুঝ নাগর কাহু। 


অথ ভারখগাত্গত ছার | ২২১ 


ঝট করী বাঁধার মাথাঁত ধর ছাতী । 
গাইল বড়ু চণ্তীদাস বাঁসলীগতী ॥ ৪ ॥ 
বড়াইর উক্তি : সুন্দর রুষ্, তোমার কাকুতিমিনতিতে যুবতী বাধিকার 
মন গলিয়াছে। তোমাকে নে রভিদানে সম্মত হইয়াছে, এখন হষঈষনে তুমি 
তাহার মাথায় ছত্র ধারণ কর ॥ ১। অল্প কর্মেই তুমি অধিক ফলের সুযোগ 
পাইতেছ। ইহাতে মনে লজ্জা করিও না॥ ঞ॥ এবার রাঁধা সত্য করিয়। 
আমাকে বলিয়াছে। আর কোনো] বিস্বের আশঙ্কা করিও না । যাও, গিয়া 
রাধিকার মাথায় ছত্র ধারণ কর। কিছু দুর গেলেই রাধার সহিত মিল্লন 
হইবে ॥২॥ রৌন্রে মে একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, এখন তুমি তাহার 
যোগ্য উপকার কর | ছত্রধারণে রাধাকে তুষ্ট করিয়া মনের খুশীতে 
তাহাকে কুগ্তবনে লইয়া যাও ॥ ৩॥ আমার কথার তুমি আর অন্যথা করিও 
না। বুদ্ধিমান কানাই তুমি তো নিজেই সব বুঝিতে পার। দ্রুত গিয়া 
রাধার মন্তকে ছত্র ধারণ কর। চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 


পাহাড়ীআরাগঃ ॥ একতাঁলী ॥ লগনী দণ্ডকঃ ॥ 


আন্ষা ছাতী ধরাই! কি সাধিববে মান। 

মহিতে না পারিবে এত বড় আপমান ॥ ১॥ 
যদি স্থরতীকে তোর আছে পতিআশ। 

ছাতী কেন্ছে না ধর আসী মোর পাশ ॥ ২॥ 
বিমতী তেজহ রাধা৷ দেহ শূঙ্গারে। 

আন্ধা ভাগ্বারে কেন্ছে পাত পরকারে ॥ ৩। 
তোদ্ষে কি না জাণ তীন ভুবন বিচার । 

কোণ বেদ পুরাণে আছএ পরদার ॥ ৪ ॥ 

কিবা বেদ শান্তর আন্ধা কিবা পুণ্য পাপ। 
সহির্তে ন পারী আন্ষে বিরহের তাপ ॥ ৫॥ 
এতেক আরতী আছে পরে কেন্ছে মাঙ্গী। 

বিছা করিতে না জুআএ হঅ তোদ্ধে যোগী ॥ ৬॥ 
আদ্ষে হরী আদ্ধে হর আঙ্ধে মহাযোগী । 

কর ঘোড় করি রূতি ভিক্ষ্যা তোক মাগী॥ ৭। 


২২২ বু চত্তীদবাসের শ্রীক্ককীর্তন 


দেখিআ! সাধুর ধন চোর পুড়ী মবে 1৯ 

রুষ্ণের উক্তি : বাঁধার মন পাইবার জন্ত আমাকেতাহার মাথায় ছাতা ধবিয়া 
সাধিতে হইবে এত বড় অপমান আমার পক্ষে সহা করা সম্ভব নগর ॥ ১ ॥ 
বাঁধার উক্তি: যদি স্থরতিতে তোমার এত আকাঁজ্! তবে কেন আমার পাঙ্ে 
আপিয়া ছত্র ধারণ কবিবে না ॥ ২ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : দুর্মতি ত্যাগ কর। আমাকে 
প্রতারিত করিবার জন্য কৌশল করিতেছ কেন ॥ ৩॥ রাধার উক্তি : তরিভুবনে 
এমন কথ! কি কোথাও শুনিয়াছ ? বল তো কোন্‌ বেদ-পুরাণে গই পবরদাবের 
কথা বলা হইয়াছে ॥ ৪ ॥ কৃষ্ণের উক্তি ঃ কোথায় বেদ কোথায় শান্ত পাঁপপুণ্যই 
বাকি? বিরহের জাল! আর আমি সহা করিতে পারিতেছি না ॥ ৫ | রাধার 
উক্তি: এতই যদি লালন! তবে পরের কাছে ভিক্ষা করিতেছ কেন? যোগী 
সাঁজিয়া আছ, বিবাহ করিতে পার না ॥ ৬ ॥ কৃষ্ণের উক্তি £ আমি হবি, আমি 
হর, আঁমি মহাযোগী, তোমার কাছে করজোড়ে রতিভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছি 
॥ ৭ রাধার উক্তি £ _সাধুর ধনসম্পত্তি দেখিয়! চোর পুডিয়া মরে । 


১ ইহার পর ১*৪-১১১ সংখ্যক পাতা পু থিতে নাই। 


অথ বৃন্দাবনখণ্ডঃ 
দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ | 


তোর রতি আশোআশে গেলা আভিসারে। 

নকল শরীর বেশ করী মনোহরে ॥ 

না কর বিলম্ব বাঁধা করহ গমনে। 

তোগ্ধার শঙ্কেতবেগু বাজাএ যতনে | ১॥ 

কালিনীর তীরে বহে মন্দ পবনে। 

তোদ্ধাক চিন্তিতে আছে নান্দের নন্দনে ॥ গ্র। 

তোর তন্তুগত রেখু চলিল পবনে । 

তাহাঁকে। করএ কান আতি বহুমানে ॥ 

পাখি বসিত্ে তরুপাত চলনে। 

তোদ্ষার গতি শঙ্কিঅ। রচয়ে শয়নে | ২। 

চাহে দশ দিশ কান চকিত নয়নে । 

কত খনে আইসে রাধা এহি করী মণে॥ 

তেজহ সুন্দরি রাধা মুখর মঞ্্রীর | 

সত্বরে' চলহ কুঞ্জ এ ঘন তিমির | ৩। 

কৃষ্ণের হৃদয়ে রাঁধা রতি বিপরীতে । 

শোঁভে মেঘমালে ষেহেন তড়িতে ॥ 

গলিত বমন ভীন রমন জঘনে । 

আপণে আরোপ গিআ পল্পবশয়নে | ৪ ॥ 

মানী বড় তৈল কাহ্থাঞ্জি' শেষ রজনী । 

তার পুর মনোরথ মোর বোল স্থণী॥ 

এবে আযুগত বাঁধা বিল্ব গমনে। 

গাইল বড় চত্তীদাস বাসলীগণে ॥ ৫। 
বড়াইর উক্তি: সর্বাঙ্ষে মনোহর বেশ ধারণপূর্বক কৃষ্ণ অভিসারে গিয়াছে 

১ পু'ধিতে 'বড়,। বদন্তরগ্রন রায়ের সম্পাদিত “পীকৃফণবীর্ডন' গ্রন্থের সপ্তম সব্করণে 

(১৩৬৮ পৃঃ ৮০) বিড মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্ত পূর্ববর্তী সকল সংস্করণে “বড়ই আছে। 


২২৪ বড় চাদের ্রীকীর্ভন 


বাঁধা, তুমি চদার বিল্ধ কৃরিও না। ই দেখ, সে অতি যত্সহকারে তোমার 
উদ্দেশ্ত্ে নংকেতবেণু বাঁজাইতেছে ॥১॥ কালিম্দীর তীরে মন্দ মন্দ ৰা 
বহিতেছে। তোমার কথাই কৃ্ণ চিন্তা করিতেছে ॥ &॥ তোমান্ব দেহম্পর্ণ 
বহন করিয়া ঘষে বাতাস প্রবাহিত হইতেছে কৃষ্ণ তাহাকে পরম সমাদর 
করিতেছে । পাখীর পায়ের আঘাতে বৃক্ষপত্র কম্পিত হইলে তুমি আসিতেছ 
মনে কবিয়! কৃষ্ণ তোমার জন্য শয্যা রচনা করিতেছে | ২ ॥ কতক্ষণ 
রাধিকা আসিবে এই ভাবিয়া! কৃষ্ণ দশদিকে চঞ্চল-নয়নে চাঁহিতেছে। রাধা 
তুমি তোমার ওই মূখর নৃপুর ছুইটি ছাডিয়া এই ঘন অন্ধকারে ভ্রুত কু্জে 
যাও ॥ ৩॥ কবির উক্তি : কৃষ্ণের হৃদয়াসীন1 রাধিকা মেঘমালায় বিছাৎশিখার 
ম্যায় শোভমান]। '্ঘলিতবসন, জঘনদেশ কাক্কীমুক্ত | নিজে গিয়া পল্পব-শয্যায় 
শয়ন কর॥৪ ॥রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। কৃষ্ণ বড় অভিমান করিয়াছে। 
আমার কথা শুনিয়! তাহার মনোরথ পূর্ণ কর। এখন গমনে বিল্ঘ কর! 
অন্রচিত। বড়ু চণ্তীদাস গাহিলেন ॥ ৫ ॥ 


বামগিরীরাগঃ ॥ বপকং ॥ 


বৃন্দাবনকথ শুণী বড়ায়ির মুখে। 
গোআ'ল যুবতী সব পাইল বড খে ॥ 
সন্ধাক লয়িআ] রাধা করিআ যুগতী। 
বৃন্দাবন দেখিবারে হেলা একমতী ॥ ১॥ 
রাধ। সব সথি সমে করিল গমনে । 

তখণ সন্ধার মণে বেধিল মানে ॥ প্র ॥ 
আতি বড় পাইল রাধা মনত হরিষে। 
বাট কাঢ়ায়িল বডায়ি বৃন্দাবন দিশে ॥ 
আগু করী বড়ায়িক চন্দ্রাবলী জাঁএ। 
চিত্তের হরিষে সব গোপী গীত গাঁএ | ২॥ 
বুন্দারন জাঁএ বাঁধা রস পরিহাসে। 
আড় নয়নে দেখে কাহ্থাঞ্জিক পাশে ॥ 
খসাআ বাদ্ধিল পুণী কুত্তলতার। 

সঘন ছাড়িল রাধা হাস্বী আপার ॥ ৩॥ 


অথ বৃন্দাবনখও্ডঃ হ২$ 


চু্ধন করিল রাধা! লখির বনে । 

ভাল গীত গাঁএ বুলী পড়িল মদনে ॥ 

হেনমর্তে গেলী রাধা মাঝবৃন্দাবনে | 

গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ 

কবির উক্তি : বড়াইর মৃথে বুন্দীবনের কথা শুনিয়া যুবতী গোপ-বালিকারা 

বড় খুশী হইল। রাধা সকল লধীকে লইয়া পধ্ামর্শের পর বৃন্দাবন দেখিতে 
সম্মত হইল ॥ ১ ॥ রাধা সকল সখীর সঙ্গে যাত্রা করিল। তখন সকলের 
মনেই কামনার ভাব সঞ্চারিত হইল ॥ ধর ॥ রাধারও মনে আর আনন্দ ধরে 
না। সে বৃন্দাবনের অভিমুখে অগ্রসর হইল। বড়াইকে সম্মুখে রাখিয়া 
চন্্রীবলী চলিতে লাগিল আর মনের হরষে গোপিনীরা কে স্থুর তুলিল 
॥২॥ বৃন্দাবনে পৌছিয়া রাঁধা বঙ্গের সহিত আড়-নয়নে একবার কৃষ্ণের 
দিকে তাকাইল। কুস্তলভার একবার খসাইয়া আবার বিন্যস্ত করিল এবং 
আবেশবশে ঘন ঘন হাই তুলিতে লাগিল ॥ ৩॥ বাঁধা সখীর বদনে চুম্বন 
করিল। মদনাবেশে মধুর স্থরে গাঁন গাহিল। এইরূপে চলিতে চলিতে বাধা 
মাঝবৃন্দাবনে প্রবেশ করিল। বডু চণ্তীদাস গাহিলেন | ৪ ॥ 


বামগিবীরাগঃ ॥ রূপকং ॥ 


হের চন্ত্রাবলী-রাধা মাঝবুন্দীবনে । 
কুহ্ছমসমূহে শোভে সব তরুগণে ॥ 

তাত ুললিত* ভ্রমরের রোল। 

আছুক মানুষ দ্েবলোক পড়ে ভোল ॥ ১॥ 
রাধা তোর মোর দেখি মাঝবৃন্দাবনে। 
আজি দে সফল হনং যৌবনে ॥ ঞ্র॥ 

শপথ করিআ বাধা বোলে! এ বচনে। 
তোন্ষার আস্তরে কৈলে” এ বৃন্দাবনে | 


১ ছাড়। প্রঃ শুণী। 
২ অ। প্রঃ হউনধীন। 
১৫ 


২ বড় চত্তীদাসের শ্ীরুষ্ণকীর্তন 


একা১ ঠারি থুয়িঅ| রাঁধ| মাথায় পসার | 

ফুল পহ্‌ ফল খাঅ ভ্রিভুবনের সার ॥ ২ 

এহা বন আদভুত আছে থানে থানে। 

আন্বা ছাড়ী তাক আন কেছে। নাহি" জাণে ॥ 

তোক্ষাক দেখা লা কর আল্ুমতী | 

তথাক না লইহ লোক কেহো সংহতী ॥ ৩ ॥ 

সকল শরীর মাঝে" তোদ্ধে যেন সার । 

তেহন সব বন মাঝে এ বন আদ্ষার ॥ 

এহাত উচিত্ত হএ তোক্ধার বিলাস। 

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস | ৪ ॥ 

কৃষ্ণের উক্তি . চন্ত্রাবলী রাধিকা, মাঝবৃন্দাবনে গিয়া দেখ কুম্থমসমূহে 

তক্করাজি কিরূপ শোভা পাইতেছে? মেখান হইতে স্থললিত ভ্রমরের গুঞ্জন 
শোনা যাইতেছে । মাহ্ধষের তো কথাই নাই, দেবতারাঁও ইহা শুনিয়া 
মোহিত হইয়া পড়েন ॥ ১। বাঁধা, তৃমি ও আমি এই বৃন্দাবনের মধ্যে মিলিত 
হইয়াছি, আজ তোযার নব যৌবন সার্থক হোক ॥ প্র ॥ রাধা, শপথ করিয়া 
বলিতেছি তোমারই জন্য এই বৃন্দাবন নির্মীণ কবিয়াছি। তুমি তোমার পসার 
একস্থানে রাখিয়া! ফুল দিয়া অঙ্গষশৌভা কর এবং ব্রিভুবনের শ্রেষ্ঠ এই 
বুন্দাবনের ফল খাও ॥ ২ ॥ এই বনের স্থানে স্থানে এক একটি অদ্ভুত জায়গা 
বহিয়াছে-_আঁমি ছাঁভ। যাহার খবর আর কেহই জানে না। যদ্দি অন্ঠমতি কর 
তোমাকে সেই স্থানে লইয়া গিয়া দেখাই । অপর কোনো লোক কিন্তু সঙ্গে 
লইও ন]॥ ৩॥ সকল মান্ষের মধ্যে যেমন তুমিই শ্রেষ্ঠ সকল বনের মধ্যে 
তেমনি আমার এই বনটি। এই বন তোমার বিলাসেব যোগ্য । চণ্তীদাস 
গাহিলেন | ৪ ॥ 


বসস্তরাগঃ ॥ একতালী ॥ 
লাঁজ ভয় তেজিআ্া সকল গোপীগণে। 
মিলিআ৷ বুইল গিআা গোবিন্দচরণে ॥ 


১ অ। প্রঃ এহা। বসন্তরঞ্রন 'একা' স্থলে “এক' হইবে অনুমান করেন। 
২ অ। প্রঃ বনে। 


অথ বৃদদাবনখণ্ডঃ ২২৭ 


আক্ষ! ন! হেলিহ গোসাগ্রি' আনের বচনে। 

আজি হৈতে আদ্দে সদ্ধে তোক্ষার শরণে ॥ ১। 

তোদ্ধে দেব বনমালী নান্দের নন্দন । 

আজি হৈর্তে গোপীর হৃদয়চন্দন | ঞ্। 

আদ্ধার ধরহ আর এক বচন। , 

কতো খন দেখি গোসাগঞ্ষি তোর বৃন্দাবন ॥ 

এড়িতে না ফুরে মন এখো খনে। 

কষন আস্তরে তোদ্ষে হরিলেহে মনে ॥ ২ | 

বুঝিবারে নাঁরিল তোদ্ধারে জগন্নাথ। 

পাত পাতিআ কেনে নাহি" দেহ ভাত ॥ 

আসত নিফল দুখ সহন না জাএ। 

ত্রিভুবনজনমন গোচর তোঙ্গাএ ॥ ৩॥ 

এ বচন শুণী উল্লসিত ভৈল কাহু। 

আমুতে সিঞ্চিল আপণার ছুঈ কান ॥ 

গোপীগণমন তোধিবারে কৈল মন । 

গাইল বড চত্তীদীস বাসলীগণ। ৪ । 

কবির উক্তি: গোপবালিকারা সকলে মিলিয়া সমস্ত লঙক্জা-সংকোচ 

“বিসর্জন দিয়া গোবিপ্দ-চরণে নিবেদন করিল--অন্যের কথায় তৃমি আমাদের 
ত্যাগ করিও না। আজ হইতে আমরা সকলে তোমারই আশ্রিত হইলাম 
॥ ১। দেববনমালী ওগো নন্দের নন্দন, আজ হইতে তুমি সকল গোপীর 
স্বদয়ের চন্দনরূপে বিরাঁজ করিবে | প্ক॥ আমাদেত্র আর একটা কথা শোনে।। 
কিছুক্ষণ ঘুবিয়৷ তোমার বৃন্দাীবনটা দেখিয়া লই । কেমন করিয়] তুমি আমাদের 
মন হরণ করিলে। মুহূর্তের জন্যও এই স্থান ছাঁড়িতে মন উঠিতেছে না 
॥ ২ ॥ জগন্লাথ, সত্যই তোমাকে বোঝা দীয়। আশা দিয়া কেন আমাদের 
নিবাঁশ করিলে । এ আশাভঙ্গের ছুঃখ সহ করা ঘায় না। ত্রিভুবনের মকলের 
মনই তে! তোমার জাত ॥ ৩ ॥ গোপীদের এই বচন কৃষ্ণের কানে যেল 
অমৃত সঞ্চার করিল । কৃঞ্চ তাই উল্লসিত হইয়া উঠিলেন এবং 
গোপাঙ্গনাদের মনস্ত্টবিধানের জন্ত ইচ্ছা করিলেন । বড় চত্রীদাস 
গাঁহিলেন ॥ ৪ ॥ 


২ 


বড় চত্ডীদাসের শ্রীরুষ্ককীর্তন 


পাহাঁড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ 
যদি কিছু বোল বোলসি তবে দশনরুচি তোন্ধারে। 
হরে ছৃকুবার তয় আদ্ধকার হন্দরি রাধা আন্ধার ॥ 
তোদ্ধার বদন সংপুন চান্দ আধর আমিআ] লোভে । 
পরতেখ তোর১ নয়নচকোর যুগল নিশ্চল শোভে ॥ ১॥ 
মদ্নবাণে দগধ ভৈলেশ তোর আকারণ মাণে। 
বদনকমল-মধুপান দিআ! রাখহ মোর পরাণে ॥ ঞ্র॥ 
যবে সত্যে কোপ কয়িলে' তবে মোরে হান নয়নবাণে। 
দু ভূজযুগেঁ বন্ধন করিঅ! অধর দংশ দশনে ॥ 
তোদ্ষে সে মোহোর রতন ভূষন তোদ্ধে সে মোহোর জীবনে । 
এহা বুঝি বাঁধা মোরে দয়া কর বুলি তে আতি যতনে ॥ ২॥ 
তোন্বার নয়ন মলিন নলিন আধরে* কোঁকনদ রূপে । 
মদনবাণে কৃষ্ণক রঞ্চিলে' হএ তোর আম্ররূপে | 
এ তোর কুচ শোভে মণিও জঘনে নাদদ করউ রসনে। 
বোল হৃদয়ত করে? মো তোহে।র থলকমল চরণে ॥ ৩। 
মণ গরল খণ্ডন রাধা মাথার মগ্ডন মোরে। 
চরণপল্লব আরোপ রাধা মোর মাথার উপরে ॥ 
পালাউ আদ্কার মদনবিকার সত্বরে' করহ আদেশে । 
বামলীচরণ শিরে বন্দিআ গাইল বড়ু চণ্তীদাসে ॥ ৪ | 


কৃষ্ণের উক্তি : তুমি যখনই কোনো! কথা বল তখনই হে বাঁধা, তোমার 
দন্তরুচি আমার ভয়াঙ্ধকার দুর করিয়া দেয়। তোমার বদন পূর্ণচন্ন্বরূপ, 
তাহারই অধরাম্বতের আশায় আমার দুইটি নয়নচকোর নিশ্চলভাবে প্রতীক্ষা 
করিতেছে 1 ১॥ তোমার অকারণ অভিমানে আমি মদনবাঁণে দগ্ধ হইলাম। 
তোম]র ব্দনকমলের মধু পান করিতে দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর। 
তোমার ভুজযুগল দিয়া দুঢ় আলিঙ্গন করিয়া অধরে দশনাঘাত কর। তুমিই 
আমার রতন ভূষণ, তুমিই আমার জীবন, ইহা মনে রাখিয়া আমার প্রতি 


১ অ। প্রঃ মোর। 


২ অ। 


প্রঃ ধরে। 


৩ অ। শ্রঃ মনিমাল। 


অথ বৃন্দাবনখণ্ডঃ ২২৪ 


দয়া কর |২॥ তোমার স্নান নয়ন ছুইটি নীলোৎপলসদৃশ । সেই নয়নবাণের 
আঘাতে কষ্ককে দণ্ডিত কর। তোমার বক্ষে মণিমাঁলা শোভা পাইতেছে, 
তোমার কটিদেশে রসনা মুখর হউক। রাধা, তুমি যদি অনুমতি কর 
স্থলকমললদূশ তোমার চরণযুগল হায়ে ধারণ করি 1৩ ॥ আমার 
শিরোমণগ্ডনস্বরূপ স্মরগরলখগ্ডন তোমার ওই চরণপল্পব আমার স্বাথায় রাখ। 
তুমি সত্বর আদেশ কর আমার মদদনবিকার দৃর্ীভৃত হউক । বড়ু চণ্ীদাস 
গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 


পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ দণ্ডকঃ ॥ 
তমাল কুহ্থম চিকুরগণে । 

নীল কুরুবক তোর নয়নে ॥ ১॥ 
স্থপুট নাস তিলফুলে। 

দেখি তোর গগুযুগ মুলে | ২॥ 
আধর স্ুরঙ্গ বান্ধুলী ফুলে । 

কণ্নযুগ তোর এ বগহুলে ॥ ৩ ॥ 
মুকুলিত কুন্দ তোর দশনে। 

খন্তরী কুস্থম তোর বসনে ॥ ৪ | 
ভুজযুগ হেমযৃখিকামালে। 
আশোকতবক করযুগলে ॥ ৫ ॥ 
মুকুলিত থলকমল 'তনে । 
রোমরাজী তাত আতয়ীগণে ॥ ৬ | 
গভীর নাভী নাগেশর ফুলে । 
কৰক কেতকী জংঘযুগলে ॥ ৭ | 
চরণকমল থলকমলে। 

আঙ্গুলী চম্পককলিকাঁজালে ॥ ৮॥ 
নখরনিকর দেখি গুলালে। 
শিরীষ কুহুম তন্গ নকলে | ৯॥ 
কনক চম্পক কুস্থমপাস্তী । 
তোদ্ধার নকল শরীরকান্তী ॥ ১৭ ॥ 


২৩৭ বড় চতীদাসের ্রীককীর্তন 


নেআালী মেআলী মাহনী বিকসে। 

তোন্ধার মধুর ঈফত হাসে | ১১ ॥ 

দেখে! মো তোর ফুলশরীরে। 

গাইল চণ্ডীদাস বাসলীবরে | ১২। 

কফের উক্তি : তোমার কেশকলাপে তমালবু্ম। নয়নে নীলকুরুবক | ১ & 

সুগঠিত নাসিকায় তিলফুল ও গওযুগলে মহুয়ার ফুল দেখতেছি ॥ ২। রক্তিম 
অধরে বান্ধুনী এবং কর্ণুগলে বকফুলের শোভ1 ॥ ৩॥ দশনরাজিতে অধ- 
্রন্ছুটিত কুন্দফুল, বসনে কন্তরীকুস্থমের আভাস ॥ ৪॥ স্বর্ণৃথিকার মালার 
মত বাহঘবয়। করযুগলে অশোকস্তবকের রক্কিমা | ৫ | পয়োধরে মুকুলিত 
স্থলপদ্ম ॥ ৬॥ গভীর নাভিদেশ নাগকেশরের সঙ্গে তুলনীয়। জংঘাযুগল 
বর্ণকেতকীসদৃশ ॥ ৭॥ তোমার চরণযুগলে স্থলপদ্ম এবং অঙ্গুলীতে টাপার 
কলির শোভা ॥৮॥ তোমার নখরপংক্তিতে রক্কিমা! এবং তোমার সর্বাঙ্গে 
শিরীষকুস্থমের কোমলতা ॥ ৯ ॥ স্বর্ণটাপার রাশি দিয়া তোমার দেহকাস্তি 
রচিত হইয়াছে | ১৭ ॥ তোমার স্মিত হান্তে নেয়লী, শেফালী এবং মল্লিক 
ফুলের প্রস্ুন্পতা ॥ ১১ ॥ তোমার সকল অঙ্গে দেখি নানা পুষ্পের সমারোহ। 
বড় চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ১২। 





অথ যমুনাস্তর্গত কালিয়দমনখণ্ডঃ 
মালবরাগঃ ॥ বপকং ॥ দক ॥ 


গোপীগণমন তোষিল দেব চক্রপাণী ৷ 

মথুর1 নগক্'যাইতে দিলাস্ত মেলানী ॥ ১ ॥ 
তখন গুণিল.কিছু মণে দামোদর । 

বিলাস করিলে। মোঁঞ” বনের ভিতর ॥ ২ ॥ 
জলকেলি করিবারে” কাহ্ছু কৈল মন । 
খণিএক১ গুণিল হদয়ে জনার্দন ॥ ৩৪ 
বৃন্দাবন মাঝে যমুনা নদী বহে। 

তাহাত গম্ভীর আছএ কালীদহে ॥ ৪ ॥ 
কালীয় নাম নাগ তাহাত বসে । 

জলে মাছ কুলে গাছ মৈল তার বিষে ॥ ৫ ॥ 
কোক্ছো জন্ত তাত না করএ জল পান। 
তাহাত আধিক নাহি বিজন থান ॥ ৬ ॥ 
কালী দলিআ জল করিআ নিশ্মল । 
তাহাতে করিবো জলকেলি সকল ॥ ৭ ॥ 
হেন মনে চিন্তি গেল৷ দেব দামোদর । 
কালীয়দহের কুল কদমের তল ॥ ৮॥ 
কদস্বতরুত চড়ী দহে দিল ঝাপ। 

দেখি বাখোআ'ল ভবে" উঠি গেল কাপ ॥ ৯ ॥ 
কোপিল কালীয় লাগ লজ পরিবারে ৷ 
দশনে দংশিল সব কাহ্ের শরীরে ॥১* ॥ 
তিলে তিলে নাগকুলে দংশিল কান্ডারি” । 
হাথ পাঅ গল জড়ী বাখিল তথাঞ্রিত ॥ ১১ ॥ 


তখণ বিব্র জালে দগধ পরাণ । 
আচেতন হয়িআ রহিল দেব কান ॥ ১২ ॥ 


অ। প্রঃখাণিএক। 
ছম। শ্রঃং নাশ। 


২৩২ বড় চত্ীদাসের প্রীকঞ্চকীর্তন 


ছেনই ভেদে সব গোপযুবতী। 

বৃন্দাবন দিত! মথুরাক কৈল গতী ॥ ১৩॥ 

বিকল দেখিআ তথ] রাখোআলগণে। 

পুছিল তোন্ধারা কেন্ছে তরাসিল মণে । ১৪ | 

সব গোপ রাখোআল গোঁপীগণ থানে। 

বুইল কালীদহে ঝাঁপ দিল দেব কান্ছে ॥ ১৫ | 

এহা স্থণী সব গোপী পাইল তর়াসে। 

বালী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদালে ॥ ১৬ ॥ 

কবির উক্তি: গোপীগণের মন তুষ্ট করিয়! মথুরা নগরে যাইবার পথে কৃষঃ 

তাহাদের বিদায় দিলেন | ১॥ তাহার পর দামোদর মনে মনে ভাবিলেন, 
তিনি কেবল বনপ্রদেশেই বিলাস করিলেন ॥ ২। তিনি কিছুক্ষণ ভাবিয়া 
দেখিলেন। এবার তীহার জলব্রীড়া করিতে ইচ্ছা হইল | ৩॥ বৃন্দাবনের মধ্যে 
যমুনা নদী বহিতেছে। তাহাতে কালীদহ নামে এক গভীর হুদ আছে ॥ ৪। 
তাহাতে কালীয় নামে একটি সপ বাস করে যাহার বিষে জলের মাছ 
ডাঙার গাছ সকলই বিনষ্ট হইল ॥ ৫॥ কোনে! জন্ত আপিয়৷ সেখানে জল 
পান করে না। তাহা অপেক্ষা অধিকতর নির্জন স্থান আর কোথাও নাই 
| ৬ ॥ কালীদহের জল নির্মল করিয়! তাহাতে সকলে মিলিয়া জলকেলি কৰিব 
॥ ৭ | এইরূপ চিস্তা করিয়া কৃষ্ণ কালীদহের কূলে কদস্বতলায় গিয়! উপস্থিত 
হইলেন ॥ ৮ | কাদ্ববুক্ষ হইতে ওই জলে কৃষ্ণকে ঝাঁপ দিতে দেখিয়া রাখাল 
বালকেরা ভয়ে কীপিয়া উঠিগ্র ॥ ৯ ॥ কাঁলীয়নাগ মপরিবারে কৃষ্ণের শরীরের 
সর্ব দংশন করিল | ১০ ॥ কৃষ্ণকে এইরূপ তিলে তিলে দংশন করিয়া সর্পকুল 
কষের হাতে পায়ে গলায় জড়াইয়া সেইখানেই রাখিয়! দিল | ১১ ॥ বিষের 
জালায় কাতর কৃষ্ণ চৈতন্য হারাইলেন ॥ ১২ ॥ এমন সময় গোপবুবতীর1 সকলে 
মিলিয় বৃদ্দাবনের পথ দিয়া মথুরায় যাইতেছিল ॥ ১৩॥ বাখালবালকদের 
বিহ্বল অবস্থা দেখিতে পাইয়া তাহারা জিজ্ঞাসা করিল তোমাদের এমন শন্স্ত 
দ্বেখিতেছি কেন | ১৪ ॥ গোপবালকেরা তখন গোপিনীনকলকে কৃষ্ণের 
কালীদহে ঝাঁপ দিবার কথা বলিল। ১৫॥ এ কথা শুনিয়া তাহারাঁও ভয় 
পাইল। চত্তীদাস গাহিলেন ॥ ১৬॥ 


অথ খমুনাস্বগতি কাঁলিযবমদখণ্ডঃ ২৩৩ 
দেশাগবাগ: ॥ লঘুশেখর: । 


লকল গোআলকুল লা ততিখনে। 

নন্দ যশোদা ধায়িআ আইল সেই থানে ॥ 

খিল কালীদহে পসিলা নারয়ণ ১ 

নান্দ যশোদ] মিলি জুড়িল কান্দন | ১ ॥ 

কেঞ্ছে হেন কৈলে' কাহাঞ্চি' মোর আরদিবসে। 

তোন্ষে লাগি ভৈল আজি শুন দশ দিশে ॥ ঞ্॥ 

লোটাত্বা' লোটাখ! দুঈছে! কান্দে একবারে । 

কেন্ছে শুন কৈলে মোর সকল সংলারে ॥ 

থাণিএক উঠ দেখে পুতা তোর মৃখ। 

আহ্ষা হুখ দিআ পুত কত পাইবে স্থুখ ॥ ২। 

সকল গোআল কান্দে মাথে দিআ! হাথে। 

কেহ্ছে আন্গ! মাবি যাহ দেব জগন্নাথে | 

উঠিআ] বোলহ কে বা কৈল কোণ দৌষে। 

দহত পসিল কাহ্াঞ্চ কাহার রোঁষে ॥ ৩। 

বলভত্র খাণিএক গুণিলাস্ত মণে। 

মোহে! পায়িল কাহ্ছাঞ্চি বিসরী আপণে ॥ 

পুরূব জাণায়িঅ! আদ্ষে করাঁয়িউ চেতন। 

গাইল বড়ু চত্তীদাস বামলীগণ ॥ ৪ ॥ 

কবির উক্তি : সমগ্র গোপকুলকে সঙ্গে লইয়া নন্দ ও যশোদ1 সেইস্থানে 

আসিয়! উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, কাঁলীদহে নারায়ণ প্রবেশ করিয়াছেন । 
তখন উভয়েই ক্রন্দন জুডিয়! দিলেন ॥ ১ কৃষ্ণ, তুমি আমাকে অভাগিনী করিয়া 
এমন কাছ কেন করিলে? আঙ্গ তোমার জন্য আমাদের দশদিক শূন্য হইয়! 
গেল ॥ | গ্র। তাহার! ছুইজনই লুটাইয়া লুটাইয় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । 
কৃষ্ণ, তুমি আমাদের সকল সংসার শুন্য করিয়া কেন চলিয়া! গেলে? বাছ৷ 
একবার উঠ, তোমার মুখটুকু শুধু দেখি। আমাদেন্ন দুঃখ দিয়! তুমি কি স্থখ 


১ অপ প্রঃ নারায়ণ। 


২৩৪ বড় চণ্তীদীসের প্রীকষ্ককীর্তন 


পাইবে ॥২॥ মাথায় ছাত দিয়া গোপ গোপী সকলেই কীদিজে 
লাগিল। আমাদের ছুঃখ দিয়া হে জগন্নাথ, তুমি কোথায় চলিয়! গেলে ? 
উঠিয়া বৰ কাহার দোষের জঙ্য রাগ করিয়া তুমি কালীদহে গ্রবেশ 
করিলে ॥ ৩॥ বলভদ্র কিছুক্ষণ মনে মনে ভাবিয়া দেখিলেন। তিনি বুঝিলেন 
কুষ্ণ আত্মবিস্বত হইয়৷ মোহগ্রস্ত হইয়াছেন। বলিলেন, পূর্ব কথা জানাইয়া। 
আমি কৃষ্ণের চৈতন্য সম্পাদন করিব। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন | ৪ ॥ 


পড়াড়ীআরাগঃ ১ | ক্রীড়া ॥ 


আহা! । 

তোন্ধে জল তোদ্ষে থল তোদ্ধে বন গিবী। 
স্বগ.গ মত্য পাতাল তোদ্ছে দেব হরী ॥ 
তোদ্ধে স্ধ্য তোদ্ধে চান্দ তোন্ষে দিকপাল। 
লীলা'তমু ধরি এবে হয়িলাহ1 গোআল ॥ ১। 
আপণ] ন৷ চিহ্ন কেন্ছে এবে বনমালী। 

জগত সংহর তোদ্ষে কোণ ছার কালী ॥ গ্র॥ 
মীনরূপ ধরী জলে বেদ উদ্ধারিলে' । 
কমঠশরীব তোদ্ছে ধরণী ধরিলে' ॥ 
মাহাকোল রূপে দস্তে মেদনী বিদ্বারিলে | 
নরহরি রূপে তোন্ষে হিরণ্য বিদারিলে ॥ ২ ॥ 
বামন রূপে তোক্ষে বলিক ছলিলে' । 
পরশুরাম রূপে ক্ষত্রিয় নাশ কৈলে ॥ 

শ্রীরাম রূপে তোন্ষে বধিলে রাবণ। 

বৃদ্ধ রূপ ধরিআ চিন্তিলে নিরগন ॥ ৩॥ 
কলকী রূর্পে তোদ্গে দণিলে' দুষ্টজন। 

এবে উপজিল1 কংশ বধের কারণ | 


১ অ। প্রঃ পাহাড়ীআরাগঃ 
২ অ। গ্রঃতুলিলে। 


অথ ঘমুনাত্ত্গত কালিয়দমনখণ্ঃ ২৩৫ 


হেন হুনিআ] কাহ্ছাঞ্চি' পাইল চেতন। 
গাইল বড় চতীদাস বাসলীগণ। ৪1 
বলভদ্দের উক্তি : আহা! তুমিই জল, তুমিই স্বল, তুমিই বন, তুমিই পর্বত। 

বর্গ মর্ত্য পাতালে তুয়িই ভগবান হরি | তুমিই সুর্য, তুমিই চক্র, সর্ধদিকের 
তুমিই একমাত্র অধীশ্বর। লীলাদেহ ধারণ করিয়া তুমি গোপরপে আসিয়াছ 
| ১ ॥ কৃষ্ণ তুমি নিজেকে কেন চিনিতে পার না? যে জগৎ সংহার করে 
তাহার কাছে কালীয়নাগ তো কোন্‌ ছার॥ঞ্| মীনরূপ ধরিয়া তুমি 
জল হুইতে বেদ উদ্ধার করিলে। কচ্ছপের রূপ ধারণ করিয়! তুমি ধরণী ধারণ 
করিলে। বরাহরূপে মেদিনী বিদীর্ণ করিলে। নরহুরিরূপে তুমি হিরণ্য- 
কশিপুকে বধ করিলে ॥ ২॥ বামনরূপ ধরিয়া তুমি বলিকে ছলন1 করিলে । 
পরশুরামরপে ক্ষত্রিয় নাশ করিলে। শ্রীরামচন্ত্ররূপে তুমি রাবণ সংহার করিলে। 
ৃন্বরপ ধারণ করিয়! তুমি নিরঞ্জনের চিন্তা করিলে | ৩ ॥ কন্ধীরূপে তুমি দুষ্ট 
জনকে দূলন করিয়াছ। এবার কংসবধের জন্তে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। কবির 
উক্তি : এই সকল কণা শুনিয়া কৃষ্ণের চেতনা পুনরায় ফিরিয়া আসিল। ৰড় 
চতীদাম গাহিলেন ॥ ৪ | 


অথ যমুনান্তর্গত বস্তরহরণথণ্ডঃ, 
পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ 


যাই যমুনার পাঁণিকে আইস নথি মোর সঙ্গে । 

যমুনা জলে কু্ত ভরি আসিব এ বড় রঙ্গে ॥ 

হেন বুলী রাধা কলী লঙ্গা জাএ গজগড়ি ছান্দে। 
আলক্কে শোভে বদন তাহার যেছেন কলঙ্ক চান | ১॥ 
আল। 

পাইল রাধা কালীদহ কূল লইআ সথি সমাজে । 
ঘাটত ভেটিল নান্দের পো কাজ না বুষধিল লাজে। হ্রু। 
হাপিত্ে খেলিতে গোপ নারীগণ লাগিল! যমুনাতীরে | 
কাহ্নাঞ্রি'র মুখ কমল দেখিআ' কেহো৷ ন! ভরিল নীরে ॥ 
কেহে না পারিল করে' ধরিতে খসিল দেহ বসনে। 
ওহার এহার মুখ চাহে সব কাহো থির নহে মনে ॥ ২। 
তখন নয়ন নিমেষ না কৈল দেখি প্রিয় বনমালী। 
সকল গোআল যুবতী রহিল! যেহ্ু কনক পুতলী ॥ 


১ পু'খিতে বর্তমান খণ্ডের আদিতে “অথ অমুক থওঃ' কিংবা! অস্তে 'ইতি অমূক খণ্ড সমাপ্ত; 
__ এইরূপ কোনে! নির্দেশ নাই । ভাই এই খণ্ডের প্রকৃত নাম কি ছিল তাহা জানা যাইভেছে না। 
বমন্তরগ্রন রায় এই খণ্ডের নাম দিয়াছেন “যমুনাখণ্ড' | বর্তমান খণ্ড এবং ইহার পূর্ববর্তী 'যমূনা্গীত 
কালিয়ামনখও্ঃ' ও পরবতী 'যমুনানত্গত ভারখণ্--এই তিনটি থও একটি বৃহত্তর থণ্ডের অন্তডুক্তি। 
সেই বৃহতবর খওটিকেই কেবল 'ষমুনাথগ্' নামে অভিহিত করা যায়। বর্তমান খ্ডটি কালিয়দমন বা 
হারথণড গ্ভায়ই বৃহত্তর 'মূনাখণ্ডের অন্তত একটি অংশ এবং বিষয়বন্তর দিক্‌ দিয়া বিচার করিলে 
ইহার নাম হওয়া উচিত 'যমূনান্গ্ত বন্ত্হরণথও:। বন্ত্রহরণ রাধাকৃফলীলাবিলামের একটি বিশিষ্ট 
পরিচ্ছেদ । তিন খণ্ডাংশ সমস্ধিত সমগ্র খগুটিকে যে বড়, চণ্তীদাস 'যমুনাথ্ঠ' বলিয়া অভিহিত 
করিতে চাহেন তাহার প্রমাণ, বর্তমান থণ্ডের পূর্ববর্তী কালিয়দমনখণ্ডের শেষে যেমন “ইতি যমূনাতত্গত 
কালিযদমনখণ্ড: মমাণত;' লিখিত আছে, বর্তমান খণ্ডের পরবর্তী হারখণ্ডের শেষে সেইরূপ “ইতি 
যমুনা হারখণ্ঃ সমাপ্ত; জেখা নাই | পু ধিতে হারথণ্ডের শেষে লিখিত আছে “ইতি বমুনাথড 
সমাগত | অর্থাৎ কালিয়দমন, বন্হরণ ও হার--এই তিন খণ্ডাংশ মিলিয়া যে মুনাখণ, তাহাই 
সমাপ্ত হইল । 


অপ যমুনাস্তগগত বহরণখখডঃ ২৬৭ 


এখেো! পাঅ কেহো চলিতে নারে বুলিষ্ঠে নারে বচনে। 

কাঙ্থাঞ্ি' নাম পৃথিবীর চান্দ তাহাত লাগিল মনে ॥ ৩। 

আনেক যতন করিত! বাধা গেলি কাছের নংমূখে+। 

বুইল কান্ছাগ্রি'রে খাণিএক ঘৃচ নথি পাণি নেউ স্থথে | 

পরিহাস রর্সে দেব দামোদর যেহ নাহি" পরিচএ। 

তেহ্নমর্ে বুয়িল রাঁধাক উত্তর বড় চণ্ডীদাম গাঁএ ॥ ৪ ॥ 

রাধার উক্তি : চল সথী চল, যমুনায় জল আঁনিতে যাই । যমুনার জলে 

কলস ভবিয়! আনিব-_এ বড় রঙ্গ হইবে । কবির উক্তি : এইরূপ বলিয়া রাধা 
কলস হস্তে লইয়া! গজগতি-ছন্দে যাত্রা করিলেন। তাহার মুখমগুলের উপর 
কেশপাশ চন্ত্রের উপর কলঙ্করেখার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১ ॥ বাঁধা 
সথীদের সঙ্গে লইয়া! যাইতে যাইতে কাঁলীদহের কূলে উপনীত হইলেন। ঘাটেই 
স্বয়ং কৃষ্ণের সহিত দেখা হইল। লঙ্জীয় আর কাজের কথা বল] হইল না। 
॥ ঞ্ক | কৃষ্ণের মুখকমল দেখিয়া গোপবালিকাঁর! যমুনার তীরে হাসিতে খেলিতে 
সুরু করিয়া দিল। জল ভর! তাহাদের হুইল ন1। তাহাদের গাত্র হইতে 
বসনাঞ্চল খসিয়া পড়িতেছে। হাত দিয়া সম্বরণ কর! যাইতেছে না । কাহারে! 
মন এ অবস্থায় স্থির নাই, গোপীরা। পরম্পরের মুখের দিকে তাঁকাইয়া রহিল। 
॥ ২। কৃষ্ণকে দেখিয়া তাহাদের চোখে আর পলক পড়িতেছে না। কনক- 
পুত্তলীব মত তাহারা নিশ্চল হইয়া রহিল। তাহার! এক পাও চলিতে পারে না, 
মুখ দিয়াও বাক্যক্ফৃতি হয় না। কৃষ্ণ নামে ভূতলে যে চন্দ্রের উদয় হইয়াছে সেই 
চন্ত্রেই তাহাদের মন নিবিষ্ট হইয়া রহিল। ॥ ৩॥ অতঃপর অনেক কষ্টে রাঁধিক 
রুষ্ের সম্মুখে গিয়া বলিল, সথীর! খুশীমনে জল ভরিয়! লউক, তুমি কিছুক্ষণ একটু 
সরিয় দাড়াও । বাঁধার সহিত যেন পরিচয় নাই এইরূপ ভাব দেখাইয়া! কষ 
তাহার সহিত পরিহাসবাক্য বলিতে লাগিলেন। বড় চণ্ীদান গাহিলেন ॥ ৪ | 


কোঁড়ারাগঃ ॥ ক্রীড়। ॥ লগনী ॥ দণ্কঃ ॥ 


কাহার বহু তৌ! কাহার রাণী। 
কেন্ছে যমুনাত তোলসি পাঁণী ॥ ১॥ 
বড়ার বছ মে বড়ার বী। 

আন্ে পাণি তুলী তোদ্ধাত কী | ২। 


বু চস্তীফালের শ্রীরুক্ঞবীর্তন 


কাখের কল লাস্বাষ্খ তোদ্দে। 

কথা চারি পাচ কহিব আঙ্গে ॥ ৩৪ 
যার কান্ধ বসে দোষ মাথা । 

সেমি আন্বা সমে কহিবে কথা ৪ | 
তান্বলে» নেহ আইহনের বাণী । 

তোর বচনে জীএ চক্রপাবী ॥ ৫ ॥ 
তান্থল দিআ মোরে--"* বোলসী । 

থুদ বডসিএ' কহী বান্ধসী ॥ ৬॥ 

এহা যমুনাত মে! আধিকাবী । 

'আনম্মার বচন হণ সুন্দরী ॥ ৭ ॥ 

তোর মোর আর বচন নাহী”। 

বুঝিল তোন্দার মতী কাহ্াঞ্রি ॥ ৮ ॥ 
স্থদ্ধ স্বন্নেব মোর কিহ্কিনী । 

এহ1 নেহ মোব ধরহ বাণী ॥ ৯ ॥ 
গোআলিনী আদ্ে নহে] নযচুনী | 

মোর কাজ নাহি" তোব কিন্কিনী ॥১* ॥ 
হের ষোল হাথ মোপ পাটোল। 

এহা নেহু মোক্লুধরহ বোল 1১১ ॥ "৯ 
সুদ্ধ স্থবন্সের মোহোর বাশী। 

এহ1 নেহ বাধা পাঁপত বসী ॥ ১২ ॥ 
তোর বাণী মোএ থখসি না ঘাটে 1। 
তাক হাথে করী ছুধ না আউটে ॥ ১৩ % 
তোব পাটোলের স্থণ কথ।। 

সে মোহোঁর স্বৃত ভাগের নাথা 1 ১৪ ॥ 
মাথার মুকুট জলে বতনে । 

এহা ০নহ বাধা বাখহ সমানে ॥ ১৫ 1 


১ খস। প্রঃ তান্ধুল। 
২ ছাড। শ্রঃ কি; 


আখ হমূনাস্র্গত বহরণণথ্: ২ 


রাহিবে' ভিতরে তো কান কাপ। 

মুকুট ধুরিগ্জ। আহকিতে তাল ॥ ১৬। 

ডালিম সদৃশ তন তোক্ষারে । 

তাছাত মঞ্জিল মন আন্বারে ॥ ১৭ ॥ 

ষাহাকাল ফল আক্বার তনে। 

দেখিতে ভাল ভখিতে মবণে ॥ ১৮ ॥ 

রাধার নিঠুর সণিআ বাণী। 

মনত ভঙ্গ পাইল চক্রপাণী ॥ ১৯ 

রম রাখে বাধা না দিল আশে। 

বানলী বন্দী গায়িল চণ্ডীদাসে ॥ ২১ ॥ 

কুষ্ের উক্তি * তুমি কাহার বধূ, কাহার তুমি রাণী? কেন যমুনা হইতে 

তুমি জল সংগ্রহ করিতেছ ॥ ১ ॥ বাঁধার উক্তি আমি বড বাড়ির বধূ, বড 
বাড়ির কন্তা। আমি জল তুলিতেছি তোমার তাহাতে কি ॥ ২| কৃষ্ণের 
উক্তি ' কার কলম একবার নামাও, আমি তোমার সহিত গুটিকয়েক 
কথা বলিতে চাই ॥ ৩॥ রাধার উক্তি . যাহার কাধের উপর ছুইটি মাথা* 
রহিয়াছে সেই কেবল আমার সঙ্গে কথা বলিতে পারে ॥ ৪॥ কৃষ্ণের উক্তি: 
ওগো আইহন-পত্বী, এই তা্ব'লাদি গ্রহণ কর। তোমার বচনন্ধাষ চক্রপাঁণি 
প্রাণ পায়। ৫ ॥,রাধার্ধ উক্তি : তান্ল দিয়া্ামাকে কি বলিতে চাও? ক্ত্র 
বড়শি দিয়! কি কখনো রুই মাছ ধবা যায় | ৬ ॥ কৃষ্ণের উক্তি : ুম্দরী, আমার 
কথা শোনো | এই সমস্ত যমুন।র আমিই হইলাম অধিকারী ॥ ৭ বাধার উক্তি : 
কৃষ্ণ, আমি তোমার সকল মতলবই বুঝিতেছি। তোমার সঙ্গে আমার আর 
কোনো! কথা নাই ॥ ৮ | কৃষ্ণের উক্তি : বিশুদ্ধ ন্বর্ণনির্সিত এই কিছ্ছিণী গ্রহণ 
করিয়া আমার কথা শোনো | ৪ ॥ রাধার উক্তি : তোমার কি্কিণীতে আমার 
কোনে কাজ নাই। আমি গোয়ালিনী, আমি তো আর নর্তকী নই ॥ ১০ ॥ 
কুষ্ণের উক্তি : ষোল হাত দীর্ঘ এই পট্টবন্টি লইয়! একবার আমার কথা 
শোনো ॥ ১১ ॥ স্বর্ণনির্সিত এই বাশিটি লইয়া একবার আমার পাশে বসে! 
॥ ১২ ॥ বাঁধার উত্কি : তোমার বাশি দিয়া আমি ভাতে কাঠি দিই না, ছুধও 
আওটাই না ॥১৩॥ আর তোমার পট্রবস্ত্রের কথা, তাহা! আমি ত্বৃতভাগ্ 
পরিষ্কার করিবার নাতা বলিয়া! গণ্য করি ॥১৪॥ কৃষ্ণের উক্তি :।+বত্বথচিত 


২৪৯. বড় চতীদাসের শ্রীরুঞকীর্তন 


এই মাগ্জার মৃত্ুটটি লইয়া আযার যান রাখো ॥ ১৫1 বাঁধার উক্তি : কানাই, 
ভোমার বর্ণ কাল, অস্তরও সেইরূপ মলিন । উজ্জল মুকুট-ধোয়! জল তোমার 
সর্বাঙ্ছে সেটন করিলে মালিগ্ত দূর হইবে ॥ ১৬ ॥ কৃষের উক্তি: ভালিমের 
ন্যায় তোমার পয়োধর ছুইটিই আমার মনকে মাতাইয়াছে ॥ ১৭ ॥ বাঁধার উত্তি : 
আমার পয়োধর মাকাল ফলসদৃশ। বাহির হইতে দেঁখিতেই সুন্দর কিন্ত 
খাইলে মৃত্যু অবধারিত ॥ ১৮॥ কবির উক্তি: রাধার নিষ্ঠুর বচন শুনিয়া 
চক্রপানি ভীত হইলেন ॥ ১৯ রাধা বঙ্গরস অব্যাহত রাঁখিলেন বটে, কিন্তু 
কৃষ্ণকে আশ! দিলেন না। চণ্ীদাস গাহিলেন ॥ ২৭ 


গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতি; ॥ 


কভো ন1 কইল কাহ্ছাঞ্জি' তোর কিছু দোষে । 
আকারণে কেন্কে রাধ! কৈলে' তারে রোষে | 
তোত লাগি কোণ কাম না করিল কাহ্ে। 
এবে রাধা কেহ্ছে কর তাঁর আপমাণে ॥ ১ ॥ 
আন্ধার বচন শুন বাঁধা চন্ত্রীবলী | 
সরস বচন দিআ তৌধষ বনমালী | ঞ্র। 
কোহ্ছো গোঁপী না বুইল তারে খর বাণী। 
তোদ্ধে কেনে তাহাত হয়িলা, আগুয়ানী ॥ 
তেকারণে আস্খিল হৈল চক্রপাণী। 
আনেক বুইল মোরে আঁভিমানবাণী ॥ ২॥ 
জাণিলে রাধা তোঁত কিছু নাহি" বুধী। 
হেনই মিলন হাথে কনক নিধী ॥ 
যে বচন বোলে কাহু তাত পাত কান। 
এতেকেই মণে পরিতোধ পাঁএ কাচ ॥ ৩॥ 
আদঙ্গার বচনে রাধা করিহ হেল] । 
যৌবনসাগরে তোর কাহ্থাঞ্রি' ভেলা ॥ 
না পরিহর বাঁধ! কানের বচন। 
গাইল বড়ু চণ্তীদাস বালীগণ ॥ ৪। 

বড়াইর উক্তি : ব্বাধা তুমি অকারণে কেন কৃষ্ণের প্রতি রুট হইলে; সে তো। 


আধ অযুদাস্বগত বহহরণখও ২৪১ 


কোনোদিন তৌঘার কোনে ক্ষতি করে নাই । ভৌখার জন সে কোন্‌ কাঁছটা 
করে নাই"? তবে কেন তুমি তাহাকে অপঙ্ধান করিতেছ | ১ | রাঁধা চন্দ্রাবলী, 
আমার কথ! শৌলনো। তুমি সরসবচনে বলমালীর তু বিধান কর | ৬&। আৰ 
কোনো গোপী তো তাহাকে কোনে! রূঢ় কথা বলিল না, তুমি কেন আগে 
গিল্পা বগিলে। সেইজন্যই তো কৃষ্ণ অন্ুখী হইয়াছে । আমার নিকট সে 
তাহার অনেক অভিমানের কথা বলিল ॥ ২॥ বুঝিতেছি, তোমার বুদ্ধিহৃদ্ধি 
কিছুই নাই। এ মিলন বহু সৌভাগ্যের ফল। কৃষ্ণ যাহ! বলে তাহা শুনিলেই 
তো সে পরিতুষ্ট হয় ॥ ৩॥ আঁমার কথার আঁর অবহেলা করিও না। তোমার 
মৌবন-সাঁগরে কৃফ-ভেলা ভাপাইয়া দাও। রাধা, কৃষ্ণের কথা দূরে ঠেলিও 
না। বড়ু চত্তীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 


দ্বেশবরাডীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥ 


কাছের কলসিএ রাধা তুলিলে পাণী। 

মধু রসময় তোর বোল খাণী খাণী ॥ 

হৃদয়ে কাঞ্চুলী শোতে কনডে» কুগুলে। 
আদিত্য জিণিআ উয়িল কিরণ মণ্ডলে ৷ ১। 
ধীরে ধীরে যাহা গোআলিনী স্থন মৌর বোল। 
রহিআ রহিআ দেহ বিরহের কোল ॥ ঞ॥ 
আঙ্ধা লয়িআ রাধা পাঁণি লয়িজ্ৰা যাঁসি। 
রোষে মন দিজ্সা কেন্ছে মোরে না তরানী | 
কমণ কারণে রাধা না কাঢসি রাএ। 

বিরহ আনলে মোর বিদগধ গাঁ ॥ ২ ॥ 

রোষ পরিহর বাধা মোর বৌল স্থুন। 

রোষে বিনাসে দেহে এ সকল গুন ॥ 

অধিকার কৈল* আদ্ে যমূনার ঘাঁটে। 

কলসি ভাগিবে! বোল না ধবিলে বাটে ॥ ৩॥ 


০০০ 


১অ। প্রঃ কানতে। 
২ অ। প্রঃ লজ্িজা। 
৩জ। প্রঃলৈল। 

১৬ 


২৪২ বড় চতীদালের ভ্ীফ্কী রদ 


পুকুব আপর কথা রাধা মদে গুণ । 

এভোছো হন্দরি রাধা যোর বোল সন ॥ 

এ বোলে" উলটি রাধা চাহিল নগ্গনে। 

গাইল বু চণ্তীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥ 

কষে উক্তি: কাখের কলসীতে রাধা জল তরিলে, এখন কিছু মধুর বাক্য 

বলিয়! যাঁওশুনি। তোমার হৃদয়ে কাঞ্চুলী, কর্ণে কুণ্ডল পোভা পাইতেছে। 
তাহা হুর্ধের কিরণমগ্ডল অপেক্ষা উদ্জ্বল ॥ ১॥ ওগে! গোদ্নালিনী, একটু ধীরে 
যাও, আমার কথাটা একবার শোনে! । আমাকে ধীরে ধীরে প্রেমালিঙ্গন 
দাও | গ্র॥ আমাকে উপেক্ষা! করিয়! রাধা জল লইতেছ। আমার প্রতি রুষ্ট 
হইয়াছ বলিয়া আমাকে ভয় পাইতেছ না। রাধা, তুমি কেন আমার সহিত 
কথা! কছিতেছ না? বিরহ জালায় আমি দগ্ধ হইতেছি ॥ ২ | রাধা, আমি 
বলিতেছি, ক্রোধ পরিত্যাগ করো, ক্রোধ হইতে দেহের নকল গুণ বিনষ্ট ছয়। 
যমূনা-ঘাটের সকল অধিকার আমি গ্রহণ করিয়াছি । কথা শা শুনিলে পথিমধ্যে 
তোমার কলসী ভাঙ্গিব॥ ৩। পূর্বের সকল কথা ম্মরণ করিয়া দেখ। এখনও 
আমার কথা শোঁনেো। কবির উক্তি: এই কথায় রাঁধ! কৃষ্ণের প্রতি ফিরিয়া 
চাঁহিল। বড চত্তীদাস গাছিলেন ॥ ৪ ॥ 


দেশাগরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ | 


ভাল মন্দ কত লোক পথ মাঝ যাএ। 
তাহাক বারিত্বা বোল বুলিতে ভুআঁএ। 
যেহ্ু তোদ্গে গোপ কথা করহ বিকাশ। 
বুঝিল তোমার কাজে নাহি কিছু ভাষ | ১॥ 
পথত বারহ মন নান্দের নন্দন | 

কি কারণে ঝবগড করহ সব খন ॥ ঞ | 
ছুর্জন সাহ্থুড়ী মোর ঘরতে আছএ। 

অবোল বুলিতে তাক নাহি কিছু ভএ॥ 
পুকবে যে কৈল তত জাগিআ আপুণী। 
ঘাটে বাটে হেন কেছে বোল চক্রপাণী | ২। 


গখ হমূনাকাগত বহরগখণ্ড। ২৪ 


এখনে তেজহ কা্হাঞ্চি' খারতী বচন। 

তোঙ্গে কি না জানহ মন্দ ভাল শখিগথ ॥ 

কেছে! যবে বেকত করিহে এছহা কাজ। 

আন্গার খাঁখার তহে তোদ্গে পাইবে লাঙ্জ ॥ ৩। 

বোলাবুলি রাধিকা পাঁইল নিজ ঘর । 

ভয় মাঁনী কাহ্বাঞ্রি' তেছ্ধিল সে উত্তর ॥ 

আপণ আপণ ঘর গেল! নখিগণ। 

গাইল বড়ু চণ্ডীদান বামলীগণ ॥ ৪1 

রাধার উক্তি : পথে ভাল মন্দ কত রকম লোঁক যাইতেছে, তাহাদের 

সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া কথ। বলিতে হয়। তুমি গোপন কথা সব প্রকাশ করিয় 
দাও। তোমার কাজের মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা নাই ॥ ১ ॥ কৃ, তুমি পথের 
মাঝে মনটাকে একটু সংযত রাখো। সর্বদা কলহ কর কেন॥ঞু। ঘরে 
আমার দুর্জন শাশুড়ী রহিয়াছেন। ছূর্বাক্য বলিতে তাহার মূখে বাধে না। 
পূর্বের সকল ঘটনার কথা তুমি তো নিজেই জান। তবে কেন পথেঘাটে 
এসকল কথা তুল ॥ ২। চারিদিকে ভাল মন্দ নানা প্রকৃতির সখীরা৷ আছে। 
ওগো কৃষ্ণ এখন প্রেমের কথা ত্যাগ কর। এইসব কথা যদি কেহ প্রকাশ 
করিয়! দ্বেয় তবে আমার তো! বিপদ ছইবেই, তোমাকেও বিষম লজ্জায় পড়িতে 
হইবে ॥ ৩। কবির উক্তি : কথা বলিতে বলিতে রাধা নিজের ঘরে আসিয়া 
পড়িলেন। কৃষ্ণও ভয় পাইয়া আর কথ! বাডাইলেন না | সরীরাও যে যার 
ঘরে ফিরিয়া গেল। বড়ু চতীদাদ গাছিলেন ॥ ৪ ॥ 


রামগিরীরাগঃ ॥ গ্রকীগ্নক ॥ চিন্রকং ॥ লগনী ॥ 
একতালী ॥ দণ্ডকঃ॥ 


হরিষে জাইলা রাধা তোক্ষে এহা তীরে । 
আজি সফল হৈব যমূনার নীরে ॥ ১॥ 
উপস্থিত হেল হের গিরিশ লমএ। 

শীতল গম্ভীর জলে রহিত্তে জ্খাএ ॥ ২ ॥ 
পুরুবে আছিল এছে! দহে নাগগণে। 
এহাত নাছিতে ভয় লাগে তেকারণে ॥ ৩॥ 


২৪8 


কব 


ব্ডু চণীদালের ভীকফবীততন 


নাহিবারে সখিগখ চাহে এছ জলে । 

তরে নাহি' নাহে ভরে পাদী লঙ্জা চলে । ৪ ॥ 
কালীনাগ পাঠাফ্িল সাগরের পার। 

এব মিছ! ডর কর জলে যমুনার ॥ ৫ | 
আন্ধার বচন সুন্দরী রাধা ধর। 
আঁদ্দে আর্গে লান্বী, তবে দ্বলের ভিতর ॥ ৬ ॥ 
কুবুধি তেজিআ! যবে ণাস্ব এহা ছ্বলে। 

তরে আদ্দে ণান্ছি লঙ্জা এ মথি সকলে ॥ ৭ | 
জলত ণাঁঞ্িল কাহাগ্জি দেখে সখিগণে। 
উনমত নহিহ মোর বিরহ বচনে ॥ ৮ ॥ 
আহ্ুমতি দিআ কাহ্থাঞ্চি ণান্বায়িল জলে । 
পাঁছত করিআ বাঁধা আর গোপীকুলে ॥ ৯| 
জলকেরি২ করে কাহ্যাঞ্জি আপণার স্থুখে। 
মনমথ ভাবে দেখে সব গোপী মূখে ॥ ১৭ ॥ 
কাহ্থাঞ্রি”ক দেখি রাঁধ! উল্লসিত মনে । 

আর তাক দেখি থীর নহে গোপীগণে ॥ ১১ ॥ 
সন্ধার জলকেলিত লাগিল মনে । 

গাইল বড় চত্তীদান বামলীগণে ॥ ১২ ॥ 


কৃষ্ণের উক্তি : রাধা, স্বষ্মনে আজ তুমি এই যষুনাতীরে আনশিয়াছ, 
আজ যমুনার জল সফল হইবে ॥ ১॥ এখন গ্রীঙ্মের সময়, গভীর শীতল জলে 
থাকিতে বড়ই স্থখ ॥ ২॥ পূর্বে এই দহে নর্পকূলের বাম ছিল, মেই কারণে 
তাহাতে স্নান করিতে ভয় হইত ॥ ৩ ॥ মখীর! এই জলে স্নান করিতে চাঁঠিত। 
কিন্তু সর্পভয়ে তাহারা আাঁন ন1 করিয়া! কেবল জল লইয়! ফিরিয়া যাইত ॥ ৪ ॥ 
কালীনাগকে সাগরের পারে পাঠাইয়। দিয়াছি। এখন যমুনার জলে নামিতে 
মিথ্যা! ভয় কিসের | ৫ | সুন্দরী রাধা, আমার কথা শোলো। দেখ আমি জলে 
আগে নামিয়া যাইতেছি ॥ ৬ ॥ কুবুদ্ধি ত্যাগ করিয়] তুমি এই জলে নামিলে 
আমিও সকল সখীকে সঙ্গে কৰিয়া নামিব ॥ ৭ ॥ কৃষ্ণ জলের মধ্যে নামিল, 


১ অ।প্রঃ ণাখি। 
২ অ। প্রঃ জঙলকেলি। 


অথ হমূনানগ্তি বধহরণখঃ ২৪৫ * 


নর্থীর! দেখিতে আঁগিল। আমার প্রেমবচনে তোমরা উন্মত্ত হইও না| ৮॥ 
কবির উক্তি: কঙ্চ "আশ্বাস দিয়া রাধা ও গোঁপীগণকে জলে নাঁমাইলেন 
॥৯॥ কুচ সবাম-মৃঠিতে গোপীদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মনের সুখে 
জলকেলি করিলেন । ১*॥ কানাইকে দেখিয়া বাধ! উল্লসিত হইলেন। 
গোপীয়ের চিত্তও চঞ্চল হইয়! উঠিল ॥ ১১। সকলেই জলক্রীড়ায় মন দিল। 
বড়, চত্তীদা গাহিলেন | ১২। 


পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ 


আহা। 
গোপীর বসন হার লয়িআ দামোদর । 
উঠিলা গিআ কদগ্থ তরুর উপর ॥ 
তথা থাকী ডাক দিত! বুইল বনমালী। 
কি চাহি বিকল হঅ সকল গোআলী ॥ ১ 
নিকট আইস মোর নব গোপীগণে। 
আজি কথা স্থণ মোর মরণ জীবনে ॥ ঞ্ু। 
দেখি* হরষে তা সব গোপ যুবতী । 
গাছের উপরে কাহ্াঞ্জি' উল্লসিত মত্তী ॥ 
হরিআ1! গোপীর হাব আমর বসনে। 
হাসো হাসে খলিখলিং কাহ্াঞ্জি গরু মনে ॥ ২॥ 
কূলে পরিধান নাহি দেখি গোঁপনারী। 
হদঞ্” জাণিল তবে নিলেক মুরারী ॥ 
তবে বড় গল করী বুইল জগন্নাথে। 
তোদ্ধার বসন হের আন্ধার হাথে ॥ ৩। 
যাবত না উঠিবেহে জলের ভিতর । 
তাবত বসন নাহি দিব দামোদর ॥ 
এহ! জাণী তড়াত উঠিআ নেহ বাস। 
বাদলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ীদাস ॥ ৪ ॥ 
১ অ। প্রঃ দেখিল | 
২ অ। প্রঃহাসে হাসি খল খলি। 


২৪৬ বড় চণ্ীদানের শ্ীকুককীর্তন 


কবির উক্তি: হায় হায়, গোঁপিনীদের কণ্ঠের হার এবং বমন লঙ্্য 
ঘ্বামোফর কাশ্বতরুর উপর উঠিয়! বসিয়াছেন। দেখান হইতে ডাক দিয়! কৃষ্ণ 
রলিতেছেন : তোমরা কিমের জন্য বিকল হুইতেছ | ১ ॥ তোমবা আমার 
সম্মুখে আসিয়া! দাড়াও আমি তোমাদের কাছে আমার মৃত্যু ও পুনজ নলের 
কাহিনী বলিতেছি ॥ প্র | কবির উক্তি : তখন সহান্তে গোপযুবতীরা' দেখিল 
গাছের উপরে কৃষ্ণ উল্ললিত চিত্তে বসিয়া আছেন। গোপীদের বন্ধ ও ছার 
হরণ করিয়া কৃ্ণ হৃষ্টমনে খলখল করিয়! হাপিতেছেন | ২ ॥ ঘাটে বন্ত্া্দি না 
পাইয়! তাহারাও বুঝিল, ইহা মুরারির কাজ । তখন কৃষ্ণ উচ্চৈঃশ্বপ়ে বলিলেন : 
আমার হাতে তোমাদের পরিচ্ছদ ॥ ৩॥ জল হইতে যতক্ষণ না উঠিবে ততক্ষণ 
বসন দিব না। হৃতরাং তীরে উঠিয়া তোমাদের বস্ত্র লইয়া যাও। চতীদাস 
গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 


রামগিবীরাগঃ ॥ বপকং 


জলে' চাঁহিবারে' তবে নান্দের নন্দনে। 
ঘাটত থুইল সঙ্গে হার বসনে ॥ 

সখিসব মেলিআ ণান্ধিলাস্ত জলে । 

হার বসন কাহ্নাঞ্জি লা! গেল বলে ॥ ১ ॥ 
আয়ি মোর লাজ নিলজ বনমালী | 

জলে বিবসিনী ডাক পাড়ে রে গোআলী | ল।॥ ঞ&॥ 
জলতে উঠিলী রাহী আধ করি তলে। 
দক্ষিণ করে ঢাকিআ কুচযুগলে ॥ 

কাহুক বুইল তোর মুখে নাঁহি' লাজ । 
বড়ার বুক করসি হেন কাজ ॥ ২॥ 
দূরত থাকিআ বুইল জগন্নাথ। 

তড়াত উঠিআবা রাধা কর যোড়হাথ | 
তড়ে হাথ যোড় কত বুয়িল চক্জাবলী। 
হার বসন দেহ দেব বনমালী ॥ ৩॥ 
রাধার চরিজ দেখি দেব দামোদর । 

নেত বসন দিল রাধার উপর ॥ 


অথ ঘমূনাস্তগ্তি বন্রহরখখণ্ডঃ ২৪% 


হার লুকাইআ! রাধাক দিল বাল। 
বাসলী শিবে বন্দী গাইল চণ্ীদাস ॥ ৪ | 
কবির উক্তি: রুষ্ধকে জলের মধো খোঁজ করিবার অন্ত সর্থীর! সকলে 
তাহাদের বসন ও হার ঘাটে খুলিয়া! রাঁখিল। তাহার! জলে নামিলে কুষ্ণ সেই 
ঘাট হইতে হার ও বন লইয়া গেলেন ॥ ১॥ ওম! কি লজ্জা, বনসালী বড়ই 
নির্পজ্জ__জলের মধ্যে বিবলনা গোপিনীরা ইহা বলিতে লাগিল ॥ গর ॥ অর্ধ 
জলমগন অবস্থায় দক্ষিণ বাহুদ্ধার৷ বক্ষদেশ আবৃত করিয়া! রাধা কৃষ্ণকে বগিলেন : 
তোমার কোনো লজ্জা নাই। বড় ঘরের বধূর সহিত তুমি এইরূপ করিতেছ 
॥ ২ ॥ দুর হইতে জগন্নাথ বলিলেন : ভাঙ্গায় উঠিয়া তুমি জোড়হাত কর। 
তখন ভাঙ্গায় উঠিয়া চন্দ্রাবলী করজোড়ে বনমালীর নিকট অপহৃত বন 
ও হার প্রার্থনা করিলেন ॥ ৩॥ রাধার আচবণ দেখিয়া কৃষ্ণ হারটি লুকাইয়! 
নেত বন্তখানি ফিরাইয়! দিলেন। চণ্ডীদদান গাছিলেন | ৪ ॥ 


অথ যষুনান্তগত হারখণ্ডঃ 


মল্লাররাগঃ | রূপকং | 
যে বেলা এ পাটোল মোর নিলে গদীধরে । 
তথিত উপর ছিল সাতেশরী হারে ॥ ল। 
আনেক যতনে মোরে দিলে পাটোলে। 
হরিলেক হার মোর বাঁলগোপালে ॥ ল॥ 
বোল গিআ আল বডাঁয়ি মোর 
রাধার উক্তি: গর্দাধর যখন আমার পট্টবন্ত্র লয় তখন সাতশ্লহরী হারটিও 
তাহার সহিত অপহরণ করে। অনেক সাধ্যসাধনার পর সে বন্ধ ফিরাইয়া দিল 
বটে কিন্তু হারটি আর ফিরাইয়৷ দিল না। 


তেকারণে আয়িলে? তোম্ধার থানে। ৭ |২ 
বারে' বারে" কাহ্ন সে কাম করে। 
যে কামে হএ কুলের খাখারে ॥ ৮ ॥ 
আদ্ষা বিগুতিল যেহেন কান্ছে। 
তেহ্ন বিুতিল এ সথিগণে ॥ ৯ | 
আপণৎ এহা দেখ বিদ্বমানে। 
কাজ বুঝী এভে" বারহ কান্ছে॥ ১০ | 
আন্ষার! মরিব শুণিলে কাশে। 
তোদ্ষার হয়িবে নকল নাঁশে ॥ ১১ ॥ 
সব কথা বুয়িলো তোম্ধার পাএ। 
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ীদীস গাএ ॥ ১২। 
রাধার উক্তি: সেই কারণেই তোমার কাছে আপিয়াছি ॥ ৭ ॥ যাহাতে 
কুলের কলঙ্ক হয়, কৃষ্ণ বারবার সেইরূপ কাজই করিয়া বমে॥৮| যেমন 


১ ইহার পর পু'ধির ১৪৫-১৫১ পাতা নাই। 
২ পুে'র পৃষ্ঠা পাওয়া না ধাওয়ায় পদটি খঙ্িত। 
৩ অ। প্রঃ আপণে। 


অথ মমুনাপ্তগত হারখণ্ড ২৪৯ 


আমার উপর, লেইরপ সীদিগের উপরেও রুষ্ণ উৎপীড়ন করিল | ৯ তু 
নিজেই দেখ। এখন অবস্থা বুঝিয়া কৃষ্ণকে নিষেধ কর ॥ ১০ ॥ কংস যদি শুনিতে 
পার তাহা হইলে আমরাও মনিব এবং তোমারও সর্বনাশ হইবে | ১১ ॥ 
€তামার পদতলে সকল কথা নিবেদন করিলাম। চণ্ডীদীস গাহিলেন॥ ১২। 


মল্লাররাগঃ ॥ যতিঃ | 


গোকুল নগরমাঝে বর্সো৷ চিরকাল। 

আঁক্ষা ভাল করী জাণে সকল গোআল ॥ 

ভাল পুত্র হৈলা তোন্ষে কুলের নন্দন | 

তোঁক্বাত লাগিআ! হয্সির আন্ধার মরণ ॥ ১॥ 

কুমতী তেজহ কান্াঞ্রি বুয়িলে! তোদ্ধাবে। 

তোদ্ষাতে১ লাগিঞ্জা কত সহিবৌ সম্ধারে ॥ প্র ॥ 

বারে" বারে যে কাম নিষধিএ আঙ্গে। 

নিষেধ না শুণী সেসি করহ তোদ্ধে ॥ 

বাছা সব বুলে কাঙ্ছাঞ্জি নাঁনা থানে থানে। 

তোদ্ষে ত বুলহ পুতা রাধার কারণে ॥ ২॥ 

সব গোপী লআ! রাঁধা রাঁজাক গোচবী। 

সন্ধে ঘ্বে আমি মোক লই যাব ধরী ॥ 

তর্খ। কোণ বোলে' আন্ে পায়িব নিস্তারে। 

এ যুগতী পুতা বোলহ আক্ষাবে ॥ ৩ | 

মীঅ বাপত বড গুরুজন নাহী'। 

একই আথরে মো বুয়িলে1 তোর ঠাই ॥ 

আন্ষার বচনে পুতা নেবার ত মনে । 

গাইল বড়ু চণ্তীদাঁস বাঁসলীগণে ॥ ৪ ॥ 

ঘশোদার উক্তি: গোকুলনগবেব মধো চিরকাল বাস করিয়া আঁসিতেছি। 

আমাকে ভাল করিয়া সবাই জানে। পুত্র, তুমি বংশের স্থন্তান হইয়াছ। 
তোমার জন্যই আমাকে মরিতে হইবে 1১ কানাই, তোমায় বলিতেছি 


১ ক।প্রঃ তোম্দাত। 


২৫৪ বড় চণডীদাদের প্রীরু্ণকীর্তন 


কুবুদ্ধি মন হইতে পরিত্যাগ কর। তোমার জন্ত সকলের গঞ্জন। বড সহ 
করিব । গ্ত। থে কাজ করিতে তোমায় বারবার নিষেধ করিয়াছি। নিষেধ 
অগ্রান্থ করিয়া তুমি ভাহাই করিতেছ। বাঁচুরগুলি ইতস্তত; চরিয়া বেড়ায় 
আর ভুমি রাধার জন্ত ঘুরিতে থাক ॥২॥ লব গোপীকে লইয়া রাধা রাজার 
কাছে অভিযোগ করিয়াছে । বাই আপিয়! যখন আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে 
তখন আমি কি বলিয়া! নিস্তার পাইব, সেই যুক্তি আমাকে বলিয়া দ্বাও॥ ৩। 
এক কথায় এই বলিয়! দিলাম মা বাবার অপেক্ষা গুরুজন আর নাই। আমার 
কথ! জ্লনিয়া চিত্তকে প্রতিনিবুত্ধ কর। চণ্ডীদাস গাহিলেন | ৪॥ 


অথ বাণখণ্ডঃ 


আহ্ররাগঃ ॥ একতালী ॥ 


আদ্ষার বচন শুণ কাহ্াঞ্ি' গোআাল। 

গোআলিনী রাধা পাতে আশেষ জাল ॥ 

হাঁপ পাঁচ বাণে তাক না করিহ দয়া 

গোঁআলিনী রাধার খও্ক সব মায়া ॥ ১। 

সুণহ কাহ্নাঞ্জি তোদ্ষে আন্ধার বচনে। 

রাধাক হাঁণ ফুলের পাঁচ বাণে ॥ ঞ্ | 

পুকবে রাঁধাক দিলে মো তোদ্ার তান্ব,লে। 

কোণে পরকারে' না শুণিল মোর বোলে । 

কোন কাম না কৈলে* তৌদ্ধাত লাগি । 

আপণ] বোলাফিল মতী আদ্গাক মাবিআআ | ২। 

বিলম্ব না কর কাহ্ু মোর বোল শুন। 

ঝাঁট করী ফুলের ধনুত দেহ গুন ॥ 

স্স্তন মোহন আর দহন শোষনে। 

উছাটিণ বাণে লঅ রাধার পরাণে ॥ ৩। 

ত্রিজগতনাথ তোদ্ষে দেব বনমালী। 

তোম্ধীকে না করে ভয় বাঁধা চন্দ্রাবলী ॥ 

উলটিআ৷ সে যাচু তোদ্ধাক যতনে। 

গাইল বড় চণ্তীদাঁস বাদলীগণে ॥ ৪ ॥ 

বড়াইর উক্তি: কানাই, মামার কথা! শোনো । গোয়ালিনী রাঁধ! ভারি 

গণ্ডগোল বাধাইতেছে। দয়ামায়া না কবিয়! তাহাকে পঞ্চবাণে আঘাত কর। 
তাহার মকল ছলন! দুর হউক | ১॥ কানাই, তুমি আমার কথা শোনো । 
রাধাকে পুষ্পনির্িত পঞ্চবাণদ্বারা আঘাত কর || তোমার তান্বলপান্ধ 
তাহাকে দিয়্াছিলাম, সে কিছুতেই আমার কথা শুনিল না। তোমার জন্য সে 
কোনো কিছুই করিল না, তাহীর উপর আমাকে প্রহার করিয়া নিজেকে দতী 


১ অ।প্রং কৈলো!। 


২৫২ বড় চতীদাদের শ্রীকষ্ণকীর্ডন 


বলিয়! ঘোষণ! করিল ॥ ২॥ কানাই, আমার কথ! শোনো!। বিলম্ব না কদিয়! 
শীত পুষ্পধন্থতে গুণ ঘ্রাগাঁও । স্তস্তন, যৌহন, দহন, শোধণ, উচ্চাটন--এই পাঁচ 
বাণে রাধার পরাণ লও | ৩ | দেববনমা'লী, তুমি ভ্রিজগতের অধিকর্তা, বাঁধা- 
চন্তরাবলী তোমাকে এতটুকুও ভয় করে না। এখন উদ্টে দে তোমাকে প্রার্থন! 
করুক। বড় চত্তীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 


মালবরাগঃ | রপকং ॥ দণ্ডকঃ | 


বডায়ির বচন শুণী রাঁধা চন্দ্রাবলী | 

দধির পসার লঙ! মথুর1 চলিলী ॥ ১। 

ললিত থোপাত শোভে চম্পকের মালা। 

হরশিরে শোতে যেহ্ন কনকমেখলা ॥ ২॥ 

শিশত সিন্দুর শোতে উয়ে যেন স্থর। 

নয়ন দেখিআ৷ খঞ্জন জাএ দূর ॥ ৩। 

নানা আভরণ বাঁধা পন্থী সাবধানে । 

পসার ঢাকিআ লৈল নেতের বসনে । 

আগ বডায়ি জাঁএ পাছে জাএ বাঁধ] । 

মথুরাঁক জাইর্তে কেহে? না কৈল বিরোধা ॥ € ॥ 

কথো দূর গিঝ যমুনাত পার হতআ]। 

বৃন্দাবনের পাশে মিলিলা গিআ ॥ ৬ ॥ 

দেখিল কদমতলে বসে কাহ্কাঞ্জি। 

ধীরে" বডায়ি মেলিলী তার ঠাই | ৭॥ 

তখন রহিল বাঁধা বুন্দাবন পাশে ॥ 

ব।সলী শিরে বন্দী গাইল চত্তীদানে ॥ ৮ 

কবির উক্তি: বড়াইর কথ! শুনিয়। রাধাচন্দ্রাবলী দধি-ছুধের পমরা! লইয়। 

মথুরাঁয় চলিলেন ॥ ১ ॥ ললিত খোঁপায় চম্পকমাল্য, শিরোদেশে দ্বর্ণমেখলা ॥ ২ ॥ 
সীমস্তের সিন্দুরে নবীন রবির আলো! শোতা পাইতেছে। নয়ন দনেখিক্বা খঞ্জন 
দুরে পলায়ন করে ॥ ৩॥ বু যত্ব করিয়া রাধা নানা আভরণ পরিধান কবিরা 
মেত বন দিয়া পমার ঢাকিয়া লইলেন ॥ ৪ 1 আগে আগে বড়াই চলিণ, পিছনে 
চিলিলেন রাধা । মথুরার পথে যাইতে কেহই তাহাকে কোনো! বাধ! দিল না 


ঘা বাণখণ্ডঃ সত 


॥ ৫ ॥ কিছুদুর গিয়া যমুনা পার হইলে বৃন্দীবন মিলিল 1 ৬। কাঘতলায় কক 
বসিয়া আছেন, বড়াই ফের নিকট গিক্সা উপস্থিত হইল ॥ ৪ 1 তখন রাধিকা 
বৃন্দাবনের প্রান্তে দাড়াইয়! রছিলের্ন। চগ্তীদাস গাহিঙ্গেন ॥ ৮। 


ধাহুষীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ | 


খোপা পরতেখ মোর অ্রিদশ ঈশ্বর হর, 
কেশপাশে নীল বিষ্যমানে । এআ. । 
পিসের সিন্দুর থর ললাটে তিলক চাদ 
নয়ত বসএ মানে ॥ এআ ॥ ১॥ 
স্থণ বড়ায়ি ল 
বোল গিআ! গোবিন্দক বাতে। এআ|। 
তীন ভুবন বীর রাঁখএ যৌবন ধন 
কি করিতে পারে জগন্নাথে ॥ গ্রু॥ 
নাদা বিনতানন্দন পা গণ, পাশে কণ্ 
বিশ্ব ওষ্ঠ পুষ্প দস্ত সঙ্গে । 
কুচযুগ যুধিষির বাহু দণ্ড মনোহর 
নুগ্রীব শরীর বসে বঙ্গে ॥ ২ ॥ 
বলি বসে নাভীতলে পৃথু নিতম্ব যুগলে 
মাঝ দেশে সিংহ বিগ্কমানে । 
জঘনে বসে মুপুরু২ আতিশয় কুচি গুরু 
পদনথ নক্ষতগণে ॥ ৩ ॥ 
হাথে ধরী ধন্ বাণে কানন আস্ম বিছ্মানে 
তে! তাক নাহি মোর ভবে। 
বোল দূতা কাহন পাশে গাইল বড়ু চণ্তীদাদে 
দেবী বাসলীর বরে | ৪ ॥ 
রাধার উক্তি: আমার খোপা প্রত্যক্ষ দেবের দেব মহাদেব, অলকাগুচ্ছ 
নীলগন্গা, সি'থার সিন্দূর স্র্ধ এবং লল্লাটের তিলক হইল চন্দ্র। আমার নয়নে 


১ অ। প্রঃ গণ্ড। 
২ অ। প্রঃ হৃপুর। 


২৫৪ + বু চণ্তীদাসের শ্রীরুঞ্চকীর্তপ 


অধলদেদের অবস্থান ॥ ১। শোনে! বড়াই, কঙকে গিয়া বলে! যে আমার 
যৌবনধৰ জ্রিভুবনের বীরমকল বক্ষা করিতেছেন, জগন্নাথ সেখানে কি 
করিতে পারে ॥ ঞঁ ॥ বিনতানন্দন গকুড় নাসিকার, বাজ! পাও গওদেশের, 
বরণ-পাঁশ কর্ণছয়ের এবং গন্ধর্বরাজ পুষ্পস্তবিদ্বোষ্ঠের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী । কুচযুগে 
যুধিষ্ঠির, বাহুতে মনোহর দণ্ড এবং দেহে হুগ্রীব আনন্দে বাস করে ॥ ২॥ 
নাভিদেশে দৈত্যপতি বলি, নিতথ্ষযুগলে বেণ-পুত্র পৃথু এবং কটিদেশে সিংহের 
অবস্থান। গুরু জঘনদেশে নৃপ পুরু এবং পদনখে নক্ষঅরাজির বলবাস ॥ ৩॥ 
কৃষ্ণ তীরধনুক লইয়া! আমার সম্মুখে দাড়াইলেও আঁমি তাহাকে ভয় পাই না। 
দূতী, কাঁনাইকে তুমি একথা জানাইয্সা দিও। বড চণ্ীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 
বসস্তরাগ: ॥ একতালী ॥ 

গুআ! পান দি দূতী পাঠাঁয়িলে। তোরে । 

বিণি আপরাধে' তো মারিলি তাহারে ॥ 

কোঁণ কাম না ক্জিলে! তোদ্ষার আস্তবে। 

সংসার ভরায়িলি তো! আন্ষার খাঁখারে ॥ ১ ॥ 

মারিবৌ জুড়িআ মণ পাঁচ বাণে। 

কংস নরপতি তোর রাখউ পরাণে | ধক! 

দেব আহ্বর যার না সহে টান১। 

হেন বাঁণে রাধা তোর লইবৌ! পরাঁণে | 

যদি বা আছএ তোর পত্বাণের ভএ। 

শরণ সাধাহ তবে বড়ায়ির পাএ | ২॥ 

আনেক কাকুতী করিলে! তোহারে । 

তভে"1 মৌর আশমান কৈলে" বারে বাঁরে | 

এতেকে জাণিলে তোর থীর নহে মণে। 

এবেঁ মোর হাথে তোর আবনি মরনে ॥ ৩ | 

তোক্ষাক মারিবে! আর আইহন বীর। 

আর কংস মারিতে যন কৈলে তীর ॥ 

তোক্ষার জীবার আর নাহি'ক উপাএ। 

বামলী শিরে বন্দী চত্ীদাম গাএ ॥ ৪ | 
১ প্রঃ টানে। 


অথ বাখগওঃ ২৫ 


রুষ্ষের উক্তি: পানন্থপারি দিয়া আষি দূভীকে পাঠাইলাম। তুমি বিনা 
অপরাধে জাহাকে প্রহার কৰ্ধিলে। আমি তোমার কোনো! অনিষ্ট করিলাঁষ 
না তথাপি ভূমি আমার নিন্দায় সংসার ভবাইম়্া দিলে ॥ ১॥ আষি তৌমাকে 
এই পঞ্চবাণের ছার! আঘাত করিব। দেখি কংসুনরপতি কিদ্বাবে তোমাকে 
প্রাণে বাঁচান | প্র ॥ দেবান্ুরের পক্ষে যে বাণের বেগ সহ করা কঠিন, লেইস্প 
বাণদ্বার! তোষার প্রাণ লইব। হদ্দি প্রাণের জন্য ভয় থাকে তবে বড়াঁফির 
পদতলে গিয়া শরণ লণ্ড | ২॥ অনেক কাকুতিমিনতি সত্বেও তুমি আমাকে 
বারবার অপমান করিলে । ইহাতে বুঝিতেছি তুমি এখনও মনস্থির করিতে 
পারিতেছ না । স্থতরাঁং আমার হাতে তোমার নিশ্চিত মরণ ॥ ৩ ॥ তোমার 
সঙ্গে আইহন ও কংসকেও মারিব স্থির করিয়াছি । তোমার বাচিবার আর 
কোনো উপাক্ক নাই। চত্ডীদান গাহিলেন ॥ ৪। 


বসস্তরাগঃ ॥ যতিঃ ॥ 


সুপ হে বড়ায়ি বোলে তোদ্ষার চরণে। 
নিষধ কাহাঞ্জিকে মোঁক না জুড়িহে বাণে ॥ 
সব ঠাই তোক্ষে মোর নিস্তার কারণে । 
এবে তোত লাগি হএ আক্ষার মরণে ॥ ১ ॥ 
নুণ হে বড়াই মোরে দয়! ধর মণে। 

বারেক কাহ্বাঞ্'ক বুলী রাখহ পবাণে | ঞ্র। 
তোদ্ধে ঘে বডায়ি হঅ কাহ্াঞ্চি'র দূতী। 
বারেক কাহের মোর করাহ পিরিতী ॥ 
এবার বাখহ বড়ায়ি আদ্ষার পরাণ। 
লাখেকের মুদড়ী দিবৌর হাথ দাণ | ২॥ 
একে মোরে কঠ কানু তাহে বোষ তোর । 
এতেকে জাণিলে? নিস্তার নাহি মোর ॥ 
কোপ ছাড়ী বোল কান্ছে মোচোন্ আস্তরে। 
যেঙ্ক রক্ষা করে মোরে দেব দামোদবে ॥ ৬ ॥ 
আর কতে'? না লঙ্ঘিবে। তোদ্ষার বচনে। 
মে করিহ ভবে যেবা থাকে তোর মণে॥ 


ব্রড 


বু চতীদাসের শ্রীক্ণকীর্তন 


আমা মাইলে' বড়াস্ি কি পুিবে কানের আশে। 
বামলী শিরে বন্দী গাইল চণ্তীদাসে ॥ ৪ ॥ 


বাঁধার উদ্ধি: বড়াই, তোমায় পায়ে ঘরিয্না বলতেছি, আমার পতি 
কষ্কফে বাণ নিক্ষেপ করিতে নিষেধ কর। কল বিপদ হইতে তুমিই আমাকে 
উদ্ধার করিয়াছ, এখন তুমিই আমার মৃত্যুর কারণ হইলে ॥ ১1 ওগো! বড়াই, 
আমায় প্রতি দয়াপরবশ হুইয়! একবার কুষ্ণকে বল। আস্াকে প্রাণে বাঁচাও 
॥ ঞ।তুমি তো কৃষ্ণের দূতী, আমার সঙ্গে তাহার একবার সন্ভাব জগ্মাইট়্া 
দ্রাও। আমার জীবন এইবারের মত রক্ষা কর। হাতে পরিবার জন্য লক্ষ 
মুদ্রার আংটি উপহার দিব ২। একে কৃষ্ণ আমার প্রতি কষ্ট, তাহার*উপর 
তুমিও রাগ করিয়াছ। বুঝিতেছি এবার কোনো উপায়েই আমার নিস্তার 
নাই। অকারণে ন]| রাগ করিয়া আমাকে প্রাণে বাঁচাইবাঁর জন্য রুষকে বল 
॥৩ ॥ আর কোনোতধিন তোমার কথা লঙ্ঘন করিব না। করিলে তোমার 
খুশীমত আমাকে শান্তি দিও । আমাকে মারিলে কি কৃষ্ণের আঁকাজ্ষা মিটিবে ? 


চণ্তীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 


(002 রসি | সম এ হারা এসল (বা ক 


বসস্তরাগঃ ॥ একতালী ॥ 


কালী দলিল আন্দে শলিল শোষিল১। 
কংস মারিবারে আদ্ধে আবতার কৈল ॥ 
মাম! বধ করিবে! মো লিখিত করম । 
তেকারণে গোপকুলে লভিল জরম ॥ ১ ॥ 
পসরিলহে মদন পাচ বাণে। 

কে তোর রাখিবে র।খউ পরাণে ॥ প্র ॥ 
হের ফুলের ধনু ফুলের পাঁচ বাগ। 

এহি ফুলে আজি তোর লইবেৌ! পরাণ ॥ 
আঙ্গীর খাখার কৈলে" মব জন থানে। 
তেকারণে রাধা তোক যোঁড়ে] পাচ বাধে ॥ ২॥ 
হেন পাচ বাণে কাকু মারে পরতিরী | 
আক্ষা না চিহলি রাধা বড় আছিদরী | 


১অ। প্রঃ শোধিল। 


জাখ বাণখন্চঃ বঙ্গ 


পুরে দুতী মারিলি কমণ কারণে । 

এবে তোর ফল হের দে এহি বাণে | ৩1 

বাম হাতে ধনুক ডাছিণ হাথে বাঁপ। 

রাধার হছিআত মাইল দৃঢ় সন্ধান ॥ 

পড়িলী হালিঞ্া রাঁধা ফুলের শরে। 

গাইল বড় চণ্ডী্দাস বাসলীবরে | ৪ | 

কৃষ্ণের উক্তি: কালীনাগকে আমি দলিত করিলাম, কালীদহের জল 

শোধন করিলাম। কংসকে বধ করিবার জন্য আমি অবতায়রূপে জন্িয়াছি। 
কর্মকলে লিখিতই আছে আমি মাতুলকে বধ করিব। সেইজন্ই গোপকুলে 
জন্ম লইয়াছি ॥ ১ ॥ মদন আমাকে পঞ্চশরে দগ্ধ করিতেছে। দেখি কে তোমার 
প্রাণ রাখিতে পারে । প্র ॥ দেখ, ফুলের এই ধনুক ও বাণ। ইহার হারাই 
তোমার প্রাণ লইব। চাঁবিদিকে আমার কুখ্যাতি বটাইয়াছ, সেইজন্যই 
তোমার উদ্দেশ্যে আজ আমার বাণ নিক্ষেপণ ॥ ২ ॥ চতুবা রাধিকা? তুমি আমাকে 
চিনিতে পার নাই। এই পঞ্চবাঁণের আঘাতেই আমি পরস্ত্রীকে হত্যা করিব। 
কেন তুমি পূর্বে আমার দুতীকে মারিয়া তাড়াইয়াছ? এখন তাহার ফল গ্রহণ * 
কর ॥ ৩॥ কবির উক্তি: বাম হাতে ধক লইয়। কৃষ্ণ তীক্ষ লক্ষ্যের সহিত 
রাধার হৃদয়ে দক্ষিণ হস্তে বাঁণ নিক্ষেপ করিলেন । পুষ্প-শরাঘাতে বাধ! হেলিয়। 
পড়িলেন। বডু চণ্ডীদাস গাছিলেন ॥ ৪। 


ভৈরবীরাগঃ ॥ যতি: ॥ 


এথাঞ্জি” বহিআ। বড়ায়ি সজাইবৌ! ঘর । 

এথাঞ্জি' আপায়িবে! বড়ায়ি নান্দের সুন্দর ॥ 

এথাঞ্রি” তা লয়ি মে! করিবে? শৃঙ্গার | 

সফল করিবৌ নব যৌবন ভার ॥ ১॥ 

কত সহিবৌ! এ বড়ায়ি ল। 

কুম্থমশর বাঁণ কত সহিব ॥ ঞ্ ॥ 

এথাঞ্ডি যমুনা বড়াছি এখাঞ্ি বৃন্দাবন 

এথাঞ্রি” আগা মোর নান্দের নন্দন ॥ 
১৭ 


২৫৮ বড় চতীদালের শ্রীরুফকীর্তন 


এখাঞ্ছি কাহাঞ্ি' মে] ধরিবে! নিচেলে। 

এথাঞ্জি কাহ্বাঞ্ি'কে দিবো কুচ ভেড়ি কোলে ॥ ২॥ 

এ নব যৌবন বড়ায়ি ময়মত করী। 

লাজ আছ্কুশে' তাক নিবারিতে নারী | 

দুর্বার মমনশর সহিতে না পাৰী। 

বাহিরে না মারে ভিতরে পুডী মরী ॥ ৩॥ 

আদেখ বাণের ঘাঅ সহিত্তে না পারী। 

হেন পাঁচ বাণে কাহ্থাঞ্চি মারে পরতিরী ॥ 

এহা বুলী মুরুছ1 গেলী মনমথবাঁণে । 

গাইল বড়ু চণ্তীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ | 

রাধার উক্তি : রড়াই, এখাঁনে থাকিয়! ঘর সাজাইব, এখানে নন্দের পুত্রকে 

লইয়া আসিব, এখানে তাহার সহিত আমি ক্রীড়া করিয়া নিজের যৌবনভার 
সফল করিব ॥ ১ ॥ বড়াই, কুত্থমশরের বাণ আর কত লহা করিব ঞ্র॥ এই 
তো যমুনা, এইখানেই তো! বৃন্দাবন । নন্দের নন্দনকে এইখানে আমার কাছে 
আনিয়া দাও। এখাঁনে কানাইয়ের আমি উত্তরীয় ধবিব। এখানে তাঁহাকে 
আমি বক্ষদধারা আলিঙ্গন করিব ॥ ২॥ আমার এই নবযৌবন যেন মামত্ হস্তী, 
লজ্জার অঙ্কুশে তাহাকে নিবারণ করা যায় না। ছুর্বার ম্নশর সহা করা 
কঠিন। বাহিরে আহত না হইলেও ভিতরে পুড়িয়া মরিতেছি ॥ ৩। পরের 
স্ত্রীর গ্রতি কৃষ্ণ পঞ্চবাণ নিক্ষেপ করিল। অনৃষ্ঠ এই বাণের আঘাত আমি 
মহিতে পরিতেছি না। কবির উক্তি: এই কথা বলিয়া রাধা মৃদ্ভিত হইয়া 
পড়িলেন। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 


পাহাড়ীআরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥ 


হরিতালী চন্দ্র দেখিলে" তাত্র মাসে । 

হাথ ভরিলে। কিবা পুরিল কলসে | 
ভূমিত আখথর কিবা লিখিলে | জলে । 

মিছা দোষে বন্ধন আন্ধার তার ফলে ॥ ১॥ 
বড়ায়ি মোর লাভে বন্ধন পার। 

আছুক লাভ মোর মূলত আফার | ধর ॥ 


অথ বাঁগখণ্ডঃ র ২৫ 


না পাইল চুষ কোল না পাইল শৃঙ্গার। 

বাধার কারণে ভৈল এতেক খাঁখার ॥ 

হুণিগা বা কি বুলিব মোরে সব জনে। 

আজি আদ্ে গোকুলক জাইব কেনমনে | ২। 

তোঁঞ' বুয়িলী বড়ায়ি রাঁধা মোরে দিল গালী। 

তেকারণে পরাণে মাইলে চঙ্দ্রাবলী | 

ব্রিদশের আধিপতী নামে শ্রীকাহ্। 

তোঁ্দাত লাগিআ] সহে এত আপমান | ৩। 

যে বচন বোলে" মোঞ্ক' তাত নাহি বাধা। 

জিআইআ দিবৌ মে! চন্ত্রাবলী বাঁধা । 

বন্ধন ঘুচাহ জুনি দেখে দেবগণে। 

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে | ৪1 

কষের উক্তি: আমি কি ভাদ্রমাসের উন্নাচতুর্থীর চাদ দেখিলাম, পর্ণ 

কলসে কি হাত ডুবাইলাম, নাকি মাটির উপর জলের দীগ কাটিলাম-_যেজন্ত 
আমি মিছামিছি দৌষের ভাগী হইতেছি ॥ %॥ বড়াই, বন্ধনই আমার সার 
হুইল। লাভ তো দুরের কথা কেবল ক্ষতিই হইল ॥ &। চুহ্বপাইলাম না, 
শঙ্নাবেরও সুযোগ মিলিল না, রাঁধার জন্য কেবল অপমান ও লাঞ্টনাই লহিতে 
হইল। লোকে এখন এদকল কথা শুনিয়া কি বলিবে বল তো? এখন কিরূপে 
গোকুলের পথে যাঁই ॥ ২। তোমাকে অপমান করিয়াছে বলিয়াই তো! আম্গি 
তাহার উদ্দেস্টে বাণনিক্ষেপ করিলাম। ত্রিজগতের অধিপতি শরীর আঙ্জ 
তোমারই জন্য এত অপমান সহ করিতেছে ॥ ৩॥ আমি যে কথা বলিব তাহার 
অন্তথা হইবে না। আমি রাধার পুনরায় জান ফিরাইয়। দিতেছি। আমার 
বন্ধন ঘুচাইয়া দাও ধেঁবতারা যাহাতে দেখিতে না পায়। বড় চতীদাস 
গাহিলেন ॥ ৪॥ 


অথ বংশীখণ্ডঃ 


অনঙ্গসঙ্গরে বাঁধ! ভঙ্গং প্রাপা কুরঙগদৃকি । 
অলমাঙ্গলতা৷ রঙ্গাৎ জরতীসহিতা! ঘযৌ | 
কুরষনয়না রাধা অনঙ্গসংগ্রীম অবসানে অবমন্ন হইয়া রক্ন'ভরে বৃদ্ধার সহিত 
গমন করিলেন। 


পাহাড়ীআরাগঃ | একতালী | দণ্ডকঃ ॥ 


বড়ায়ি লই! রাহী গেলী সেই থাঁনে। 
সখিসবে বৃইল রাধা লড়িউ সিনানে ॥ ১। 
যোঁল শত গোপী গেলা যমুনার ঘাঁটে । 

ত৷ দেখি! কাহ্কাঁঞ্ি” পাতিল নাটে ॥ ২। 
খনে করতাল খনে বাজাএ মৃদক্গ ॥ 

তা দেখি রাধিকার ঘখিগণে রঙ্গ | ৩॥ 

আর যত বাগ্ঠগণ আছের কাহাগ্রি'। 
পতিদিনে নান] ছান্দে বাঁএ সেহি ঠাঁই ॥ ৪॥ 
তা দেখি না তুলিলী১ আইহনের রাঁণী২। 
স্জিও কাহাগ্রি” তবে মোহন বাঁশী ॥ ৫ 
সাত গুটি বিদ্ব তাঁত করি আহ্ুপাম। 
হুবগ্রের সাথী হিরার বাক্ধিল কাম ॥ ৬॥ 
হরিষে পুরিআ! কা্নাঞ্ডি' তাহাত কার 
বাশীর শবদে পারে জগ মোহিবার ॥ ৭ 
যমুনার ঘাটে রাঁধা বাশীনাদ হ্ুণী। 

জল লঙ্খ! ঘর আয়িলী আইনের& রাণী ॥ ৮॥ 





১ অ। প্রঃ ডুলিলী। 
২ অ। প্রঃ দাসী। 
৩ অ। প্রঃ সুজিল। 
৪ «অ। প্রঃ আইহনের। 


আধ বনি ২৬১ 


বুদ্দাবনে রাণী বাএ নাঝের নন্দন | 
গাইল বড়ু চশ্তীদাঁস বাসলীগণ ॥ ৯ ॥ 
বড়াইয়ের সছিত রাধা সেইন্থানে গমন করিলে সখগণ বলিল : চল বাঁধা ম্লান 
করিতে যাই ।১॥ কবির উক্তি: ফোলশত গোপী যমুনার ঘাটে গেল, তাহ! 
দেখিয়া] কৃষ্ণ বঙ্গ পাতিলেন ॥ ২ ॥ তিনি কখনে! করতা্ি বাজাইলেন, কখনে! 
সদঙ্গ বাজাইলেন। তাহা দেখিস! রাধা! এবং লধীগণ আমোদিত হইলেন | ৩ ॥ 
ইহা ছাড়াও আরো যত রকমের বাগ্ধ আছে কঞ্চ নান! ছন্দে ষেইসব বাগ লেই 
স্থানে বাজাইতে আরন্ত করিলেন ॥৪॥ তাহ! দেখিয়াও আইহনপত্ী ভূবিলেন না। 
তখন কষ মোহন বংশী নির্মাণ করিলেন ॥ ৫ ॥ তাহাতে সাতটি সুন্দর ছিদ্র রচনা 
করিলেন, সোনার সামি ল।গাইলেন এবং বাঁশিতে হীরার কারুকার্য করিলেন 
॥৬। সেই বাঁশি কৃষ্ণ ওুঁকার ধ্বনিতে পূর্ণ করিলেন । সে বাঁশির ধ্বনিতে জগৎ মুগ্ধ 
হয়| ৭ ॥ আইহনরমণী রাধা যমুনার ঘাটে বাশির ধ্বনি শুনিয়া জল লইয়া গৃছে 
ফিরিলেন ॥ ৮ ॥ বৃন্দাবনে নন্দনন্দন ৪ করিতেছেন। নু চতীবাল 
গাহিলেন ॥ ৯ | 


নিপীয় বংশনিনদং রাধা কংসভয়াতুর। 
বেদিতুং বাদকস্তত্য জগাদ জরতীমিদং | 
কংসের তয়ে কাতর বাধিকা বংমীধ্বনি শুনিয়া কে তাহা বাঁজাইতেছেন 
ভাহা জানিবার জন্য বৃদ্ধাকে এই কথা বলিলেন। 


কেদাররাগঃ | বূপকং ॥ 


কে ন1 বাশ বাঁএ বড়ার়ি কালিনী নইকুলে। 
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥ 
/ আকুল শরীর মোর বেআকুল মন। 

বীশীর শবদে মো আউলাইলে রান্ষন ॥ ১ 
কে না বাশী বাএ.বড়ায়ি সে না! কোন জনা । 
দাসী হজ! তার পাএ নিশিবৌ! আপনা | খু ॥ 
কে না বাশি বাঁএ বড়াফ়ি চিত্তের হরিষে। 

তার পাএ বড়ায়ি মে! কৈলে। কোণ দোষে । 


২৬২ বু চত্তীকাধের ভ্ীরফকীর্তন 


আর ঝরএ মোর নয়নের পাদী। 
বীশীর শবে বড়ামি হারায়িলে1 পরানী | ২ ॥ 
আকুল করিতে কিবা! আন্ধার মন। 
বাজাএ নসর বীশী নান্দের নন ॥ 
পাঁখি নো তাঁর ঠাই উী পড়ি জাও। 
মেদনী বিদার দ্েউ পদিআ! লুকাও 9৩ ॥ 
বন পোডে আগ বারি জগজনে জাণী। 
মোর মন পোড়ে হেস্ন কুস্তারের পণী ॥ 
আস্তর নুখাঁএ মোর কাহ্‌ অভিলাসে। 
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চত্ীদাসে ॥ ৪ ॥ 
"বাধার উক্তি : হে বড়াই, কালিন্দী নদীর তীরে কে ওই বাঁশি বাজান? 
এই গোষ্ঠগোকুলেও তাহার কাশি বাজে, কে তিনি? দেহ আমার আকুল, মন 
আমার ব্যাকুল। বাঁশির শবে আমাব রন্ধন বিপর্যস্ত হইল ॥ ১॥ বডাই গো, 
কে দেই বংশীর বাদক আমাকে বলিয়া দাও। আমি দাঁসী হইয়া তাহার 
পদপ্রান্তে আত্মসমর্পণ করিব ॥ ঞ্রু॥ হে বডাই, প্রসন্ন চিত্বে কে ওই বাঁশি 
বাজাইতেছেন ? তাহার চরণে আমি কি দোষ করিয়াছি? অজন্র ধারায় আমার 
নয়নজল ঝরিতেছে। হে বড়াই, বাশির সরে আমি প্রাণ হারাইলাম ॥ ২ | 
(আমার মন আকুল করিবার জন্যই কি পন্দের নন্দন এই বাশি বাজাইভেছেন? 
হাঁয়, আমি তো পাখী নই, নইলে তাহার কাছে উড়িয়! চলিয়] যাইতাঁম। 
চ্ তৃমি দ্বিধা হও, তোমার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্মগোপন করি 1)৩ ॥ 
রড়াই গো, বনে যখন আগুন লাগে তখন জগতের লোক তাহা দেখে কিন্ত 
আমার মনের দাহ কুমারের পোয়ানের মৃত বাহির হইতে দেখা যায় না। 
কৃষ্ণকামনায় আমার অন্তর শুফধ হইতেছে। চণ্তীদাস গাছিলেন | ৪1) 
নিশম্য কৃষ্ণবচনং ম্মরজরভরাতুরা। 
যমুনাতীরমাগত্য রাঁধাহ জরতীমিদম,॥ 
কের বাক্য শুনিয়া মদনজরকাতবরা বাঁধা যমুনাতীরে আসিয়া বৃদ্ধাকে 
বলিলেন। 


অথ বংশীখণ্ডঃ ইত 
শ্ীরাগঃ | ক্রীড়া । 


সুসর বাশীর নাদ ছণী আইলে মো ঘমূন্নাভীরে। 

শোভন কলসী করে ধরিআ! পরিলে'1১ যমুনানীরে | 

বড়ায়ি ল। 

বাশীর নাদ না গুণী এবে কাহ্ন গেল! কিবা দুবে। 

প্রাণ বেআকুল তৈল এবে কিমনে জাফ়িবে! ঘরে | ১। 

বড়ায়ি ল। 

তোদ্দে কি দেখিলে' জায়িতেঁ পথে। 

কাল কাহ্াঞ্জি' টাচর কেশে কুন্্ম শোভিত মাথে। ধ্। 

আহোনিশি মো আন না৷ জাণে] এত দুখ কহিৰৌ কাএ। 

কানের ভাবে চিত্ত বেআকুল লাজে মে না কান্দো রাএ | 

যমূনাতীরে কদমের তলে কাঁহু মোরে দিলে কোলে । 

তাহা স্ব অরিআ বিকলী ভৈলে কাহ্ন বিরমিলৎ ভোলে | ৯ | 

চারি দিগগে তরু পুষ্প মুকুলিল বহে বসস্তের বাএ। 

আশ্ঘডালে বসী কুয়িলী কুহলে লাগে বিষবাণঘাএ | 

চান্দ নুরুজের ভেদ ন! জাণো চন্দন শরীর তাএ। 

কাহু বিণি মোর এবে এক খন এক কুল যুগ ভাএ॥ 

বাশীর শবটে প্রাণ হরিআ কাহন গেলা কোণ দিশে। 

তা বিণি সকল আস্তর দহে যেন বেআপিল বীষে ॥ 

এবে আণিআ! দেহ নান্দের নন্দন পুর ত আম্মার আশে । 

বাসলীচরণ শিরে বন্দিআ গাইল চণ্ডীদালে | ৪॥ 

রাঁধাক উক্তি : মধুর বংশীধ্বনি শুনিয়া! আমি যমুনাতীরে আসিলাম এবং 

শোভন কলসী হাতে লইয়া! যমুনার জলে নামিলাম। ওগো বড়াই, বাঁশির শব 
আর শুনিতে পাই না কেন, কৃষ্ণ কি দুরে চলিয়া গেলেন? আমার যে প্রীগ বড় 
চধচল হইন্বা উঠিল। এখন আমি কি করিয়! গৃহে ফিরি ॥ ১। ওগো বড়াই, 
তুমি কি সেই কৃষ্ণকে পথে যাইতে দেখিয়াছ--বর্ণ ধাহার কালো, ৪কশ ধাহার 


১ অ। প্রঃ পারিলে।। 
২ অ। প্রঃবিসরিল। 


২ বড় চতী়াসের শ্রীকুকীর্তন 


কুফধিত আর সেই কুষ্ষিত কেশে ধাহার পুম্পবাঙ্ শোতা পাইতেছে। | জামার 
যে দুখ, সে দুঃখের কথ! কাহাঁকে বলি। দিবারাত্রি আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া 
জার কাঁহাকেও জানি না। তাহার কথা ভাবিয়া! ভাবিয়া আমার চিত্ত ব্যাকুল। 
কেবল লজ্জার ভয়ে আঁমি চীৎকার করিয়! কাদিতে পারিতেছি না। সেই ঘে 
যমুনার তীরে কদস্বতলায় কৃষ্ণের আঙ্লেফ লাভ করিয়াছিলাম তাহা স্মরণ কবিয়া 
বিকল হুইয়াছি। হায় সেই কৃষ্ণ আজ আমাকে বিশ্বৃত হইলেন ॥ ২॥ 
চারিদিকে বৃক্ষশীখায় পুম্পের মঞ্জরী দেখা দিয়াছে। বসস্বের মৃদু বাতাস 
বহিতেছে। সহকার শাখায় বসিয় কোকিলী কুহুরব করিতেছে । সেই রব 
“আমার পক্ষে বিষবাণের আঘাতের মৃত মর্মঘাতী। হায় বড়াই, আমার কাছে 
চন্ত্র ও হ্ুর্যের কোনে! ভেদ নাই | চন্দনে আমার দেহের উত্তীপ বাড়ে। কৃষ্ণ 
বিহনে একটি মূহূর্তও আমার পক্ষে সম্পূর্ণ এক যুগের মত সুদীর্ঘ বলিয়া মনে হয় 
॥ ৩ ॥ রীশির শবে প্রাণ হরণ করিয়া কৃষ্ণ কোন্‌ দিকে চলিয়! গেলেন। তাহাকে 
ন! পাইয়া! হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, মনে হইতেছে যেন সর্বাঙ্গে বিষ ছাইয়া গিয়াছে। 
এবার সেই নন্দনন্দনকে আনিয়া দিয়া আমার আশা পূর্ণ কর। চত্ীদাস 
গাহিলেন ॥ ৪ | 


গ্ররাগঃ ॥ যতিঃ ॥ 


এবে বড নয়নে মো না দেখে! সুনারী | 
কথ"! গেলে পায়িব আঙ্দে শ্রীকৃষ্ণ হরী ॥ 
হেনক উপাঁয় মোক বোল চন্দ্রাবলী । 

. তবে মে! তো্জাক আণি দিবৌ বনমালী ॥ ১ 
যত কিছু বুয়িলে মোর পবাণনাতিনী । 
বড ছুখ উপজিল মণে তাক স্ণী॥ গ্রু॥ 
যমূন। নদীতে মো কেমনে হৈবৌ পার। 
ঘডিআল কুস্তীর তাহাত আপার ॥ 
শকতঞ্জি পার ছয়িল! চন্ত্রাবলী রাঁণী। 
তথ বা কেমনে পািব দেব চক্রপা্ী | ২॥ 
মেহি বুন্দাবন মাহা ঘোর ভয়ঙ্কর । 
বাঘ ভাদুক তাএ বসে বিখর ॥ 


সাথ বংসীখ্ডঃ ১০৬০ 


| তাহাত আগত বাঁধ! এড়াঁমি কেমনে । 

হেনক উপায় তোন্ষে কহ মোর থানে ॥ ৩। 

ভরিল যমুনাত তোদ্ষ! কৈল পার। 

তোদ্ষ! হেতু কান্ধে বহিল দধিভাঁর ॥ 

তভে। তোর ভালমত্ডে না গুরিল আশ। 

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্তীদাল ॥ ৪। 

বড়াইর উক্তি: এখন চোখে ভাল দেখিতে পাই না। কোথায় গেলে 

রীরুষ্ককে পাইব। হে চন্দ্রাবলী, তুমি আমাকে পথ বলিয়। দাও তাহ! হইলে 
আমি বনমালীকে তোমার কাছে আনিয়া দিব ॥ ১ ॥ প্রাণের নাতিনী আমাকে 
যত কথা বলিলে সব শুনিয়া মনে বড ছুঃখ পাইয়াছি ॥ ঞ্ ॥ যমূনায় অসংখা 
ঘড়িয়াল কুমীর আছে, বল তো কেমন করিয়! সে নদী পার হইব? আর কষ্ট 
করিয়া ফর্দি বা কোনোক্রমে পার হইয়াও যাই তাহা হইলেই বা সেখানে 
চক্রপাণি কৃষ্ণকে পাইব কিরূপে ॥ ২ ॥ সেই বুন্দাধ্গ ভয়ঙ্কর স্থান, সেখানে বন 
্যাঙ্ তল্নুকের আবাস। হে রাধা, তাহাদের অতিক্রম করিয়! কি ভাবে যাইব 
আয়াকে তাহার উপায় বলিয়া দাও ॥ ৩॥ ভরা ঘমুনায় তিনি তোমাকে পার 
করিয়াছেন, তোমার - জন্য কাধে দধির ভীর বহন করিয়াছেন। তবু তোমার 
আশা ভান করিয়! পূরণ হইল না? চণ্ভীর্দাস গাহিলেন । 


কোভারাগঃ ॥ রপকং ॥ * 


আইস ল বড়াঁয়ি মোর রাখহ পরাঁণ। 
সহির্তে না পাবে! মদন পাঁচ বাণ ॥ 

সরস বসন্ত খতু কোকিল বাএ। 

আধিক বিরহশিখি হাদএ জলএ ॥ ১॥ 

কি বুধি করিবে! বড়ায়ি ৰোলহ এখন । 

যে বুধি করিলে' রহে আন্বার জীবন ॥ প্র ॥ 
কে বোলে চন্দন চাদ আতি স্থশীতল। 
'আন্কার মনত ভাএ যেছেন গরল ॥ 

নব কিশলয় তৈল দহন সমান। 

ঘাত উপরে ঘাঅ বাশীর সান | ২॥ 


২৬৬ বু চণীদাসের শ্রীকফ্কীর্তন , 


নান! তক লতা! বন ঘোত 'আগ্ধকার। 
বৃন্দাবন চল বড়ায়ি ত্রিভুবনে সার 
ধরণ না জাএ বড়ায়ি আদ্ষার যৌবন । 
প্রাণ রাখ আণি দেহ নান্দের নলান | ৩ ॥ 
আন্ধার বচন শুণ তোন্দে বড়ি ম1। 
'ন! জাণ১ কেমণ করে আন্বার গা ॥ 
বিণি কাহ্ে চঞ্চল আন্দার জীবন । 
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥ 
বাঁধার উক্তি : বড়াই গো, আমার প্রাণ বাঁচাও, আমি মদনের পঞ্চবাণ 
আর সহিতে পারি না। সরস বসস্ত খতু, কোকিল কুছ্ধবনি করিতেছে, আমার 
হৃদয়ে বিরহজালা বৃদ্ধি পাইতেছে ॥ ১ ॥ হে বড়াই, যে বুদ্ধি করিলে আমার প্রাণ 
বাচে সেই বুদ্ধি বল | ধর | চত্জু,ও চন্দনকে শীতল বলে কে? আম্/র'তো 
গরল সমান বলিয়া ম্মনে হী নবকিশলয় আমার পক্ষে অগ্রিন্বরূপ | .তাছার 
উপর বাঁশীর ধ্বনি, আঘাতের উপর আঘাত ॥ ২ ॥ নানা তরুলতায় নি 
বৃন্দাবন গহন অন্ধকার, ত্রিভুবনে তেমন হুন্দর স্থান আর নাই। তুমি সেখানে 
যাও। আমার যৌবন আর ধরিয়া রাখা যাক্না। তুমি", নন্দমন্দনকে আনিয়! 
দাও, আমার প্রাণ বক্ষা কর । ওগেখ বড় মা, তুমি আমার কথা শোনো! । রুষঃ 
বিনে আমার দেহ বিবশ, জামীর মন ব্যাকুল । বড়ু চণ্ীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 


বামগিরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥ 


আষাঢ় শ্রাবণ মাসে মেঘ বরিষ্কেষেহ 
ঝরএ নয়নের পাণী। 
আল বড়ায়ি। 
সংপুটে প্রণাম করি  বুইলে! সব সথিজনে 
কেহো! নান্দে কাহ্বঞ্িতকে আণী ॥ ১ ॥ 
আল বাড়ায়ি চাহ! চাহ]1। 
কোণ দিগে মোহারী বাজে | ঞ্॥ 


১ অআঅ।প্রঃ জাণো। 


অথ বংশীখও্ঃ 


রূপস দেখিএ যখ'! নাঁনা ফুল ফল গড়া 
সেই সে কান্ছাঞ্চির দেশ। 

নানোর ননান কাহ্ছ চর টু নিন 
সৌঅবির্ে পাঞ্জর শেষ | ২ 

কাহঞ্রি' বিহাণে মোৰ সকল লংসার ভৈল 
দশ দিগ লাগে মোর শুন | 


আঞ্চলের সোনা! মোর কেন] হরি লঙ্খা গেল 
কিবা তার কৈলে? অগুণ ॥ ৩। 


তোন্বার আগত সত্যে বুয়িলে | বড়াঁয়ি 


তোর বোল ন1 করিবৌ আনে । 
আপণিআ কাহ্ছাঞ্রি দেহে বু চণ্ডীদাম গাএ 


বন্দি বানলীচরণে ॥ & ! 


হণ 


রাঁধার উক্তি : আাঁচ শ্রীবণে যেমন মেঘের ধারা ঝরে তেমনি আমার নয়নে 
অশ্রু ঝারিতেছে। ওগো বডাই, করজোডে সব সখীকে প্রণাম করিয়া! বলিলাম। 
তবু কেহ কৃষ্ণকে আনিন+শিল না ॥ ১ ওগো বড়াই, খুঁজিয়া দ্বেখ কোন্‌ দিকে 
মৌহারী বাঁশি বাজে | ধর ॥ ফুল ফল দিয়া মনোরম সঙ্জায় সজ্জিত যে দেশ 
দিবে সেখানেই শ্রীরষ্ণের বাঁদ। নন্দনন্দদৎলেই শ্রীকৃষের কথ! মনে করিতে 
বুকের পাজর ভাঙ্গিয়া যাইতেছে ॥ ২| জারা সংসারে আমার কেহ নাই, 
কৃষ্ণ বিহনে দশদিক আমার শ্হ্য বলিয়া বোধ হইতেছে। হায়। আমার 
আচলের সোনা কে চুরি করিয়া লইল, আমি কাহার কি ক্ষতি করিয়াছি ॥ ৩॥ 
ওগে। বড়াই, তোমার সম্মুখে সত্য করিয়! বলিতেছি, তোমার কথার কখনো 
অন্যথা করিব না। তুমি রুষ্ণকে একবার আনিয়া দাও। বড়ু চণ্ডীদান 
গাহিলেন ॥ 9 ॥ 


১ ছাড়। 


গুজ্জবীরাগঃ ॥ যতি | 
উত্তম গোআলকুলে আম্মার জরম। 
তোক্গাকে জুগত নহে এ সব করম ॥ 


২অ। প্রঃ তোন্ষার। 


৭৬ বু চণীদাসের শ্ীককীর্তন 


ছুচারিণী যার ম! ভায় হেন গতী। 

সেসি পর পুরুষের বাঞ্চএ নুযৃতী ॥ ১। 

হণহ নাঁতিনী তোক কিছু নাহি বুধী। 

কথ গিআ! পাইব আন্ষে কাহ্ছাঞ্চি'র স্থধী ॥ গর) 

এ নব কামত যে বা উপসন্ন হএ। 

পাঁপ বেআপিত সে ধরম করে খএ।॥ 

আপণা চিহ্নিত থাক আইহনের রাধী। 

লোকে জণি হুণে তোর এ লব কাহিণী ॥ ২। 

শিশু হয়িতে জাণে তোর মাএর চরীত। 

তার ঝিউ হআ! তোর কেন্ছে হেন চীত। 

পুরুবে যে কাজ হৈল সে 'ভৈল গুপতে। 

এবে তোর মন তাক বেকত করিতে ॥ ৩। 

সুণহ সুন্দরি তোদ্দে আইহনের দাসী । 

এ সব করমে কেন্ছে তয় না বাঁসসী | 

হেন কাম করিলে নাসিকে তোর পাঁশে। 

বাঁসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্তীদাসে।*৪। 

বড়াইর উক্তি: উচ্চ গোপকুলে তোমার জন্ম । এসব কাজ তোমার সাজে 

না। যাহীর মা ঘিচারিণী ভাহারষ এমন অবস্থা হয়, সেই পরপুরুষের সঙ্গ কামন! 
করে| ১। নাতিনী, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নাই। কৃষ্ণের সন্ধান কোথায় 
গেলে পাইব ॥ ধক ॥ যে এসব কাজ করে মে পাপে মগ হয়, তাহার ধর্ম নষ্ট হয়। 
হে আইহনগৃহিণী, নিজের ভাল চাও তে সাবধান হও। লোকে যেন এসব 
কথ! না শোনে ॥ ২। শিশুকাল হইতে তোমার ফর স্বভাব জানি। তাহার 
মেয়ে হইয়! তোমার এমন মনোভাব কেন? পূর্বে যেসব কাজ হইয়াছে সব 
গোপনে হইয়াছে । এখন দেখিতেছি সে-সব কথা তুমি গ্রকাশ করিতে চাও 
| ৩। হুনরী রাধিকা, এ সব কাজে তৃমি ভয় পাঁও না? তোমাকে বলি শোনো; 
এমন কাজ করিলে আমি আর কখনো তোমার কাঁছে আসিব না। চতীদাস 
গাহিলেন ॥ 9 ॥ 


অথ বংশীখণ্ডঃ ২৬৯ 


রামগিরীরাগঃ ॥ কূপকং ॥ 


স্ব! জে সথি গব সঙ্গে করিবৌ। 

মাহুনী মালতী স্কুল গাঁিবে। 

দৃতা তোক লদ্দিজ] কানের মৃখ দেখিধে। ॥ 
খাট পালস্ষি গচায়িবৌ। 

আল স্থবঞ্জে মটায়িবে 

কান্থাগ্রিং লইআ্রা রতিএ১ পোহাইবো। 
এরবে শুণিআং বীশীর ধুনী। 

আল মরিবৌ জালী আগুণী। 

কাহ্ছের সকল দৌষ খণ্ডিবো আগুণী ॥ ১॥ 
তোরে মো! না 'এড়িবে! দূতী ল। 

বোলহ কাহ্ছেরে রাধাক দেউ সমতী ল॥ গ্রু॥ 
মে! জে সখি সব সঙ্গে করিবৌ। 

মাহী মালতী ফুল গাধিবৌ। 

দতা তোক লগ্বিত! কানের মৃখ দেখিবে1| 
মো জে কন্তুরী কপুর খাইবেএ। 

কিশলয় শয়ন খিছাইবে | 

কাঁহু আলিঙ্গিআা সকল দেহ জুভায়িবে। ॥ ২॥ 
তার বশীর শবদ শুণী। 

পরাণ জাএ মোর গুণী। 

স্থণ তে৷ ছুতা আণি দেহ চক্রপাণী ॥ 
দেবের বর যদি পাণড। 

এখনে তবে পাখি হগ্ড। 

আপণে উডিষ্া কান্ছের ঠায়ি জাও | ৩॥ 
সে গোবিন্দ গোপনন্দনে । 

মোর কুচধুগের চন্থানে । 

সব লখি লঙ্জা তাব করিবে? বনদানে ॥ 


১অ।প্রঃব্াতিঞ | 
২ অ। প্রঃ এবেন। শুণিআ। 
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নই খুব 


খ বংদীখণ্ড ২৭১. 


আন বড়াছ্ি কাহ মোর থানে। 

সঙ্গে জাইউ বৃদ্দারনে। 

গাইল বড়ু চণ্তীদান বাসলীগণে ॥ ৪1 

রাধার উক্তি : মঙ্সিকা মালতীর মাল! গাঁধিয়া সকল মথীকে সঙ্গে লইয়। 

'তোমার সহিত রুষ্ণসন্দর্শনে যাইব । খাট পালস্ক গড়াইয়া সোনা দিয়! মণ্তিত 
করিব। শ্রীকুষ্সহ বজনী যাঁপন করিব। এখন বংশীরব শুনিয়া! চিত্ত ব্যাকুল 
হইয়াছে। নিজে আগ্ন জালিয়া সেই আগুনে পুড়িয়া মরিব। কৃষের যত 
দোষ আমি নিজেই খণ্ডন করিব ১ ॥ দূতী, তোমাকে আমি ছাডিব না। 
কৃষণকে বলে তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ঞ্ন ॥ মন্ত্রী ও মালতী ফুলের মালা 
গাথিয়া সখীদের সঙ্গে লইয়া তোমার সহিত কৃষ্ণমূখ দেখিব। কপূর কন্তরী 
খাইয়া কিশলয়ে শয্যা রচনা করিব। এবং কৃষককে আলিঙ্গন করিয়! দেহ সর্ধদাই 
শীতল করিব ॥ ২ ॥ তাঁহার বাঁশির শব শুনিয়া আমার প্রাণ যেন বাহির হইয়া 
যাইতেছে । হে দৃতী, দয়া কর, চক্রপাঁণিকে আনিয়া দাও। দেবতার বর 
পাইলে এখনই পাখী হইতাম আর পাখী হইয়া উড়িয়! গিয়! কৃষ্ণের নিকটে 
চলিয়া যাইতাম ॥ ৩॥ সব সথীকে সঙ্ষে লইয়া মেই গোপনন্দন গোবিন্দকে 
আমার কুচযুগের চন্দন দিয়া বন্দনা করিব। বডাই গোঁ, শ্রীকষ্ণকে আমার কাছে 
'্আনিয়া দাও, আমি তাহার সহিত বৃন্দাবনে যাই। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 


ধানুধীরাগঃ ॥ একতালী ॥ 


আল রাধা। 

কিক মরিতে চাহ তোদ্ধে। 

চাহিআ! কাহ্থাঞ্চি আণি দিব আনে ॥ ল॥ 
বুঝাইআ৷ বুলিবৌ৷ তারে বাণী। 

যেঙ্ধ সে আইসে চত্রপাণী ॥ ল॥ ১ ॥ 
আল রাধ]। 

বুদ্দাবনে কাহ্াঞ্চি বৌঃ। 

তোর সঙ্গে স্থরতী করায়িবৌ ॥ ল॥ ঞ্রু॥ 


১ অ। প্রঃ: আণিবো। 


২৭২ বড় চতীযাসের ্ীকফকীর্তন 


যত চুখ দেখিলে! তোক্ারে। 

একে একে কছিবে। কাছ্ছেরে । 

আবসী সৌঅবি তোর নেছে। 

কাহ্াঞ্রি' আগিব কুঞ্ধগেছে ॥ ২॥ 

যত কিছু বলে তোর মণে। 

নিবেদিহ কাহেরর থানে॥ 

তবে তোক না ছাড়িব কান্ছে। 

সরূপে বুইলো তোর থানে ॥ ৩॥ 

হেন বেলে মাঝ বুন্দাবনে। 

কানা বাশীত দিল সানে। 

স্থণী রাধা পাইল হরিষে। 

গাইল বড়ু চণ্তীদাসে ॥ ৪। 

বডাইর উক্তি : ওগো রাধিকা, কেন তৃমি মরিতে চাও? আমি কৃষ্ণের সন্ধান 

করিয়া তাহাকে আনিয়া দিব। আমি এমন ভাবে বুঝাইয়! বলিব যেন তিনি 
তোমাঁর কাছে আমেন ॥ ১ ॥ প্রীরুষ্ণকে বৃন্দাবনে আনাইয়| তোমার সহিত মিলন 
করাইব | প্র ॥ তোমার যত ছুঃখ দেখিলাম এক এক করিয়া মব কথা শ্রীরুষ্ণকে 
বলিব। তোমার প্রেম ন্মরণ করিয়া তিনি তোমার কুগ্তগৃছে অবশ্যই আসিবেন | ২। 
তোমার মনে যাহ! আছে সব কথা তুমি কষ্চের নিকটে নিবেদন করিও, তাহা 
হুইলে আর তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। এই তোমাকে প্রকৃত 
কথা বলিলাম | ৩ ॥ এমনি সময়ে বুন্দাবনে কৃষ্ণের বাঁশি বাজিল, তাহ শুনিয়া 
রাধা আনন্দিত হুইলেন। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪। 


বংশীনিনাদতরলা তরলাঞ্ললোচনা। 
জগাদ কচিরং রাঁধা ভারতীং জরতীং প্রতি | 
বীশির শব শুনিয়া চঞ্চললোচন] রাধিকার হায় ব্যাকুল হইল। তিনি 
বৃদ্ধাকে এই মধুর বচন বলিলেন। 


অথ বংশীখণ্ডঃ 
দেশাগরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী ॥ দণ্ডতকঃ॥ 


বড়ায়ি। 

হাথে ভাগ মাথে করী চান্দ। 
চন্দন চচ্চিত গাএ। 

যমুনার তীরে কদমের তলে 
কে না বাশী বোলাঁএ ॥ ১ ॥ 

রাধা। 


মাথে ঘোড়াচুল!। 

ধুলীএ ধুসর নীল কলেবর 
সেই দেনান্দের বালা ॥ ২॥ 

তোর লক্ষে বড়ায়ি মথুরাঁক জাইএ 
তোর সঙ্গে নিতি আঁসী। 

গোকুলত থাকে বাছাক রাখে 
কথ] পাইলে হেন বাঁশী ॥ ৩॥ 

রাধা তোঁঞ মুগধী ...৯ গোআলী 
না জাণ কাহ্ছের শ্তধী। 

তোহোর আস্তরে চতুর কাহ্বাঞ্রি 
পাতএ আশেষ বুধী ॥ ৪ ॥ 

আতি মনোহর বাজাএ স্থুসর 
স্থণিঅ। পরাণ জাঁএ। 

কিন্ধপ বাশী বোল বড়ায়ি 
কেমণে তাক বাজাএ ॥ ৫ ॥ 

বাশর বিন্দত মুখ সংযোজিআ। 
সপত সর বাজাএ। 

নাগর শেখর নান্দের স্থন্দর 
বড় চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৬ ॥ 


১ ছাড়। প্রঃ জাবালী। 


১৮ 


পাঁএ মগর খাড়ু হাথে বলয়া 


২৭৪ : বু চ্ীদালের পরীরক্চকীর্তন 


রাার উক্তি: ওগো বড়াই, যমুনার তীরে কদঘ্ের তলায় ওই ঘে বাঁশি 
বাধায় ওকে? যাহার হাতে বাশি, যাহার মাথায় মঘুরপুচ্ছের চূড়া ওই 
বংশীবাদককে তুমি ফি চেন ॥১॥ বড়াইর উক্তি: বাধা তুমি ধাহার কথা 
বলিতেছ, ধাহার পায়ে কর খাঁড়ু, হাতে বলয়, মাথায় ঘোড়াচুলা, ধাহাতব নীল 
কলেবর ধুলায় ধূসর হইয়া উঠিয়াছে_-তিনি নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ॥ ২ ॥ রাধার উদ্ধি: 
সে তে। প্রত্যহ তোমার সঙ্গে মথুরায় যায়, তোমার সঙ্গে ফিরিয়া আমে। 
গোকুলে তাহার বাস, গরুবাছুর রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া! দিন কাটায়, সে এমন 
বাঁশি কোথ! হইতে পাইল? বড়াইর উক্তি : রাধা, তুমি নিতাত্তই বুদ্ধিহীনা, 
তাই শ্রীকৃষ্ণের তত্ব কিছুই জান না। চতুর চক্রপাঁণি তোমারই জন্য নানা 
ছলনা বিস্তান্র করেন ॥ ৪ ॥ বাধার উক্তি : মনোহর বাঁশির মধুর শব্দ শুনিয়! 
প্রাণধারণ করিতে পারিতেছি না। বড়াই গো, ও কিরকম বাঁশি এবং কি 
ভাবেই বা তিনি ওই বীশি বাজান তাহা! আমাকে বলিয়া দাও ॥ ৫ ॥ বড়াইর 
উক্তি: নাগর চূড়ামি সেই নন্দনন্দন বাঁশির ছিদ্রে মুখ লাগাইয়া সস্বর 
ধ্বনিত কবষেন। বড় চণ্ীদাস গাহিলেন ॥ ৬ ॥ 


এতাং ক্রত্বা ূপসরোহংসী বংশীকথামথ। 
জগাদ বাঁধা মধুরাং ভারতীং জরতীং প্রতি ॥ 
রূপসবোবরের হংসীম্বরূপা রাধা এই বংশিবৃত্বান্ত শুনিয়! বৃদ্ধাকে এই মধুর 
বাকা বলিলেন। 


কোড়ারাগঃ ॥ লঘুশেখর: ॥ 
5৮ 
ঘরেত বাহির হইআ নাঁগর কাঙ্ছাঞ্রিঃ 
কোণ দির্গে সার দীসারে । 
বাশীর শবর্ে চিত্ত বেআকুল বড়ার়ি 
জাইবৌ তার আহুসারে | ১। 
দুখ বাঁশীর শব্দে গো বড়ায়ি। 
ঘোলে ঘরত মাথানি ন বুলে | &॥ 
বৃন্াবন পসিআ স্থন্দর কাহাঞ্ি 


বাশী বাএ সুললিত ছান্দে। 


অথ বংদীথণ্ঃ ২৭৫ 


হার কষ্কন বড়ায়ি লব তেম্াগিবে! 
স্ণী তাক বুক কেবারান্ধে॥ ২ 

চলি জাইতে চাহে বড়ায়ি পাঅ নাহি" চলে 
হারায়িলে। মথিজন সঙ্গে । 

এবে বাশীনাদ সুণী দেহ কাহু আঁণী 
গাইল চণ্ডীদাস বাসলীচরণে ॥ ৩ 


রাধার উক্তি: নাগরশেখর শ্রীকৃষ্ণ গৃহের বাহির হইয়া কোন্দিকে বাশি 
বাজাইতেছেন? বড়াই গো, বাশির শবে চিত্ত আমার ব্যাকুল। আঁমি সেই 
বাঁশির ধ্বনি অন্থনরণ করিয়া তাহার কাছে যাইব ॥ ১ | বড়াই গো, বাঁশির 
শবে বড় জালা । আমার ঘোলের পাত্রে আমার হাতের মস্থনদও ঘোরে না, 
অচল হইয়] থাকে | ঞ্॥ মনোহর শ্রীকৃষ্ণ বুন্দাবনে প্রবেশ করিয়া হুললিত ছন্দে 
বাশি বাজাইতেছেন। তাহার জন্ত আমি গলার হার কঙ্কন নব পরিত্যাগ 
করিব। এ বীশি শুনিয়া বুক বাধিতে পারে এমন শক্তি কাহার আছে ॥ ২॥ 
বড়াই গো, চলিয়া যাইব বলিয়া মনে করি, কিন্তু চলিতে গিয়া পা চলে না! । 
সধীরা আগাইয়া গেল, আমি তাহাদের সঙ্গ হারাইলাম। এখন বংশিধ্বনি 
শুনিতেছি, ওগো দৃতী, শ্রীরুষ্কে আনিয়া দাও। চণ্তীদাস গাহিলেন ॥ ৩॥ 


রাধয়1 প্রেরিত বৃদ্ধা হরেবন্বেষণং প্রতি । 
ইদং জগাদ বচলং রাধিকামাধিকাতরাম্‌ ॥ 
শ্রীকষণের অন্বেষণে যাইবার জন্য বাধা বড়াইকে বলিলে বড়াই 
ব্যাকুলমদয়। রাধাকে এই কথা বলিল। 


গুজ্জরীরাগঃ ॥ বূপকং | 
খনে বসী থাকে কাহ্থাঞ্রি” যমুনীর১ তীরে 
গেওুয়া খেলাএ খনে গোকুল ভিতরে ॥ ১। 
কথ" গিআ চন্ত্রাবলী চাহিব কাহ্াঞ্রি”। 
সরূপ করিআ বোল আন্ধার ঠাই | ঞ॥ 


১অ। প্রঃ বমুনার। 


২৪৬ বড়ু চশ্তীদাসের শ্ীককফকীর্তন 


খপে বৃন্দীবনে খনে বীশী বোলাম্বি্ে । 

নিশ্চল বোলহ লাগ পাইব কেনমর্তে ॥ ২॥ 

তাহারা উদ্দেশে কত বেড়ায়িব আদ্দে। 

বুঢ়া মাহষক দয়া না করহ তোন্দে ॥ ৩॥ 

কাকুতী করিআ বোলে] খেম! কর মনে । 

গাইল বড়ু চণ্ডীদান বানলীগণে ॥ ৪ ॥ 

বড়াইর উক্তি : শ্রীকৃষ্ণ কখনো যমুনার তীরে বসিয়া থাকেন, কখনো বা 
গোকুলে বসিয়া গেগুয়া খেলেন ॥ ১ | এখন চন্জ্রীবলী, তুমি আমাকে ভাল 
করিয়া বলিয়া দাও কোথায় গিয়া! তাহার খোজ করিব | ঞ্র॥ তিনি কখনো 
বৃন্দাবনে অবস্থান করেন, কখনো বা! বাঁশি বাজান। তাহার উদ্দেশ কেমন 
করিয়া পাইব নিশ্চয় করিয়া বলো! ॥ ২। বুডামান্ুষের প্রতি তোমার একটুও 
দয়া .নাই, বলো তো তাহার সন্ধানে আর কত ঘুরিয়! বেড়াই ॥ ৩॥ আমি 
তোমাকে কাকুতি করিয়া বলিতেছি আমাকে ক্ষমা! কর। বড় চত্ীদাস 
গাহিলেন | ৪ ॥ 
রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥ 


কাল কোকিল রএ কাল বুন্দীবনে। 

এবে কাল হৈল মোঁকে নান্দের নন্দনে ॥ 
প্রাণ আকুল ভৈল ধাশীর নাদে। 

এব আসিআ কাহ্যাঞ্জি' দরশন নাদে ॥ ১॥ 
আক্ষ! উপেখিত্বা গেলা নাদের নদন। 
তাহাত মজিল চিত ন| জাঁএ ধরণ ॥ ঞ॥ 
আগর চন্দনে বড়ায়ি শরীর লেপিআ]। 
কেলি কৈল যেই বুন্দাবনত পনিআ ॥ 
নাগর কাহ্থাঞ্চি' পমে বিবিধ বিধানে । 
এবে লা চল বড়ায়ি সেই বৃন্দাবনে ॥ ২ ॥ 
(িড়ার বৌহারী আদ্দে বড়ার কী! 

কা বিণি মোর রূপ যৌবনে কী । 


১ জ। প্রঃ তাহার। 


সখ বংশীতত্ঃ ২৭৭ 


এ রূপ যৌবন লঙ্জা কণা মোঁএ' জাও। 

য়েদনী বিদার দেউ পসিঙ] লুকা$।,৩। 

মন্দ পবন বহে কালিনী নইতীবে। 

কাঙ্ছাঞ্রি ফৌঅরী মোর চিত নহে থীরে ॥ 

এবে আকুল কৈলে মোরে নান্দের নন্দন১। 

গাইল বড়ু চণ্ীদাস বামলীগণে | ৪ | 

রাধার উক্তি : কালো বুন্দাবনে কালে! কোক্রি কুহুধ্বনি করিতেছে। 

এখন নন্দের নন্দন আমার পক্ষে কাল হইলেন। হায় বাশির শবে আমার প্রাণ 
ব্যাকুল হইল, তবু তো কৃষ্চন্ত্র আদিয়া আমায় দেখা দিলেন না | ১ ॥ আমাকে 
উপেক্ষা করিয়া নন্দনন্দন চলিয়! গেলেন কিন্তু আমার চিত্ত যে তীহাতেই নিমগ্ন 
হইয়া আছে। সে চঞ্চল চিত্ত কেমন করিয়া সংবরণ করি ॥ ঞ্কু॥ বড়াই গো, 
দেহে অগ্তরু চন্দন লেপন করিয়! যে বুন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবিধ বিধানে 
কেলি করিয়াছি সেই বুন্দাবনে আমাঁকে লইয়া চল ॥ ২ ॥ আমি মানীজনের স্ত্রী 
মানীজনের কন্তাঁ। কৃষ্ণবিহনে আমার রূপযৌবনের মূল্য কি? এ রূপযৌবন 
লইয়া আমি কোথায় যাইব? বরং হে বন্ধুদ্ধরা, তুমি দ্বিধা! হও, তোমার মধ্ো 
প্রবেশ করিয়া লুকাই ॥৩॥ কালিন্দী নদীর তীরে ধীরে ধীরে বাতাস 
বহিতেছে। এখন শ্রীকৃষ্ণের কথা ম্মরণ করিয়া ।টত্তকে স্থির করিতে পারিতেছি 
ন]। হায়, নন্দনন্দন আমাকে আকুল করিলেন। বড় চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 


মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ 


যবে আন্ষা দিআ কাহ্থাঞ্রি পাঠায়িলে শহ্ুল। 
তখন কি বুঝিআ না কৈলে আগুকুল২ ॥ ১॥ 
পুনরপি কাদ্ধে বহিলে' দধিভার। 

তর্বে কেন্ছে না পাঁলিলে বচন তাহার ॥ ২॥ 
যখন শরতরোদে ধরিলেক ছাতী । 

তখন বোলায়িলে' রাধা আপণাক সতী | ৩। 


১ অ। প্রঃ নন্দনে। 
২ পু'ধিতে 'আগুকূল' | বসন্তরপ্নন রায় সম্পাদিত “ভীকৃষকীর্তন' গ্রন্থের সপ্তম ও অষ্টুম 
সংন্ধরণে (পৃ. ১২* ) 'আশকুল' মুদ্রিত হইয়াছে। পূর্ববর্তী সকল সংস্করণে 'আপুকৃল' আছে। 


২৭৮ বড় চতীদানের ভ্রীরুফ্কীর্তন 


তোদ্ধ! সমে করিব যমূনাজলে কেলী । 

হেন বুঝী কালীয় দলিল বনমালী ॥ ৪ ॥ 

নানা ফুল আরোপিল নিশ্মিল বৃন্দাবন । 

তোদ্ষার বিলাস হেতু নান্দের নন্দন ॥ ৫ ॥ 

তোম্ধাত লাগিআ! এত কৈল দামোদরে । 

তঙে। তাক দোষ দেসি তোঞ' বারে বারে ॥ ৬ ॥ 

এখন বোলহ রাধা আক্ষার মরন । 

এবে কথ] পাইৰ আঙ্গে নান্দের নন্দন ॥ ৭ ॥ 

মোর বোল শুন রাহী ছাভ তার আশ। 

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চতীদ্বাস ॥ ৮ ॥ 

বড়াইর উক্তি: আমার হাত দিয়! শ্রীকৃষ্ণ যখন তাল পাঠাইলেন কি 

ভাবিয়া তখন তাহার প্রতি অনুকুল হইলে না ॥ ১ ॥ তাহার পরেও তিনি 
তোমার দধিভাঁর বহন করিলেন, তবু কেন তাঁহার কথা শুনিলে না ॥ ২ ॥ যখন 
তিনি শরতের রোদে তোমার মাথায় ছাতা ধরিলেন তখন নিজেকে লতী বলিয়া 
খুব তো বডাই করিলে ॥ ৩ ॥ তোমার সহিত জলকেলি করিবার ইচ্ছায় শরীক 
যমুনায় কালীয়দমন করিলেন ॥ ৪ ॥ তোমারই বিলাসের উদ্দেস্টে নন্দনন্দন নান! 
পুঙ্পবৃক্ষ রোপণ করিয়া! বৃন্দাবন নির্মাণ করিলেন ॥ ৫ | হায়, দামোদর তোমারই 
জন্য কত করিলেন তবু তাহাকে বারবার দোষ দিতেছ ॥ ৬॥ এখন তোমার 
জন্স আমারই মরণ । বলো তে৷ এখন সেই নন্দনন্দনকে কোথায় খু'জিয়! পাইব 
॥ ৭ ॥ রাধা, আমার কথা শোঁনো, শ্রীকৃষ্ণের আশা ছাভিয়া দাও। চণ্তীদাস 
গাহিলেন | ৮ ॥ 


কোড়ারাগঃ ॥ একতালী ॥ 
হ্থসর বাঁশীর নাদ শুণিআ বড়ায়ি 
রাদ্ধিলেণ যে স্থনহ কাহিনী । 
আখল ব্যঞ্জনে মো বেশোআর দিলে" 
সাকে দিলে | কানসোখা পাণী | ১॥ 
রাম্ধনের জুতী হারায়িলে? বড়ায়ি 
সথণিআ! বাশীর নাদে। ধক 


অথ বংলীখণ্ডঃ ২৭৪ 


নান্দের নান্দন কাছ আড়বীঙী বাঁ 
যেন রএ পারের শুঅ]। 
তা স্থণিত্ৰা ঘ্বতে মো পরলা বুলি! 
ভাজিলে 1 এ কাচা গুআ | ২॥ 
সেই ত বীশীর নাদ সথণিআ! বড়া 
চিত্ত মোর ভৈল আকুল। 
ছোলঙ্গ চিপিআ্রা নিমঝোলে খেপিলে। 
বিণি জলে' চড়াইলে'1 চাউল ॥ ৩ 
যমুনার তীরে কদম তরুতলে 
তহি বসি কহ্ছ বাএ বাশে। 
তাক আপি] বড়ায়ি রাখহ পরাণ 
গাইল বড়ু চণ্তীদাসে ॥ ৪ ॥ 
রাধার উক্তি; বড়াই গো, স্থুমধুর বংশিধ্বনি শুনিয়া! যে রাধন বীধিলাম 
সে কাহিনী বলি শোনো । অম্থল ব্যঞনে দিলাম ঝাল মশলা আর শাকের 
হাঁড়িতে এমন জল ঢালিলাম যে কানা পর্যস্ত ভন্তি হইয়া! গেল ॥ ১ | বড়াই গো, 
বাঁশির শব্ধ শুনিয়| রন্ধনের জুত হারাইয়া গেল ॥ গত | নন্দনন্দন শ্রীরুষ্ণ ষে 
আড়বাশি বাজান তাহার নুর শুনিলে মনে হয় যেন পিঞবের শুক পাখী গান 
গাহিতেছে। তাহা শুনিয়া! পটোল বলিয়া, এই দেখ, কাঁচা স্থপারি ঘিয়ে ভাজিয়া 
ফেলিয়াছি ॥ ২| সেই, বাঁশির ধ্বনি শুনিয়া চিত্ত আমার নিরতিশয় ব্যাকুল। 
আমি নিমঝোলে লেবুর রস নিংড়াইয়া দিয়াছি, চাউল চড়হিয়াছি বিনা জলে 
॥ ৩। যমুনার তীরে কাগ্থের তলে বসিয়া শ্রী বাঁশি বাছাইতেছেন। ওগো 
বড়াই, তাহাকে আনিয়! আমার প্রাণ বাঁচাও । বড় টণ্তীদীম গাছিলেন ॥ ৪ ॥ 


গুজ্বরীরাগঃ ॥ রপকং ॥ 


আজি ভাল না শুনো মো৷ তোক্ষার বচন। 
আপণার গুণ কহ আউলাঙা বান্ধন ॥ ১ | 
আপণার সুখে ক্কাহাঞ্ি' ভ্রমে বৃন্দাবনে। 
লাজ না বাস বুলিতে হেন বচনে | ফ॥ 


২৮০ , বনু চতীদাপের শ্ীকুফকীর্তন 


তাহাক আগিত্ে তোক্ষে নাস্বায়িলে' আহ্বলে। 

ছোলঙ্গ চিপিআ রস দিলে নিমঝোলে ॥ ২ ॥ 

চল চাহ গিআ! বাঁধা বৃন্দাবন পাশে। 

তথ" কাহ্াঞ্ি'...১ গাইল চত্ীদাসে ॥ ৩। 

বড়াইর উক্তি : আজ তোমার এই সব কথা শ্ুনিয়৷ ভাল লাগিতেছে না। 

রা! এলোমেলো! করিয়া! নিজের বড় গুণ গাহিতেছ ॥ ১ শ্রীরুষ্ণ আপনার স্থখে 
আপনি বুন্দীবনে খুরিয়া বেড়াইতেছেন এ কথা বলিতে তোমার লজ্জা হয় ন! 
॥ ধর । তাঁহাকে আনিবার জন্য তুমি অন্থল নামাইলে, লেবু নিংড়াইয়া নিমঝোলে 
তাহার রস দিলে ॥ ২ ॥ রাধা, যাঁও বৃন্দাবনে গিয়া তাহার খোঁজ কর, শ্রীকৃ। 
সেখনেই আছেন। চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৩। 


নিধায় কলসং কৃক্ষ বৃদ্ধয়া সহ রাধিকা । 
জগাম যমুনাতীরং কৃষ্ণাম্বেষণত্পর] ॥ 
রাঁধিক। কৃষ্ণেব অন্বেষণ করিবাঁব জন্য কক্ষে কলসী লইয়া বড়াইয়ের সহিত 


যমূনাতীরে গমন করিলেন । 
কোড়ারাগঃ ॥ রূপকং ॥ 


কাঁখেত কলসী বডায়ি জা ধীরে ধীরে। 

চতু্দিশ চাহে বড়ায়ি যমুনার তীরে । 

বাঁশীনাদ সরণী কাহ্ধ দেখিতে না পাও। 

মেদনী বিদার দেউ পসিঞ] লুকাঁও' ॥ ল॥ ১॥ 

চাহা চাহা আল বড়ায়ি যমুনাক তারে। 

বাঁশীর শবে প্রাণ কেহ জণি করে ল। ঞ্র॥ 

শীতল মনোহর বাশীং কে না বাএ। 

ডালত বনিঞ'? যে কুয়িলী কাটে রাঁঞ' | 

উ্লমিত হইলো বডায়ি তাঁর নাদ স্থণী। 

ন] পায়িঞ” কান্ধাঞ্রি” বড়াকসি তেজিবে৷ পরাণী ॥ ২॥ 


১ ছাড় 
২ অ। প্রঃ বাদী। 


অথ বংলীখণ্ঁঃ ২৮১ 


যমুনার তীরে বড়াই কদমের তলে। 

পূর্ণ ঘট পাতী বড়ায়ি চাহি ত মঙ্গলে ॥ 

মঙ্গল পায়িপে হয়ে চিত্তের সোআথে। 

তবেমি মেলিব এ" প্রিয় জগন্নাথে ॥ ৩ | 

এবে মঙ্গল চাহীঞ&1 দেখিশে। বডাঁয়ি। 

কাহ্ছাঞ্জি' পাঁয়িবাক তাত এক চিহ্ন নাহী ॥ 

এখণ বডায়ি মোবে বোলহ উপাঁএ। 

বাসলী শিরে বন্দী চণ্তীদাস গাঁএ | ৪ | 

রাঁধার উক্তি: বডাই, কক্ষে কলমী লইয়া ধীরে ধীরে যাইতে যাইতে 

যমুনার তীরে চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতেছি । বাঁশির স্থ্র শুনিতে পাইতেছি 
কিন্তু কই শ্রীরুষ্ণকে তো দেখিতে পাইলাম না। হে বহ্থন্ধরা, তৃমি বিদীর্ণ হইয়। 
তোমার কোলে আমাকে স্বান দাও ॥ ১ ॥ বডাই গো, বাশির শবে প্রাণ আমার 
কেমণ করিতেছে । তুমি ষমুনাঁব তীরে ভাল করিয়া ত্তাহার খোঁজ কর ॥ গ্র॥ 
কাশির শীতল মনোহর ধ্বনি শুনিয়! মনে হয় যেন ভালে বধিয়া কোকিল কৃজন 
করিতেছে । বাঁশির ধ্বনি শুনিষ চিত্ত উল্নদিত হইল । এখন বংশিবাদককে 
না পাইলে এ প্রাণ বিসর্জন করিব ॥ ২ ॥ যমুনাব তীরে কদন্বতরুতলে পূর্ণ ঘট 
পাতিয়! মঙ্গল কামনা কবি। মঙ্গল পাইলে চিত্ত স্থস্থির হইবে এবং প্রিয়তম 
আসিয়া মিলিত হইবেন ॥ ৩ ॥ এখন মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া দেখিলাম শ্রীকৃষ্ণকে 
পাঁইবার কোনে! লক্ষণ নাই। এখন, ওগে! বডাই, আমি কেমন করিয়' 
শ্রীকষ্চকে পাই তাহার উপায় বলিয়া দ্াও। চণ্তীদাস গাহিলেন | ৪ | 


গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥ 
অনেক প্রকারে চাহিল বুন্দাবন১। 
কথাহো ন! পায়িল কানের দরশনে | 
আজি সুন্দরী রাধা চলি জায়ি ঘর। 
এবে মন নিবারি মোহোর বোল ধর ॥ ১॥ 
এখণ আর কিছ উপায় নাহী। 
কালী পরভাতে আদি চাহিব কাহ্াঁঞ্রি | | 


১ অ। প্রঃ বৃন্দাবনে। 


২৮২ ঘড় চাপের শ্রীফকীর্তন 


বিহীণ আইলাহো হৈল সাঝ উপলন। 
গোঠে হৈতে ঘর আজি আসিআ আইহন ॥ 
তোদ্বাক ন! দেখিআা রোধিব আঙ্কানে। 
না জাণেো আয়র কিব! করএ আন্দারে ॥ ২॥ 
কোপছলে পরিখে তোদ্ষার মতি কান্ছে। 
এখন পাঁয়িবাক তাঁক না কর যতনে ॥ 
বিরহে বিকল হত তোন্ধার থানে। 
আপণে মেলিব আদি নাগর কাঁন্ছে ॥ ৩ ॥ 
| আদক্গাত অধিক তোর কে কবিবে হিত। 
/| সব খন তোর কাজে জাগে মোর চিত ॥ 
হেন বুলী বড়ায়ি লয়িত্জা গেলী ঘর। 
গাইল বড়ু চত্ডীদাল বাসলীবর | ৪ | 
বড়াইর উক্তি: নান ভাবে বৃন্দাবনে খোজ করিয়াছি তবু শ্রীরুষের দর্শন 
পাই নাই। সুন্দরী রাধা, আঁজ চল ঘরে ফিরি। চিত্ত সংবরণ করিয়া আমবা 
কথ! শোনো 1১ ॥ এখন তো৷ আর কোনো উপায় দেখিতেছি না। কাল ধরং 
সকালে আসিয়৷ কৃষ্ণের সন্ধান করিব | প্র॥ সেই সকালে আসিয়াছি, আর 
এখন সন্ধ্যা হইতে চলিল। গোষ্ঠ হইতে ফিরিয়া আইহন যখন তোমাকে গৃহে 
দেখিতে পাইবে না তখন অ।মার উপর ক্রোধ করিবে। জানি না আরো! কি 
করিয়া! বসে ॥ ২ ॥ রাগের ভাণ করিয়া কৃষ্ণ তোমার মন পরীক্ষা করিতেছেন । 
এখন তাহাকে পাইবার জন্ত চেষ্টা করিও না। নাগর শ্রীকৃষ্ণ বিরহে ব্যাকুল 
হইয়া একদিন নিজেই তোমার কাছে আমিবেন ॥ ৩ ॥ আমার অপেক্ষা বেশী 
কে তোমার উপকার করিবে? আমার মনে তোমার কল্যাণচিত্তা লর্দাই 
জাগ্রত আছে। এই কথা বলিয়া বড়াই রাধাকে লইয়| গৃহে ফিরিল। বড়ু 
চণ্ডীদা গাহিলেন | ৪ 1 


ভৈরবীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥ 


প্রথম পহরে গোআল গেল! নিন্ধ। 
আচদ্িত বাঁশধুনী করিল গোবিন্দ ॥ 


অথ বংশীখ্ডঃ ২৮৩, 


উত্তরলী হয়িলী রাহী বাশীর নাঁছে। 

বিরহে বিকলী হা গোআলিনী কান্দে | ১॥ 

শ্রীরঘূনন্দন১ গোবিন্দ হে। 

অনাথী নারীক সঙ্গে নে॥ ঞ্র॥ 

দুঅজ পহরে নিন্দে আকুল আইহন। 

নাছে গিআ] চাহে বাহী নান্দের নন্দন | 

চারি পাশ চাহে রাহী চমকিত মনে । 

কথা হে! ন৷ পায়িল কাহ্ছের দরশনে ॥ ২॥ 

তিঅজ পহর বাতী কোকিল রএ। 

বেআকুলী গোআলিনী মনত গুণএ|। 

এভে৷ নাইল সে ত নান্দের পৃত। 

কোকিলের নাদ মোকে যেসব যমদূত ॥ ৩। 

চৌঠ পহরে গুণিআ পাচ সাতে। 

বিরহে মূকুছ! গেলী রাধিকা প্রভাতে | 

মুখং জল দি! বড়ায়ি করাফিল চেতন। 

গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ | 

কবির উক্তি : প্রথম প্রহরে গোয়াল! ( আইহন ) নিত্রিত হইল। অমনি 

গোবিন্দ বংশিধ্বনি করিলেন। বাঁশির শব্দ শ্তনিয়। গোঁপাঙ্গনা রাধিকা বিরহে 
ব্যাকুল হইয়া রোদন করিলেন ॥ ১ ॥ রাধার উক্তি: হে শ্রীনন্দনন্দন, হে 
গোবিনা, এই অনাথা রমণীকে সঙ্গে লও ॥ ধক ॥ কবির উক্তি: দ্বিতীয় প্রহরে 
আইহনকে গভীর নিদ্রায় মগ্র দেখিয়া রাধিকা পথে বাহির হুইয়! চমকিত মনে 
চারিদিকে চাহিলেন কিন্তু কোথাও কৃষ্ণের দর্শন পাইলেন না ॥ ২ ॥ রাত্রি 
তৃতীয় গ্রহর হইয়৷ গেল, কোকিল ডাকিতে লাগিল। ব্যাকুলা গোয়ালিনী 
মনে মনে চিস্তা করিতে লাগিলেন । হায়, নন্দনন্দন তো এখনো আদিলেন না। 
এই কোকিলের রব আমার পক্ষে যমদূতের সমান ॥ ৩ ॥ চতুর্থ প্রহর কাটিয়া 
গেল, গ্রভাত হইয়া আমিল। নীনাচিস্তা করিতে করিতে বিরহকাতর। রাধা 


১ অ। প্রঃ গ্রীনমানন্দন। 
২ অ। প্রঃ মুখে। 


২৮৪ বড় চণ্ডীদালের শ্রীকষ্যকীর্তন 


মৃ্ছাগত হইলেন। বড়াই তাঁহার মূখে জল দিয়া চেতন করাইল। রড চতীদাস 
গাহিলেন | ৪ ॥ ্‌ 


অথ রাঁধাং পুরো বীক্ষ্য স্মরজরভরাতুরাং। 
চতুরা জরতী প্রাহ যমুনাগমনং প্রতি ॥ 
মদনকাতর! রাধাকে সম্মুখে দেখিয়া চতুর! বড়াই তাহাকে যমুনা অভিমূণ খ 
যাইবার কথা বলিল। 


রামগিরীরাগঃ ॥ একতালী | দণ্ডকঃ | লগনী ॥ 


সথণহ সুন্দরী রাধা বচন আদ্কার। 

যমুনীক যাই ছলে পাণী আণিবার ॥ ১। 
তোদ্গার বচনে যমুনাক আঁন্গে জাইব। 
তথ" গেলে" কেমনে কাহ্াঞ্জির লাগ পাইব ॥ ২॥ 
তথ" বাঁশী চোরায়িত্ে করিউ যতনে । 
যমুনার তীরে সব খন থাকে কান্ছে ॥ ৩॥ 
তার বাশী নিলে হিত কি হয়িব মোর। 
সরূপ করিআ! কহ পাএ ধোরে 1 তোর ॥ ৪ । 
বাশীত লাঁগিআ তোকে নান্দের নন্দন | 
আপুণী বুলিব আলী কাকৃতীবচন | ৫ | 
কদমের তলে ঘর্বে কাহ্ন থাকে বসী। 

তবে তার কেনমর্তে চোরায়িব বাশী ॥ ৬ ॥ 
নিন্দাউলী মন্ত্রে থাক১ নিন্দাইব আঙ্গি। 
তবে তার বাশী লঙ্খা ঘর জাইহ তুদ্ধি ॥ ৭॥ 
কেহো মর্বে বাশী হাথে দেখিব আক্ারে। 
তর্বে তাক সন্বোধিব কমণ উত্তরে ॥ ৮ ॥ 
বাশীগুটি থুইহ তোন্ষে কলসি ভীতর । 
গাইল বড়ু চণ্ডীদীস বাসলীবর ॥ ৯। 


পপ কাপ হত 


১স। প্রঃ তাক। 


অথ বংশীথ ২৮ 


বড়াইর উক্তি : হুন্মরী রাধিক!, আমার কথা! শোনে! | চল,জল আনিবার 
ছল করিয়! ঘমূনার দিকে যাই । ১। রাধার উক্তি: তোমার কথায় যমুনায় 
যাইতে পারি কিন্তু সেখানে গিয়] কৃষ্ণকে কেমন করিয়া পাইব ॥ ২ ॥ বড়াইর 
উক্তি : যমুনার তীরে শ্রীরুষ্। সর্বদাই অবস্থান করেন। সেখানে গিয়] তাহার 
বাঁশিটি চুরি করিবার চেষ্টা করিও ॥ ৩॥ রাধার উক্তি : বড়াই গো, তোমার 
পায়ে পড়ি, আমায় সত্য করিয়া বলো তাহার বাঁশি লইলে আমার কি লাভ 
হইবে | ৪ ॥ বড়াইর উক্ভি : বাঁশির জন্য নন্দনন্দন ত্বয়ং আমিয়! তোমাকে 
মিনতি করিবেন ॥ ৫ ॥ বাধার উক্তি : কিন্তু কাম্বের তলায় শ্রীকৃষ্ণ যদদি সর্বক্ষণ 
বসিয়। থাকেন তাহা! হইলে তাহার কীশি কেমন করিয়া চুরি করিব ॥৬| 
বডাইর উক্তি : আমি নিন্দাউলী মন্ত্র পডিয়া তাহাকে নিদ্রাকুল করিব, তুষি 
সেই অবসরে তাহার বীশিটি লইয়া! গৃহে যাইও ॥ ৭॥ রাঁধার উক্তি: সেই 
বাঁশি আমার হাতে দেখিয়া কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে তাহা হইলে আমি কি 
উত্তর দিব ॥৮॥ বড়াইব উক্তি : তুমি বাঁশিটি কলমীর মধ্যে রাখিয়া দিও। 
বড় চণ্তীদাদ গাহিলেন ॥ ৯ ॥ 


গত্বা রাধাযুত৷ বৃদ্ধা মাধবং যামুনে তটে। 
নিত্রালুং বিদতে মন্ত্ৈর্ংশাপহরণাশয়া | 
রাঁধিকাঁর সহিত যমুনাতটে উপস্থিত হইয়া বডাই বংশী অপহরণের 
উদ্দেস্তে মনত্রপাহায্যে মাধবকে নিদ্রাতিভূত করিল ॥ 


পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ত্রীড়া ॥ 


যমুনার তীরে কদম তরুতলে বাঅ বহে স্ৃশীতলে। 

তথ বশিআ সে দেবরাজ পুবিল বাশীত শরে॥ 

নিদ্রাহো! আসিআ! চাঁপিল কাহ্কে তেঁসি না গেল ঘরে । 
নব কিশলয় শয়নে স্থতিল বীশীত দিআ1 সিঅরে ॥ ১ ॥ 
আল। কাহু নিন্দ গেলা হেলে। 

দৈব নিবন্ধন খণ্ডন না জাএ বাঁশী হারায়িল ভোলে ॥ ধু । 
সকল সথিগনে যমুনাক গেল! আিবারে' পাণী। 

কদম তলাত নিন্দ গেল কৃষ্ণ দেখিল আইহনরাণী | 


২৮৬ বড়ু চত্ীদাসের শ্রীকুহণকীর্তন 


ধীরে ধীরে তার নিকট গিঙ্জা বাশী চোরারিগা! লত্বরে | 

কাখের কৃস্তত ভিথর১ থুয়িঅ| রাঁধা লড়িলা ঘরে ॥ ২॥ 

ঘরত গিআ সে চন্দ্রাবলী ভূমিত থুয়িতআ কলদী। 

উল্লসিত মনে বাহির করিআ পুণি পুণি চাহে বাঁশী | 

পাছে লুকায়িল রাধিকা! বাঁশী যখ] নাহি' জাঁএ আনে। 

মনত গুণিআ সার কৈল আর নাঁহি' দিব কানে | ৩॥ 

নিত্রা ভাঙ্গিত৷ সত্বর হয়িআ কাহ্াঞ্ি তুলীল গাঁএ। 

চারি পাশ চাহী বীশী ন] পাযিআ! কাট়িলান্ত দীর্ঘ রাএ। 

বেআকুল হয়ি বড়ায়ি দেখিঅ! বিলপিল! শ্রীনিবাসে। 

বাসলীচরণ শিরে বন্দিআ গাইল বড় চণ্ীদাসে ॥ ৪ ॥ 

কবির উক্তি: যমুনার তীরে কদস্বতরুতলে সথশীতল বাতাস বহিতেছে। 

“দেবরাজ শ্রীকষ্চ দেখানে বপিয়! বাশিতে স্থুর ধরিলেন। তখন তীহার নয়নে 
নিদ্রা নামিয়া আসিল। তিনি দেই কারণে গৃহে না ফিরিয়া বাঁশিতে মাথা 
রাখিয়া নব কিশলয়ের শয্যায় শয়ন করিলেন ॥ ১ ॥ শ্রীকষ গভীর নিদ্রায় 
অভিভূত হইলেন। দেই অবস্থায় তাহার বাশিটি চুরি গেল। দৈবের নির্ব্ধ তো 
খণ্ডন করা যাঁয় না ॥ ধক ॥ সখীরা নকলে মিলিয় জল দ্বানিবার জন্য যমুনায় 
গেলেন। আইহনগৃহিণীও তাহাদের সহিত গিয়। দেখিলেন, কদমতলায় শ্রীকুষঃ 
নিদ্রাগত। ধীরে ধীরে তাহার নিকট হইতে বাঁশিটি চুরি কর্দিলেন এবং কক্ষের 
কলসীর মধ্যে বীশিটি লুকাইয়া বাখিয়া ক্রুতগতি গৃহে ফিরিয়। আিলেন ॥ ২। 
শৃহে ফিরিয়া আসিয়া রাধিকা কলমীটি ভূমিতে রাখিয়া! বীশিটি বাহির করিলেন 
এবং উল্ললিত মনে সেটি বার বার করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর 
এমন স্থানে বাঁশিটি লুকাইলেন যেখানে আর কাহারো যাওয়া আসা নাই। 
রাধা মনে মনে চিস্তা করিয়া! এই স্থির করিলেন, কৃষ্ণকে এ বাঁশি আর ফিরাইয়। 
দিবেন না ॥ ৩॥ নিদ্রা ভঙ্গ হইলে কৃষ্ণ জাগরিত হইয়া উঠিয়া! বঙ্গিলেন। 
চারিদিক চাহিয়! দবেখিলেন কিন্তু বাশিটি কোথাও পাইলেন না । তখন 1তনি 
উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। বড়াইকে দেখিয়া শ্রীনিবাস ব্যাকুল 
হইয়া বিলাপ করিলেন। বড়ু চণ্ডীদাদ গাছিলেন ॥ ৪ ॥ 


১জঅ। প্রঃ ভিতর। 


অথ বংনীখণ্ড: ॥ হুচঝ 
কোড়ারাগঃ ॥ যতিঃ | 


আনেক ঘতন করি আলোচিজা কাজে। 

বাঁশী নিশ্মিল আন্দে গোকুলসমাঁজে ॥ 

শোতে রতনজড়িত বাশী আন্বীরে। 

নাদে মোছো জাএ কল সংসারে ॥ ল। ১॥ 

বাঁশী হারাঁয়িলে! বড়ায়ি ল 

আল গোকুলে আমিআ। 

হাঁকান্দ করুণ! করে” ভূমিত লোটাগ়িআ] | গ্র। 

এবে কে না নীল মোহন বাঁশে। 

মুক্তার ঝারা পাটথোপ দুই পাশে ॥ 

মাণিকে খঞ্চিল তি সোনার পাতা । 

স্থরূপতী জাণে মোর বীশীর বারতা | ২ ॥ 

বাঁশী হারায়িআ কাছ মনে খেদ করে। 

তাহাক চাহিআ! কান বুলে ঘরে ঘরে । 

মাথাত হাথ দিআ কান্দস্তি গদাঁধরে। 

তাহাক শুণিআ। রাধা পায়িল বড় ভরে ॥ ৩॥ 

মণত গুণিআ] পাছে দেব চক্রপাণী। 

দুঈ হাথে মুছিলাস্ত নয়নের পাঁণী। 

তবে সবে১ কহিলাস্ত বড়ায়ির থানে। 

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে | ৪॥ 

রুষ্ণের উক্তি : কার্ধের বিষয় আলোচন। করিয়া আমি অতিশয় যত দহকারে 

গোকুল সমাজে এই বংশী নির্মাণ করিয়াছি। আমার এই বীশি নানা রত্ধে 
খচিত। তাহার শোভা অপরূপ, তাহার ধ্বনিতে সকল সংসার মোহ্প্রাপ্ত 
হয় | ১॥ হায় বড়াই, গোকুলে আসিয়া আমি সেই বাঁশি হারাইলাম। আমি 
ভূমিতে লুটাইয়া তাই ব্যাকুলভাবে বিলাপ করিতেছি |ঞ্রু॥ সে বাঁশির 
দুই ধারে মুক্তার ঝালর আর পাটের গুচ্ছ শোভা পানর, তাহা মাণিকে 
খচিত সোনার পাত দিয়া মোড়া, স্বয়ং হৃরপতি সে বাঁশির সংবাদ জানেন। 


১ অ।প্প্রঃ সব। 


২৮৮ বড় চণ্ীদাসের শ্রীকষঃকীর্তন 


হায়, আমার সেই মোহন বাশি কে লইল॥ ২॥করির উদ্ধি: শরীর বাঁশি 
হাঁরাইয়! ধড়ই মনোবেদন| পাইলেন। বাঁশির খোঁজে তিনি বাড়ি বাড়ি 
ঘুরিয়া বেড়াইলেন। না পাইয়া মাথায় হাত দিয়] কাঁদিতে লাগিলেন। তাহা 
দেখিয়া বাঁধার বড় ভয় হইল | ৩। অনন্তর দেবচক্রপাণি আপন যনে চিত্ত! 
করি ছুই হাতে চোখের জল মুছিলেন, তাহার পর বড়াইয়ের নিকট সব কথা 
খুলিয়া বলিলেন। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪। 


মলাররাগঃ | রপকং | 


না! কান্দ না কান্দ কাহাঞ্চি স্থণহ বচনে। 
কাতর কিকে হয় কমললোচনে ॥ 
আধাত্রীঞ্ গোকুল কইলে' গমনে । 
শিয়রত বাঁশী হারায়িল তেকারণে ॥ ১ ॥ 
স্থণহ স্থণহ কাহ্ধ না কর আতোষে। 
আন্ষে সব কৰিজ্জা দির রাীর | ঞ্র॥ 
আঙ্ষার বচনে তোরে ্ রী 
গোপীকুলের তোদ্ষে কৈলে' আপমাদী॥ 
তেকারণে এব আন্ধে করি আন্ুমান। 
তে সন্ধে চোরায়িল বাঁশী তোর কাহৃ ॥ ২॥ 
বাশীর উদ্দেশ তৌক কহিল মূরারী। 
গোপী মাঝে বাশী তোর কেহো কৈল চুবী॥ 
যোল শত যুবতীক কর যেড় হাথ। 
তর্বে বাশী পায়িবে শুন জগন্নাথ ॥ ৩ | 
- যৌোড়হাথে কাকুতী কৈল বনমালী। 
তা দেখিশা! ঈসত হাসিলী চন্দ্রাবলী ॥ 
বুঝিআ রাঁধাক বাঁশ মাঙ্গিল কান্কে। 
গাইল বড় চণ্তীদাস বাসলীগণে ॥ ৪| 
বড়াইর উক্তি : হে কমললোচন শ্রীরঞ্চ আমার কথা শোনো । এত কাতর 
হইও না । অযাত্রায় গোকুলের পথে যাত্রা করিয়াছিলে তাই শিয়বের বাঁশি 
হারাইয়াছ ॥ ১ । হে কৃষ্ণ, তুমি দুঃখ করিও না। আমি তোমার কীশির সন্ধান 


নি 2 ৮৮ 


সৰ বলিয়া দিব ॥ & ॥ আমার কথা মন দিয়া শোনে! | তুমি গোপীনের অপমান 
করিয়াছ। আমার বিশ্বাস তাহার] সেই কারণে তোমার বাশি চুরি করিয়াছে 
॥ ২॥ আমি তোমাকে বাঁশির সংবাদ এই বলিয়া! দিলাম। হে জগন্নাথ, 
গোপীদ্দের মধ্যেই কেহ তোমার বাঁশি চুরি করিয়া থাকিবে । তুমি ফোলশত 
গোপযুবতীর নিকট করযোড়ে কাশিটি প্রার্থন]কর। তবেই বাঁশি পাইবে 
/”৩॥ কবির উক্তি : তখন বনমালী জোড়হাতে গোপাঙ্গনাদের নিকট নতি 
স্বীকার করিলেন। তাহা দেখিয়! চন্্রাবলী ঈষৎ হাশ্য করিলেন। বাধাই 
বাশিটি লইয়াছে্ ইহা! বুঝিয়া কৃষ্ণ তাহার কাছে বাশিটি চাহিলেন। বড় 


অথ বংশীখণ্রঃ 


চতীর্দাস গাহিলেন ॥ ৪ | 


১৪৯ 


বেলাবলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥ 
আক্গার বীশীর শবদে ল। 
আল হের রাধা 
খণ্ডুএ সকল আপদে। 


আল রাঁধে জার ধুনী সরগছুআরে ॥ ল॥ ১। 


মোরে বাশীগুটি দিআ! মেণ দাণে। 
আল হেরাধা 

বারেক রাখহ সমানে ল॥ঞ্র॥ 
বাশ পাইল হর গৌরী বরে। 
দ্বেখিতে আঁতি মনোহরে। 

যার নাদে গোকুল রহে ॥ ২॥ 

স্থণ তে। আইহনের গোআলী । 
আকুল না কর বনমালী ॥ 

বাশী দেহ তেজিঅ] জগ্ডালে। 
হের তোর ধরিলে] আচলে ॥ ৩॥ 
সুণী কি বুলিহে বাপ নান্দে॥ 

বাঁশী হারায়িলে। মো নিন্দে। 
বাশী দিঅ1 পুর মোর আশ । 
গাইল বড়ু চণ্তীদাস | ৪ ॥ 


২৯৩ বড চণ্তীদানের শ্ররুষংকীর্তন 


কুষণের উক্তি: আমার বাশির শবে, হে রাধিকা, সকল বিপত্তির খন 
হয়। সেবাঁশির ধ্বনি স্বগর্ধার অবধি শ্রুত হয়। |১॥ হেরাধা, বাশি 
দিয়া একবার আমার মান রাখ ॥ গর ॥ হয়গৌরীর বরে ধাঁশিটি পাইয়াছি। 
তি মনোহর এই বংশিধ্বনিতেই গোকুলপুরী হ্ুস্থির হইয়া আছে ॥২॥ 
আইহ্নঘরণী, তোমাকে বলি শোনো, আমাকে আকুল করিও না। গণ্ডগোল 
না করিয়া আমার বাঁশিটি দিয়া দাও, তোমার অঞ্চল ধরিয়া! অনুরোধ করিতেছি 
॥৩| ঘুমের ঘোরে বাঁশি হারাইয়াছি একথা শুনিয়া! পিতা নন্দই বা কি 
বলিবেন? রাধিকা, বাঁশিটি দিয়া আমার আশা পূর্ণ কর। বড়ু চণ্তীদাস 
গাহিলেন | ৪ ॥ 


কৃষ্ণন্য বচনং শ্রত্বা রাধিকাধিমতী নতী | 
বেপমানতন্স্তন্বী জগাদ জরতীমিদং | 


কৃষ্ণের বচন শুনিয়া! ব্যথিতহাঁয়া রাধা কীপিতে কাপিতে বডাইকে এই কথ 
বলিলেন. 


ভাঠিআলীরাগঃ ! একতাণী | 


দ্বত দধি দুধে বডাঁয়ি পসার সাজিলে। গো 
বিকে জাইতে মধুর] নগরী |. 

আঞ্চলে ধরিআ মোক কান্যাঞ্জি রহাএ গো 
বোলে তোঞ' বাশী কৈলী চুরী ॥ ১॥ 

আলংহের না জাণে! বীশীর শুধী। 

আল ল বডায়ি। “ 

ছাওয়াল কাহ্বাঞ্চি বল করে ॥ ঞ&। 

তেজিলে' | মো তাঁর চীর নৃপুর কষ্কন বড়ায়ি 
তেজিলে'? মে! সব আভরণে। 

বারে বারে কাহ্থাঞ্রি' মোকে ধিকাধিক বোলে গে 
যত কিছু তোদ্ধার কারণে ॥ ২॥ 

গলাত পাথর বাদ্ধি দহে পইসগু 
কিবা মরে | আনলে পুড়িআ। 


অথ বংলীথণ্ড; ২৮১ 


তবে বা মোঞ্' কাছের ঝগড় এড়াও 
কিবা মরে] খরল ১ খায়িআ ॥ ৩। 
আদ্বার আন্তরে বড়ায়ি বোলহ কাহ্ছেরে গে। 
চন্দ্রাবগী মাঙ্গে পরিহারে । ঃ 
না কর ঝগড বড়ু চণ্ডীদাসে.গো 
গাইল বাসলীবরে ॥ ৪1 
রাঁধার উক্তি: হে বড়াই, দ্বত দধি দুধে পসাঁর সাজাইয়! বিক্রয়ের জন্তু 
মথুরা নগরী অভিমুখে যাইতেছিলাম। কৃষ্ণ আমার অঞ্চল ধরিয়া পথরোধ 
করিয়া রহিলেন। বলিলেন, তুমিই বাঁশি চুরি করিয়াছ ॥ ১ ॥ বড়াই, আমি বাশির 
সংবাদ কিছুই জানি না। বালক শ্রীকৃষ্ণ অকারণে আমার সহিত দুর্যবহার 
করিতেছে | ঞ্র ॥ আমি বসন কঙ্কন নৃপুর আদি সব আভরণ বিসর্জন করিয়াছি। 
শরীক যে বারংবার আমার প্রতি কটুবাক্য উচ্চারণ করে-_এ সবই তোমার 
জন্য ॥ ২ ॥ গলাম্ম পাথর বাধিয়া আমি জলে ঝাঁপ দিব, নাহয় তো আগুনে 
পুড়িয়া মরিব, নয়তো বিষ খাইয়! প্রাণ ত্যাগ করিব, তবে যদি শ্রীকষের 
অত্যাচারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাই ॥ ৩ ॥ আমার হইয়া, হে বড়াই, তুমি 
কুষকে এই কথা বপিও যে চন্দ্রাবলী তোমার কাছে হাঁর মানিয়াছে, আর তুমি 
তাহার মহিত দুর্ব্যবহার করিও না। বড়ু চণ্তীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 


রাঁধিকাবাচমীচমা জরত্য প্রতিপাদিতাং 
উবাচ কাতর: কষ বংশোধৎ্পাদনহেতবে ॥ 
বড়াইয়ের মুখে বাঁধিকাঁর কথা শুনিয়া কাতর কৃষ্ণ বশী পাইবার আশায় 
এই কথ। বলিলেন। 


বেলাবলীরাগ: ॥ একতালী ॥ 


মাঞ্চ নিষধিল পৃতা কাছে ন। 
না করিহু গোঠ মঘনেখ। 
সেহে! বোল ন! শ্ুণিল কানে ল। 


১ জ। প্রঃ গরল। 
২ অ। প্রঃ শরনে। 


২৯২ বড় চতীদাদের শ্রীকষ্চকীর্তন 


আল হের বড়ায়ি ছে। 

তেঁ মোর বাশী নিল আঁনে | ছে॥ ১॥ 

হরি হবি। 

কে না পরাণে হুখ দিল। 

আল হের। 

বিরহবিনোদ বাশী নিল হে | ঞ্॥ 

মোর বাশী ত্রিভূবনে জাণী। 

খিঞ্চিল মাণিকে হিরা মণী ॥ 

বাশী নিআ। রাধা নাহি মানে । 

সে নিল জাঁণেো আন্গমানে ॥ ২ ॥ 

বাশী হারাইল বনমালী। 

স্থণী বাপ মাঞ' দিব গালী ॥ 

তাঁক ধন দিব চক্রপাণী। 

যেমোর বাশ দিব আনী ॥ ৩॥ 

নাহি' করে] কিছু আপরাধা। 

ব।শী নিআ। প্রাণে মারে বাধা ॥ 

বোল তারে দেউ মোর বাশে। 

গাইল বড় চণ্ডীদাসে॥ ৪॥ 

কের উক্তি : মা নিষেধ করিয! বলিলেন, বাছা, গোষ্ঠে শয়ন করিও ন1। 

মে নিষেধ অমান্য করিলাম। হে বডাই, সেই কারণে কেহ আগার বাঁশি 
অপহরণ করিল | ১। হায় হায়, আমার বিরহবিনোদ বাঁশিটি চুরি করিয়া কে 
আমার প্রাণে এমন দুঃখ দিল | প্র ॥ আমার বাশি ভ্রিভুবনে পরিজ্ঞাত, হীর মণি 
মাণিক্য তাহা খচিত। সে বাঁশি রাঁধা লইয়াছে অন্মাঁনে বুঝিয়াছি। কিন্ত 
বাঁশি লইয়। সে স্বীকার করিতেছে না। আমি বাশি হারাইয়াছি শুনিলে পিতা 
মাত| তিরস্কার করিবেন । যে আমাকে বশিটি আনিয়া দিবে তাহাকে পুরস্বার 
দিব ॥ ৩) বড়াই, আমি তো কোনো অপরাধ করি নাই। তবু বাশি লইয়। 
রীধ! আমায় প্রাণে মারিতেছে। তুমি বলো সে আমার বাঁশিটি ফিরাইয়া দিক। 
বু চণ্তীদাস গাহিলেন ॥ ৪। 


অথ বংশীখণ্ঃ ২৯৩ 


কৃষন্ত বচনং শ্রত্বা জরত্য৷ প্রতিপাঁদিতং | 
অথ রাঁধা নিরাবাঁধা পুনঃ গ্রাহ গদাধরং | 
অনন্তর বড়াইর মুখে ক₹ফের বচন শুনিয়া রাধা কোনে ছুঃখের ভাব না 
দেখাইয়া! গর্দাধর শ্রীকককে বলিলেন। 


পাহাড়ীআরাগঃ | ক্রীড়া ॥ লগনী ॥ দৃণ্ডকঃ ॥ 


বাপ নন্দ গোপ মাঁঅ যশোদ1 জগতে বিদ্দিত তোরে । 

তার পুত্র হআ! দেব দামোদর মিছা চুরী দৌঁষ মোরে ॥ ১ ॥ 

এথাঞ্রি শিয়রে বাঁশী আরোপিত্বা স্থৃতিআ আছিলে" আদ্ছি। 

পাঁণী নিবারে' আসিতা মে বাশী নিলেহে তুন্ষি ॥ ২| 

বড়ার ঝিআরী বড়ার বৌহারী আক্ষে আইহনের রাণী । 

আন্দে বাশী তোর চৌরায়িল কাহ্নাঞ্রি মুখে আন হেন বাণী ॥ ৩। 

আদ্দে সে তোদ্ষার সকল বেভার রাধ। জাণে। ভালমর্তে। 

তেঁসি পুছি আন্ষে তোদ্ধার থানে বাঁশী নিলে কোণ ভিতে | ৪ ॥ 

মিছ! বৌল তেজ সুন্দর কাহাঞ্চি' সত্য কর পরমাণে। 

আঁদ্দে যত বড় মন্দ লোক কাহু তাক সথিজন জাণে ॥ ৫॥ 

না বোল ন। বোল নাঁগরী রাধা মোরে হেন দুষ্ট বাণী | 

এথাগ্রি আদ্দার তোকে নিহ্ে বাঁশী সকল লোকে ভালে" জানী॥ ৬॥ 

তেজিঅ] সংশয় কর পরতয় কাহ্ছাঞ্চি' মোর বচনে। 

কোণ কাজে তোর বাঁশী হরিত। আমান করিব আন্দে ॥ ৭॥ 

যত আলঙ্কার বহুমূল সাঁর সব বাঁধা মোর নে। 

স্থবে জড়িত হিরাঞ' রচিত বাশীগুটি মোরে দে।৮| 

নাহি" বোলে তোরে কপট উত্তরে সত বুয়িলে'। দামোদবে । 

মোঁঞ" নাহি" নেগু তোন্ষার বাশী ঝগড় না]! কর মোরে 1 ৯ ॥ 

নটকী গোআলী ছিনারী পামরী লত্যে ভাষ নাহি' তোরে। 

তোঞ" নিলী বশী গাইল চত্তীদাঁল দেবী বাসলীর বরে ॥ ১০ | 

রাধার উক্তি: তোমার পিতা নন্দগোপ, তোমার মাতা ঘশোদা, জগতের 

লোক ত্বাহাদের জানে । তাহাদের পুত্র হইয়া, হে দামোদর, আমাকে বৃথা 
চুরির অপবাদ দিতেছ কেন ॥ ১ ॥ কৃষ্ণের উক্তি: এখানেই বাঁশিটি মাথায় দিয়া 


২৪৪ বড় চশীদাদের ভীকষ্কীর্ভন 


আমি উ্ইয়াছিলাম। আঁর তুমি জল ভরিতে আলিক্স। বাশিটি লইয়া গেলে । ২৮ 
রাধার উক্তি : আমি বড় মান্তষের কন্া, বভ মানুষের স্ত্রী, দ্বয়ং আইহনের পন্থী 
আমি! আমি তোমার বাঁশি চুরি করিয়াছি--এমন কথা তুমি মুখে আলিবার 
ম্প্ধ] কর। ৩। কৃষ্ণের উক্তি: আমি তো তোষার কল ব্যবহারই ভাল 
করিয়! জানি ' তাই রাধা তোমাকে জিজ্ঞাস] করি, বাঁশিটি কখন লইলে 1৪1 
রাধার উক্তি : হে কষ্ট, মিথ্যা কথ! না বলিয়া সত্যের উপর নির্ভর কর। আমি 
কত মন্দ লোক তাহ] আমার সখীর। জানে ॥ ৫ ॥ কৃষ্ণের উদ্ধি : নাগরী বাধা 
আমাকে এমন দুষ্ট ৰাক্য বলিও না। এখানেই তুমি আমার বাঁশি লইয়াছ 
সকলে তাহ] জানে 1 ৬ ॥ বাঁধার উক্তি . হে কৃষ্ণ, তূমি নিঃসংশয় হইয়া আমার 
কথায় বিশ্বাস কর। তোমার বাঁশি চুরি করিয়া! আমি কেন মিছামিছি অস্বীকার 
করির ॥ ৭॥ কৃষ্ণের উক্তি : আমার যত বহ্ুমূল্য রত্র-আভরণ, হে রাধা, তুমি 
সব লও, কেবল সোনার পাত জডানে৷ হীরার কাজ কর] আমার সেই বীশিটি 
ফেরত দাও ।৮| রাধার উক্তি হেদামোদর, তোমাকে ছলন করি নাই, সতা 
সত্যই বলিতেছি, তোমার বাশি আমি লই নাই । আব বৃথ! আমাকে জালাতন 
করিও না ॥ ৯ | কৃষ্ণের উক্তি প্রগল্ভ| পাপীয়সী তুমি, নটিনীর মত ছলনায় 
পটু, সত্য কথা তোমার মুখ দিয়! বাহির হয না। বাশি তুমিই লইয়াছ। 
চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ১০ | 


ভাঠিআলীরাগঃ ॥ ষতিঃ ॥ 


(কোণ আহ্ৃভ থনে পা বাঢায়িলো। 

ছাছী জিঠী আয়র উট প1 মাপিলে ॥ 

শুন কলমী লই সী আগে জাএ। 

বাঞর শিআল মোর ডাহিনে জাএ 17 
বাশীত লাগিআ! মোর কি তৈল বড়ার্রি। 
আখায়িল ঘাঅত বিষ জালিল কাহাঞ্ি ॥ ধ্রু॥ 
কথে দূর পথে মে দেখিলে | সগ্ণী। 

হাথে খাপর ভিখ মাঙ্গএ যোগিনী ॥ 

কান্ধে কুরুআ! লা! তেলী আগে ছাঁএ। 

স্ুখান ভালত বসি কাক কাড়ে ত্বাএ ॥ ২ ॥ 


অথ বদীখণঃ ২৯৫ 
স্বত দধি ছুধ বড়ায়ি দহতে পেলায়িবৌ। 
ঘোগিনীরূপে মে ধেশাস্তর লইবে। ॥ 
আনলকুণ্ডতত কিবা তন্থ তেআগিবৌ। 
কাহ্ছাত লাঁগিঞ্জা কিব! বিষ খাইআ1 মরিবৌ! | ৩। 
বোলও নুন্দর কাহ্াঞ্জি' করিআ] ককুণে। 
লোটাআা ভূমিত ধরী তোদ্ষার চরণে ॥ 
কিসক কাহ্াঞ্রি” মেক দেহ হেন দৌষে। 
বালী শিরে বন্দী গাইল চণ্তীদাসে | ৪ ॥ 
রাধার উক্তি: কোন্‌ অশ্ুভক্ষণে যাত্রা কবিলাম কে জানে? হাঁচি 
টিকটিকির বাধা মানি নাই, হোঁচট খাইয়াও অগ্রাহ করিয়াছি। শুন্য কলসী 
লইয়া সখীরা সম্মুখে যাইতেছিল। বামের শিয়াল ডাহিনে যাইতেও 
দেখিয়াছিলাম | ১ ॥ হায় হায় বড়াই, কাশির জন্ত এ আমার কি হইল? শ্রীকৃ্ণ 
যে ধৌত ক্ষতে বিষের জাল! জালিলেন ॥ & ॥ পথে কিছুদূর গিয়া! এক ব্যাধকে 
দ্বেখিয়াছিলাম। হাতে খর্পর লইয়! এক যোগিনী ভিক্ষা করিতেছিল, কীধে 
তৈলপাত্র লইয়া! এক তৈলিক আগে আগে যাইতেছিল, শুকন৷ ডালে বসিয়া 
কাক ভাকিতেছিল-_-এই সব অশুভ চিহ্ন চোখে পড়িয়াছিল | ২ ॥ বড়াই, ঘ্বৃত 
দধি ছুধ সৰ জলে ফেলিয়া দিয়! সন্ন্যান্নী হুইয়! দেঁশান্তরে চলিয়া যাইব ব! 
অগ্নিকৃণ্ডে দেহ বিসর্জন দিব। নহিলে শ্রীকৃষ্ণের জন্য বিষ খাইয়া! প্রাণ ত্যাগ করির 
॥ ৩ | হে কৃষ্ণ, তোমার পায়ে ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিতেছি, আমাকে বৃথা 
অপবাদ দিও না। চণ্ীদান গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 


আহেররাগঃ ॥ একতা'লী ॥ 


কিসক নাগৰী রাঁধা যোড়সি কান্দনে। 
তিরীকলা পাতি ভাগডিবাঁরে চাহ কাহ্ছে॥ 
সপ্ত লাখের মোর চুরী করি বাশী। 

না! জাণে। বাশীর স্থধী আপণে বোললী ॥ ১॥ 
আপণা চিহ্নিত বীশী দেহ মোরে আশী। 
যবে তোর পরাণ ন| লৈব চক্রপাণী ॥ ক । 


২০৬ বড় চতীদালের প্রীকষ্কীর্তন 


সব আভরণ তোর কাঢ়িখআ লইফৌো। 

বাশীত লাগিআ তোক বান্ধিত্ বাখিবৌ ॥ 

জীবার আশ যবে আছএ তোঙ্গার। 

ঝাট করী বীশীগুটা দিআর আম্বার | ২॥ 

বাশ পারিলে' কিছু না বুলি গদাঁধর। 

আপণার সুখে বাঁধা জাইহ তোম্ষে ঘর | 

যর্ষে বা না দিবি বাঁশী ভাগ্বি আঙ্ধারে। 

এখনী পরাণ তোর.লৈবে! অবিচারে ॥ ৩। 

আপণা চিহ্নিআ....১ বাংশী২ দেহ মোরে । 

নহে পাচ আবথ! করির আন্দে তোক্ষারে ॥ 

এহা স্ুণী বড়াঁয়িতে উপজিল হাস। 

বাঁসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদীস ॥ ৪ ॥ 

কুষের উক্তি : নাগরী রাধা, ক্রন্দন জুড়িয়া দিলে কেন? তুমি নারী-সলত 

ছলনা দ্বারা আমাকে গ্রবঞ্চন1] করিতে চাঁও। আমার সপ্তলক্ষ মূল্যের বাশি 
চুরি করিয়া এখন বলিতেছ বাশির খবর কিছুই জান না ॥ ১ ॥ যদি নিজের মঙ্গল 
চাও তো! বাঁশিটি আনিয়া দাও। নহিলে তোমার প্রাণ লইব ॥ ক যদি 
বাচিবার আশা থাকে তো অবিলম্বে আমার বাঁশিটি দিয় দাও নহিলে তোমার 
সব অলংকার কাঁড়িয়! লইব, বাঁশির জন্য তোমাকে বীধিয়া রাখিব ॥ ২ ॥ বাঁশি 
পাইলে আর তোমাকে কিছু বলিব না, তৃমি নিজের খুশিমত গৃছে চলিয়া! যাইতে 
পারিবে । কিন্তু বাশি না দিয়া যদি আমাকে ঠকাইতে চাও তাহা হইলে এখনই 
তোমার প্রাণ লইব ॥ ৩ ॥ ভাল চাও তো৷ আমার বাশিটি দাও নহিলে তোমার 
পাঁচ অবস্থা করিয়া ছাঁড়িব। কবির উক্তি: একথা শুনিয়া বড়াইয়ের হাদি 
পাইল । চত্তীদ্দাস গাহিলেন ॥ ৪ | 


দেশবরাড়ীরাঁগঃ ॥ আঠতালা ॥ 


হারায়িগ তোন্বার বশী তেঁসি বড়াক্গিতে হাঁসী 
মোর বোল সণ চক্রপাণী। 


১ ছাড়। প্রঃ রাধা। 
২ জ। প্রঃ বাগী। 


অথ বংশীখণ্ডঃ 


বুলী চৌয় পৈসে ঘরে গিহ্বীক সত্ব করে 
হেন দুঠ বড়াক্ির বাণী ॥ ১। 

কিকে কাকুতী করলি চল কাহ্ছাঞ্রি” ১ 
বড়ায়ি নিলে বানী ॥ নাএ ॥ ধর | 

বুটী বড় আছিদরী ভাণ্ডে তোক্া মায়া করী 
তার মন বুঝিতে ন। পারী। 

ছুঠ মন মিঠং দেখে আত্ম সম পর দেখে 
চাহা বাঁশী তাহাক মুরারী ॥ ২॥ 

দেখি তোন্ষা আন্খ «মার মণে বড় ছুখ 
মে! কেহ হবিবৌ তোর বীশী। 

তোক্ষেঞ্রি” বড সিআন আপণে গুণিআ! যাঁন 
ব্ড়ায়ি পরক বিনাসী ॥ ৩ 

আদ্ধার বোল পরমান তাক না করিহ আন 
চল তোদ্দে বড়ায়ির পাশে। 

বাশীর তত্ব কহিল আদ্গে দোষ এড়ায়িল 
গাইল বড় চণ্তীদাসে ॥ ৪ ॥ রি 


২৯৭ 


রাঁধার উক্তি : তোমার বাঁশি হাঁরাইয়াঁছে বলিয়া বড়াই হাসিতেছে। 
হে চক্রপাঁণি, আমার কথা শোনো। বডাইয্ের কথাবার্তা ভাল নয়, বড়াই 
একদিকে চোরকে ডাকিয়া ঘরে ঢোকায় আর অন্যদিকে গৃহীকে পজাগ করিয়া 
দেয়। ১॥ কেন এত মিনতি করিতেছ, যাও বড়াইকে ধর, বড়াই-ই বীশি 
লইয়(ছে | ধক বুড়ী বড চতুরা, ছলনার দ্বারা তোমাকে গ্রবঞ্কিত করিতেছে, 
উহার মন বোঝা যায় না। বুড়ী সকলকে নিজের মত খাঁরাঁপ ভাবে। হে 
মুরারি, তুমি উহারই কাছে বাশি চাও ॥২।॥ আহা, তোমাকে অস্থথী 
দেখিয়া আমারও মনে স্থখ নাই, আমি কেন তোমার বীশি লইতে যাইব ? 
তুমি তো জ্ঞানবান্‌, তুমি নিজেই গণনা করিয়া দেখ না, বুবিতে পারিবে 


গান আর আও উর! 


১ পুঁখিতে “কাঙ্বাক্রি' । বসম্তরঞ্রন রায় সম্পাদিত 'ীকৃক্ষকীর্তন' থুন্থে সপ্তম ও অস্টম 


লংস্করণে (পৃ, ১২৬) 'কাহণঞ্ি' মুদ্রিত হইয়াছে। পূর্ববর্তী সকল সংস্করণে “কাহণকঞ্রি 'ই আছে। 
২ অ। প্রঃমিছ। 
৩ অ। প্রঃলেখে। 


২৯৮ বড় চ্ীদাদের শ্রীফফকীর্তন 


বড়াই লোকের অর্ধনাশ করিয়া বেড়ায় ॥ ৩ ॥ আমার কথ বিশ্বাস কর, যাহা 
বলি জন্তথা করিও না, বুড়ীর কাছে গিয়া! বাশিটি চাও। বাশির মন্ধান 


তোমাকে বলিয়া দিলাম, আমি দোষ হইতে মুক্ত হইলাম। বড়ু চত্ডীদাদ 
গাহিলেন | ৪ ॥ 


দেশববাড়ীরাগঃ ॥ আঠতাল]। 


তৌ! বড়ায়িক দেসি দোষে  বডায়ি তোদ্ষাক দোষে 
সব মোর করমের ফল। 

ছার কপট হাসী * চোরা আকার বাশী 
রাধা মোক না কব বিকল ॥ 
কেহ্ছে আমান করসী। 

আন্ধে জাণী তোন্ষে নিলে বাশী॥ নাএ। প্র 

তোরে বোলে? চক্দ্রীবলী আকুল মে! বনমালী 
তোক্গে কৈল চুরী মোর বাশী। 

কথ নিষ্া বাশী এডি মিছাঞ ১ দোষসি বুটী 
হদয়ত ভয় না মানসী ॥ ২॥ 


কহ তো আন্ধার থানে কিবা! আছে তোর মনে 
ছুখ দেহ মোরে কি কারণে। 
বাঁশী' দেহ একবার মাণিবো উপকার 


এহাত না কর তোন্দে আনে ॥ ৩ ॥ 
দৈবে মোক নিন্দ পাইল তোন্ধে এখ"] বশী নিল 
বাশী দেহ না কর নিরাশ । 
দেবী বাসলীচরণ করী শিরে বন্দন 
গাইল বড়, চণ্ডীদাস | ৪॥ 
রুষ্ণের উক্তি : তুমি বড়াইয়ের দোষ দাও, বড়াই আবার তোমার দোষ 
দেয়, সবই দেখিতেছি ব্ৰামার কর্মের ফল | ছুইজনেই ছলনা করিয়া হাঁসিতেছ। 
বাধা, আমার বাঁশি চুরি করিয়া কেন আমাকে ব্যাকুল করিতেছ ॥ ১॥ কেন 


১ জ। প্রঃ মিছাঞ্ি 


কষা বংলীগণ্ঃ ২৯৯ 


অন্বীকার করিতেছ। আমি জানি তুমিই জামার বাঁশি লইয়াছ। ঞ্র। হে 
চক্্রাবলগী, তোমাকে বলি শোলো, তুমিই আমার বাশি লইয়া আমাকে দুঃখ 
দিতে? বাঁশিটি কৌঁথায় লুকাইয়! রাঁখিয়। এখন মিছামিছি বডাইয়ের দোষ 
দিতেছ। হৃদয়ে তোমার একটুও ভয় নাই ॥২ (আমাকে ঠিক করিয়া বলো তো! 
তোমার অভিপ্রায় কি? কেন আমাকে দুঃখ দিতেছ? আমার কথা অমাস্ 
করিও না, বাঁশিটি ফিরাইয়া দাও, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ হইয়] থাকিৰ 
॥ ৩॥ দৈবক্রষে আমার ঘুম আসিল আর তুমি এই স্থযোগে বধাশিটি লইলে। 
আমি মিনতি করিয়! বলি বাশিটি ফিরাইয়! দাও, আমাকে নিরাশ করিও না), 
বড় চণ্তীদাম গাঁহিলেন ॥ ৪ ॥ 


ভাঠিআলীরাগঃ ॥ রূপকং | 


ভাদর মাসের তিথি চতুখীর রাতী। 
জল মাঝে দেখিলে! মো! কি নিশাপতী ॥ 
পুগ্নী কলসে কিব৷ ভবিলে। হাথে। 
তেকারণে বাঁশী চুরী দোষসি জগন্নাথে ॥ ১॥ 
জাণি মেণ আল বডায়ি কাহ্ছের কাহিণী। 
কলঙ্ক থুয়িল মোর বাশীচুরণী ॥ ঞ্ক। 

»4গুরূর আসনে কিবা চাপিআ বগিলে]। 
জলের আখর কিবা ভূমিত লেখিলে || 
খণ্ড বিচনীর. কিবা বা তুলী লৈলে 1 গাএ। 
তেকারণে কাহণঞ্চি' বাঁশী চুবী দৌধাএ | ২ ॥ 
চান্দ স্থুকুজ বাত বরণ সাঁখী। 
যে তোর বাশী নিল সে খাউ দুয়ি আখী ॥ 
যবে মে! চুরী কফৈলে? হা নারী সতী । 
তবে কালনাপ খাইএ আঁজিকার রাতী ॥ ৩) 
এখণে আছিল বাঁশী তোদ্ষার এই ঠাএ। 
আগ গেলী গোআলিনী সে বা! লই জাঁএ। 
আদ্ছে বীশী নাহি' নীএ ভীমধুস্থদূন | 
গাইল বু চ্তীষাস বাদলীগণ ॥ ৪ ॥ 


পা 


৩০৭ বড় চণীদাসের প্রীকফাকীর্ভন 


রাধার উক্তি : ভাত্রমানের চতুর্থী তিথির রাত্রিকালে আমি কি জলের মধ্যে 
চক্রের ছায়! দেখিলাম, না পূর্ণ কলসে হাত ভবিলাম যে তুমি, ছে ছগরাধ, 
আমাকে বাশি চুরির অপধাদ দিতেছ ॥ ১॥ বড়াই, রুষ্ণের কাহিনী আমার লৰ 
জানা গাছে, আমার নামে কৃষ্ণ বাশি চুরির অপবাদ আরোপ করিলেন | ঞ্॥ 
(আষি কি গরুর আসনে বপিয়া পড়িলাম, না ভূমিতলে দলের অক্ষর অদ্ধিত 
করিলাম অথবা ভাঙ্গা পাখার বাতাস গায়ে লাগাইলাম? সেই কারণেই কি 
কু বাশি চুরির অপবাদ দি দিতেছেন॥ ২। ভন ূর্ঘ বায়ু বরুণ লব দেবতাকে 
সাক্ষী দবানিয়া বলিতেছি, ঘে তোমার বীশি লইয়াছে সে ছুই চোখ খাউক। 
আমি ধদি সতী রমণী হইয়] চুরি করিয়া .থাকি তাহা হইলে আজ রাত্রিকালেই 
কালমাপে খাইবে »/ ৩॥ বাশি তো এখনই তোমার কাছে ছিল, 
আগে যে গোপকন্তা গেল সেই হয়তো লইয়া গেল। হে মধুসূদন, 
তোমাকে জানাইয়া দিলাম আমি তোমার বাশি লই নাই। বড়ুচণ্তীদাস 
গাহিলেন | ৪। 
রাধে বৃদ্ধাং ভূশং শুদ্ধাং বিষৃত্ব কতকৈতবাং। 
বঞ্চনং কুরুষে যন্মে সর্ধবং তছ্িদিতং মম | 
রাধা, বিশুদ্ধন্বভাব! বড়াইকে তৃমি যে মিথ্যা করিল্া ছলনাকাবিণী হলিম্বা 
আমাকে ঠকাইতেছ তাহা! আমার বেশ জানা আছে। 


বামগিরীবাগঃ ॥ একতালী ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥ 


গাই রাখিতে নিন্দ গেলে বাশী মাথে। 

সেনা বাশী আল রাধা! নিলী কোণ ভিতে ॥ ১ ॥ 
নান্দের নন্দন কাহ্াঞ্রি বোলে মো তোন্ান্নে। 
কথণ বাশী হাঁবায়িতআ দোৌঁষমি আদ্ষারে | ২ | 
এথাঞ্রি' আছিল বাশী সন্ধার বিদ্দিতে। 

সেন! বাশী বাঁধ! মোর নিলে কোণ ভিতে ॥ ৩॥ 
বিচারিআ] চাহ মোর দধির পসারে। 

কথ বাশী হাবায়িজ দৌষপি আদ্ধারে | ৪ ॥ 

ন1] বোল না বোল বাধ! হেন ছুঠবাণী। 

তোদ্ধে বাণী চোরাফিলে' আন্দে তালে জানী॥ ৫ ॥ 


এ আখ বংলীখও; ৬৯ 


চান্দ সৃকজ মোর আছে দুয়ি লাধী। 

আদ্দা মিছ! ফৌঁষ কা খাইবি ছুঈ আধী। ৬। 

সঞ্ত লাখের মোর বাঁশী করী চুরী। 

আহে! গালী দেহ মোরে রাধিকা নাগনী ॥ ৭ ॥ 

স্বত ছুধ নঃ মোর ঘোলের পসার। 

গোহারী করিবৌ রাজা কংসের আর ॥ ৮॥ 

তোর কংশান্থরক নাহি ক মোর ভরে । 

হের ধরিলে? বলে তোহোর আঞ্চলে ॥ ৯ ॥ 

মিছ! চুরীদোষ দিআ জাইতে দেহ বাধা । 

আজী কৈলি আথাস্তর করিবেক বাঁধা ॥ ১০ | 

বিণি বাশী দিলে' তোর নাহিক গমনে। 

এহা বুঝী কর মোরে বাশীগুটি দাঁণে ॥ ১১ ॥ 

সঙ্ট্যে নাহি' নেও বাঁশী তোর গদাধর। 

গাইল বড়ু চণ্তীদাস বাসলীবর ॥ ১২। 

কের উক্তি: আঁমি গোরু চরাইতে গিয়া বাঁশি মাথায় দিয়] যখন ঘুমাইয়। 

পড়িয়াছিলাম তখন তুমি কোন্‌ ফাঁকে আসিয়া! সেই বীশিটি চুরি করিয়া লইলে 
॥ ১ ॥ রাধার উক্তি : হে নন্দনন্দন শ্রীরুষ্, তোমাকে বলি, বীশি আমি লই 
নাই। তুমি নিজেই কোথায় বাশি হাবাইয়! আমাকে দোষ দিতেছ ॥ ২॥ 
কৃষ্ণের উক্তি : সকলে জানে বাঁশিটি এখানেই ছিল, সে বাঁশি তুমি কখন লইয়া! 
গিয়াছ ॥ ৩ ॥ রাধার উক্তি: আমার দধির পসরা খোজ করিয়৷ দেখ না। 
নিজেই কোথায় বাশি. হারাইয়াছ, এখন আমাকে দোষ ধিতেছ | ৪ ॥ কৃষ্ণের 
উক্তি: এমন মিথা। কথা বলিও না। তুমিই যে বাঁশি চুরি করিয়াছ তাহা 
আমি ভাল করিয়] জানি ॥ ৫ ॥ রাধার উক্তি : চন্দ্র সুর্য আমার সাক্ষী আছে। 
আমায় যদি মিথ্যা দোষ দাও তাহা হইলে ছুই চোখ খাইবে ॥ ৬ ॥ কষের 
উক্তি: রাধা, একে তে! অপগ্তলক্ষের বীশিটি চুরি করিয়াছ। তাহার উপর 
আবার আমাকে গালি দিতেছ ॥ * ॥ রাঁধার উক্তি: আমার ঘ্বত ছু্ধ ও 
ঘোলের পসার নষ্ট হইয়া! গেল। আমি রাঁজা কংসের নিকটে গিয়া অভিযোগ 
করিব ॥ ৮॥ কৃষ্ণের উক্তি : তোমার কংসান্থরকে আমি ভয় করি না। এই 
দেখ আমি ভোর করিয়া! তোমার অঞ্চল ধরিলাম ॥ ৯ ॥ রাধার উক্তি: মিথ্যা 


৩২ বড় চত্তীকষাসের শ্রীরুষ্ণবীর্ডন 


চুরির গপবাদ দিয় আমায় যাইতে বাধা দিতেছ। আজ বলিয়া! দিলাম আমি 
কিন্ত বিপদ বাধাইব | ১*॥ কৃষের উক্তি : বীশি না পাইলে পথ ছাঁড়িব 
না। ইহা বুঝিয়া বাশিটি দিয় দাও ॥ ১১॥ রাধার উকি: গদাধর, সভা 
বলিত্রেছি তোমার বাঁশি আমি লই নাই। বড়ু চণ্ডীদাল গাছিলেন ।॥ ১২ ॥ 
নিপীয় রাধাবচনং নিষেধপরুবাক্ষরং | 
বংশীমূদ্ষিশ্ত১ কংমারিধ্বিললাপ নিরস্ত রং 
রাঁধার মৃখ হইতে অস্বীকৃতিমূলক নিষ্টুর বচন শুনিয়া! কংসারি শ্রীকৃফণ বংশীর 
জন্ত নিরস্তর বিলাপ কবিতে লাগিলেন। 


দেশববাডীরাগঃ ॥ বূপকং ॥ 


স্দ্ধ সবে শোভিত আন্কার বাঁশী 
ন।ল বিদ্ধিল২ তীর বাহিবে। 

অ প্র।ণ। 

স্থণিশ্ন। কি বুলিহে বণভদ্র ভাই। 
বাশী হারায়িলে। মো শিঅবে ॥ ১। 
অ প্রাণ ধরণ ল] জাএ সুন্দরি বাধে । 
কে না নিল মোহন বাঁশী | গ্। 

খগ যঙ্গু সাম আখর্বব 

চারী বেদ গাণ্ড মো বাশীর লরে। 
সুণী সব দেবগণে কি বুলিহে আদ্ারে 
কে ন৷ নীল বাশী সিঅরে ॥ ২॥ 

হার কেয়ুর বাধ সব মোর নে। 
বাশীগুটি আণী মোক দে। 

ব্নমালা আভরণ তাহা তোক দিবো । 
ষেবোলপি তাহাঁক করিবে ॥ ৩॥ 


১ পু খিতে 'বংশীমুদদিষ্ঠ' । বসম্তরঞন রায় সম্পাগিত 'উবৃফকীর্তন' এরন্থের সপ্তম ও অষ্টম 
সং্ষরণে (পৃ. ১২৭) 'বংপীষুদিশ্ত' মুদ্রিত হইয়ান্ছে। পূর্ববর্তী সকল সংঘরধে 'বংশীমুদদিষ্টই আছে। 
২ অ।প্রঃবাদ্ধিল। 


অথ বংগীখঙ্জ ৪৩ 


তোদগ্ষে মোর বাঁশী নিলে হুম্দ্ধি ধাঁ 

মোর মনে ছেন পড়িহাহে । 

বাসলীচরণ শিরে বন্দি 

আনস্ত বড় গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ | 

কৃষ্ণের উক্তি : আমার বাঁশি শুদ্ধ স্বর্ণ শোভিত। আমি তাহার বাঁছিরে 

নাল লাগাইয়াছি। সেই বীশি আমার শিয়র হইতে হারাইয়া গেল। হাঁয়, 
এ কথা শুনিয়া বলভদ্র ভাই কি বলিবে ॥ ১ হায় রাধা, আমার ওই মোহন 
বাশি কে লইল? আমিষে প্রাণ ধরিতে পারিতেছি না ॥ ঞ্॥ বাঁশির সুরে 
আমি খগ, সাম যু অথর্ব চারি বেদ গান করি। সেই বাঁশি শিয়র হইতে কে 
লইয়া গেল? এ কথা শুনিয়া দেবগণই বা! কি বলিবে ॥ ২॥ বাধা, আমার 
হার লও, আমার কেমুর লও, আমার যাহ! কিছু আছে সব লও। আমার বন- 
মালা, আমার আভরণ সব তোমাকে দিব, তুমি যাহা বলিবে তোমার জন্ত 
তাহাই করিব। শুধু আমার বীশিটি আমাকে আনিয়া দাও ॥৩॥ আমি 
মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছি, স্থন্দবী, তুমিই আমার বাশি লইয়াছ। আনস্ত 
বড় চণ্ডীদাম গাহিলেন ॥ ৪। 


গুজ্জরীরাগ; ॥ রূপকং ॥ 


যমুনাক আইলে” নীতে পাণী। আল। 
তোর বীশী স্থধিহো৷ না জাণী ॥ কাহ্থাঞ্জি হে॥ 
হত্জ1 তোখে দেব চত্রপাণী। আল। 
কেন্ছে £বাল হেন ছুষ্টবাণী ॥ ল কাহ্থাঞ্চি' হে ॥ ১॥ 
শিঅরে হারায়িআ তোদ্ধে বাশী। 
মিছা কেন্ছে আন্ধারে দোষসি | ল কাহাঞ্জি ॥ ঞ | 
হুয়িল মোর এতেক বএসে। 
কেহো নাহি' দিল চুরীদোষে ॥ 
নব লোক মোবে ভালে জাণে। 
চুরিণী হয়িলাহো তোর থানে ॥ ২॥ 
১ অ। প্রঃরাধা। 
৭ অ। প্রঃগড়িহাসে। 


৩৭০ 


দেয় নাই। 


বাশি আমি পাই নাই। 


বু চতীফাসের প্ীরুষ্কীর্ভন 


আতি রতিবেআকুল হঙ্জ!। 

কম তিরীক বাশি দিআ। 
সাধিলেহে আপণার কাজে । 
আদ্গা কেন্ছে দোষ দেবরাঁজে ॥ ৩। 
স্রূপে বুয়িলে মে! কাহ্বাঞ্রি। 
তোর বাঁশী আন্গে নাহি' পাই। 
যাক দিলে চল তার পাশে । 
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥ 


রাঁধার উক্তি : হে কৃষ্ণ, আমি যমুনায় জল লইতে আসিয়াছি, তোমার 
বশির কোনো সংবাদই জানি না। তুমি হবয়ং চক্রপাণি হইয়া! এমন নিঠুর 
কথ] কেন বলিতেছ | ১ ॥ শিয়রের বাশি হারাইয়! তুমি আমাকে যিথ্যা দোষ 
দিতেছ কেন ॥ ঞ্ক॥ আমার এত বয়স হইল কেহ কখনো চুরির অপবাদ 
সকল লৌকই আমাকে ভাল করিয়া জানে, কেবল তোমার 
কাছেই চোর হইলাম ॥ ২॥ অতিশয় মদনব্যাকুল হইয়া নিশ্চয় কোনো! 
রমণীকে ব1শিটি দিয়া কামনা চরিতার্থ করিয়াছ। এখন হে দেবরাজ, কেন 
বৃথা আমাকে দোষ দিতেছ | ৩॥ তোমাকে প্রকৃত কথ। বলিতেছি, তোমার 
বাঁশি যাহাকে দিয়াছ তাহার কাছে যাঁও। 


বড় চণীদাস গাহিলেন ॥ ৪। 


কুরাগঃ ॥ বূপকং ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥ 


স্থণহ আইহনদাসী তে! মোর চোরায়িলি বাঁশী 
তেঁসি তোর পাছে বেড়ায়িএ। 

বাশীগুটি দেহ যবে বড় গুন পাহ তবে 
বাশী পাইলে সখ ঘর জাইএ ॥ আল রাধা ॥ ১। 

সথণহ নটক কানু কেন্ছে কর আপমান 
তোর বাঁশী আন্দে নাহি' নীএ। 

বাশী যাবে পাইএ তবে' ঘসি ঘাটিএ 


চারি চীর করি বা পোড়াইএ ॥ ২॥ 


১১] বংনীখণ্ডঃ ১ 


সগর্গ মর্ডা পাতালে চিন্তিত চাহিলে। মননে 
তো মোর নিঙাছিস বাঁশী । 
উচিত গরু মনে তোঞ্ মূচুকে; হাসী 
তাক দেহ আইহনের দাসী ॥ ৩॥ 
পাস্তরে হারাখা বাঁশী মোর থানে খোজনি 
এহা না নহে মোর পরাণে। 
হেন যবে বোলে আন কাটে তার নাক কান 
তোম্ষ! তেজে'। ভাগিনা কারণে ॥ ৪ ॥ 
বাপ বস্থল মোর মাঅ দৈবকী ল 
সব দেবে আঙ্বা ভালে জাণে। 
গোআলার ঝি তোন্ছে রাঁধা চন্দ্রাবলী ল 
ধিক বোল মোৌক কি কারণে | ৫ | 
আন্ষে ত আইহনদাঁসী আদন্বীতে চাহসি বশী 
স্থণী তোক বোষিব কাশে। 
তোদ্ধে কাহ্ন বারে বারে ধিক বোল মোর থানে 
ফল পাইবে আপণার দোষে ॥ ৬| 
না বোল নিঠর বাণী আঙ্গে দেব চক্রপাণী 
দেহ মোরে বাঁশীর আশে । 
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআ৷ ল 
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৭। 
কষ্ণের উক্তি: আইহনঘরণী বাঁধা, তোমাকে বলি শৌনো'। তুমিই আমার 
বাশি চুরি করিয়াছ ভাই তোমার পিছনে পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। 
বণশিটি আমার ফিরাইয়া দাও, তোমার অনেক পুণ্য হইবে। বাঁশি পাইলে 
আমিও খুব স্থথী হুইয়া ঘরে চলিয়া যাই ॥১॥ রাধার উক্তি : ছে নটবর 
শ্রীকু্, কেন আমাকে অপমান করিতেছ? তোঁমার বাশি আমি লই নাই। 
তোমার বাশি পাইলেও তাহ! দিয়া ঘপি ঘাটিতাম, নহিলে চারি ফালি 


১ পু'খিতে “মুচুকে' | বসম্তরপ্রন রায় সম্পাদিত 'জীকফকীত-ন' গ্রন্থের সপ্তম ও অস্টম সংস্করণে 
(পু ১২৮) "মুচকে' মুদ্রিত হইয়াছে। পূর্ববর্তী সকল সংস্করণে 'মুচুকে'ই আছে। 
৩ 


৩৯৬ বড় চত্ীদাসের প্রীকফকীর্তন 


করিয়া! পুড়াইফ্লা দিতাম ॥ ২1 কৃষের উক্তি : স্বর্গ নর্্য পাতাল খোঁজ 
করিয়া এখন মনে মনে বুঝিয়াছি আমার বাপি তুমিই লইয়াছ। ছে 
আইহনপ্রিয়া, প্রসঙ্গ মনে শ্মিত মূখে নেই বাশি আমাকে ফিরাইয়। দেওয়াই 
তোমার কর্তব্য ॥ ৩॥ বাঁধার উক্তি: প্রান্তরে বাশি হারাইয়া আমার 
কাছে বাশির খোজ করিতেছ ইহা আমার প্রাণে সহ হয় না। এমন কথ 
যদি আর কেহ বলিত তবে তাহার নাক কান কাটিয়া দিতাম, তুমি 
নিতান্তই ভাগিনা, বলিয়া! ছাড়িঘ। দিলাম ॥ ৪ | কৃষ্ণের উক্তি: বন্ধুদের 
আমান্স বাবা, দৈবকী আমার মা। সব দেবতা আমাকে ভালভাবে জানে । 
গোপকন্তা চন্ত্রাবলী, তুমি আমাকে গালি দিতেছ কি কারণে ॥ ৫1 বাঁধার 
উক্তি: আমি আইহনের দাসী, আমার কাছে ষে বাঁশি চাহিতেছ তাহা 
শুনিলে কংস ক্রুদ্ধ হইবেন। হে কৃষ্ণ, তুমি যে বারংবার আমাকে ছূর্বাক্য 
বলিতেছ নিশ্চয় সেই অপরাধের ফল পাইবে ॥ ৬॥ কৃষ্ণের উক্তি: আঙি 
স্বয়ং দেবচক্রপাণি। হে রাধা, আমাকে এমন নিষ্ঠুর বাকা বলিও না। বাঁশি 
ফিরিয়! পাইব, এই ভরসা আমাকে দাঁও। বড় চণ্ভীদান গাহিলেন ॥ ৭॥ 


নিরাশসবনেনাহং রাধয়া বিকলীরুতঃ | 
বংশলাভায় বুদ্ধে ত্মূপায়ং বদ সংগ্রতি ॥ 
বড়াই, রাধ! নিরাশবচনে আমাকে বিফল কৰিয়াছে। এখন তুমি বলে! কি 
উপায় করিলে বাশিটি ফিরিয়| পাই | 


গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ | চিত্রকং ॥ লগনী ॥ 


ঘৌল শত রাধার সঙ্গিণী। আল। 
তার থান চলহ আপুণী ॥ ল কাহ্াঞ্চি' । 
একে একে কর স্রড়হাথে। আল। 
তবে বাঁশী পর্বে জগন্নাথে ॥ ল কাহ্ছাক্রি' | ১। 
কত কান্দ নেতে মোছ লোহে। আল। 
আস্তর পোরউ্্রীর নেহে। ল কাহাঙ্ছি'॥ &। 
আদ্ষে হরি,ত্রিভুবনে জাণী। আল। 
 আত্ধা লী পুরাণ বাখানী ॥ ল বড়ায়ি। 


অথ বংশীর্ঘওঃ ৩৭ ধু 


জিদশগণের আন্ে নাথ । আল। 
কেমণে করিব যোড়হাত ॥ লবড়ায়ি। ২। 
এত বড় যোর আপমাণে। আল। 
হুণি কি বুলিব দেবগণে ॥ ঞ | 
সুপ তোদ্ষে নান্দের কুমার । 
নিজ কাজে বিকল সংপার ॥ ল কাহ্াঞ্চি' ॥ 
যোড়হাথে বুলিহ বচনে। 
সুখী হইব রাধার মণে ॥ ল কাহ্াঞ্রি | ৩। 
কেন্কে তোঞ্ কাজ না বুঝসি। 
তণ্তী ককিলে' না পাইবে বাশী ॥ প্র ॥ 
যোড় হাথ করিলে' বড়ায়ি। 
তবে কি দিবেক বীশী রাহী | 
পাঁছে জনি লোক উপহাসে। 
গাইল বড় চণ্তীদাসে ॥ ৪ ॥ 
হের গিআ। তোন্গার বচনে। 
হাথ যোড় করে দেব কান্ধে | ফচ 

বড়াইর উক্তি . হে কৃষ্ণ, রাঁধার যে যোলশত সঙ্গিনী আছে তুমি তাহাদের 
নিকট গিয়া! প্রতোকের কাছে জোড়হাত কর। তাহা হইলে হে জগন্নাথ, ওই 
বাশি তুমি ফিরিয়া পাইবে ॥ ১॥ হে রুষ্ণ, আর কত কাদিবে? নেতবন্তে 
চোঁখের জল মূছিয়৷ ফেল। তোমার দুঃখ দেখিয়া আমি বেদনাবোধ করিতেছি 
॥ ধ। কৃষেের উক্তি : বড়াই, ত্রিভুবনের অধিবাপী আমাঁকে জানে । আমাকে 
লইস্বাই পুরাণের বাখ্যান। আমিই দেবতাগণের অধীশ্বর। আমি কি করিয়। 
হাত জোড় করিব ॥ ২॥ আমার এই অপমানের কথ! শুনিয়া দেবতারাই বা 
কি বলিবেন ॥ ঞ্ু॥ বড়াইর উক্তি : হে নন্দনন্দন, তোমায় বলি শোনো । সকল 
সংসারই নিজের কাজ উদ্ধার করিবার জন্য ব্যাকুল। তাই বলি তুমি জোড়হাত 
করিয়া বাশির কথা বলেো।। রাঁধা মনে মনে খুশী হইবে ॥ ৩ কার্ধসিদ্ধির 
উপাদ্ম বুঝিতে পার ন! কেন? বেশী তষ্বি কৰিলে বাশি পাইবে না ॥ গ্রু॥ 
কষ্ণের উক্তি: আচ্ছ! বড়াই, আমি যদি জোড়হাত করি, তাহা হইলে 
রাধিকা গিশ্য় ধাশি দিবে তো? পাছে লোকে উপহাম করে এই ভয় হয়। 


চা বড়ু চত্রীদাপের শ্রীকফকীত্তন 


বু চণ্তীদান গাহিলেন | ৪ ॥ এই দেখ তোঁষার কথায় গিয়া! আমি স্বয়ং দেব" 
শ্রক্ণ হাতজোড় করিলাম | ফ্র। ী 


প্রমুক্তকাকুবচনং কৃতসংঘতলং পুর; । 
বিলোক্য মাধবং বৃদ্ধ রাঁধিকামিমাদধে ॥ 
মাঁধবকে করযোড়ে মিনতি করিতে দেখিয়! বুদ্ধ! রাঁধিকাঁকে এই কথা 
বলিক। 


“ধান্ষীরাগঃ ॥ একতালী ॥ 


মেঘ যেহু আষাঢ় শ্রাবণে। 
ঝরে তার পাণী নয়নে গো ॥ 
কান্দিআ মলিন কৈল মুখে। 
কত তার দেখিকৌ! ছুখে গো! ॥ ১ ॥ 
বাশীর শোকে চক্রপাণী। 
এবে বাঁশী দেহ বাশী আলী; ॥ ঞ্। 
যোড়হাথ কৈল দেব কান্ছে। 
এবে তাক কীশী দেহ দ্াণে | 
নাহি" পিদ্ধে উত্তম বসনে। 
শরীরে ছুবল ভৈল কানে ॥ ২ 
মোর বোল সণ আবগাহী । 
কানের পিবিতী কর বাহী॥ 
দেহ বাশী কাহ্ছের হাথে। 
তুষ্ট হউ দেব জগন্নাথে ॥ ৩। 
যে বা রাধা আছে তোর মণে। 
কাহ্াঞ্রিকে বোল মে আপণে। 
তাক করিব, কাহ্ছাঞ্রি হরিষে। 
গাইল বড়ু চ্তীদাসে ॥ ৪ ॥ 
বড়াইর উক্তি: আধাঢ় শ্রাবণের মেঘে যেমন বধণ হয় শ্রীকষের নয়নে, 
১ জ। প্রঃ এবে তাক বাশী দেহ আনী । 


'খ বংশীখণ্ড? ৩৪৯ 


সেইরূপ অশ্রধারা ঝরিতেছে। হাক, কাঁদিতে কাদিতে তাঁহার মূখ মলিন হইল, 
তাহার আর কত ছুঃখ দেখিব | ১। বাশির শোঁকে চক্রপাণি কাতর । এবার 
তাহাকে বাশিটি আনিয়া দাও | ঞ& ॥ শ্রীকৃষ্ণ করযোড়ে বাঁশি চাহিয়াছেন, 
এবার তাহার বাশিটি দাও। তিনি উত্তম বসন পরিধান করিতেছেন না। 
তাহার শরীর দুর্বল হইয়া গিয়াছে | ২ ॥ বাঁধা, আমার কথা মন দিয়! শোনো ।. 
শ্রকঞ্ণের সহিত এবার গ্রীতি করে! । তাহার হাতে বাঁশিটি ফিরাইয় দাও, দেব 
জগয্নাখ সত্ষ্ট হউন ॥ ৩। রাঁধা, তোমার মনে যাহা কিছু আছে তুমি নিজেই 
শ্রীকৃুককে সে সব খুলিয়া! বলে!। প্রীকুঞ্ণ নিশ্চয় আনন্দিত মনে তোমার কথা 
শুনিবেন। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন | ৪ ॥ 


বৃদ্ধাবচনমাকর্ণা রাধা প্রাহ গদাধরং | 
সাদরং সপ্রবন্ধধ পঞ্চবাণশরাতুরা ॥ 
বৃদ্ধার কথা শুনিয়া মদনকাতর রাধা সাদরে এবং চাতুরী সহকারে 
গদাধরকে এই কথা বলিলেন। 


শৌরীরাগঃ ৯ ॥ রূপকং ॥ 


বুলিতে নারিএ তোর চরিতে। 
থণেক্কে তোর হএ আন চিতে ॥ 
এবে করিলে তোদ্ষে যোড় হাথ । 
কাজ বুছ্ধিজ] দেব জগন্নাথ | ১। 
সরূর্পে বোলহ বভায়ির থানে। 
মোর বোল না করিবে কি আনে। গ্র॥ 
আন্বাক এড়িঝ। গেলা বৃন্দাবনে। 
বশাশী বাজায়িলে” তোদ্ধে থানে থানে ॥ 
তাক শুণী ভৈলে। বেআকুলী। 
তোর বিরছে প্রিয় বনমালী ॥ ২॥ 
এভৌ। কান্থাঞ্রি' থীর কর মন। 
কে? না লজ্মিহ মোয় বচন ॥ 

অ। প্রঃ গৌরীরাগঃ। 


৩১, বড় চণীাদের প্রীষণকীর্তন 


তবে' মেলিবেক বাঁশী তোদ্ষারে। 
সরূপে তোক বুইলে দাষোদরে ॥ ৩। 
কভে।1 কি ন! দিবে আঙ্কাক দুখে । 
এছ! বোল আপণ মুখে | 
তবে' কছিবে যো! বশী উদ্দেশে । 
গাইল বড়ু চণ্তীদালে ॥ ৪ ॥ 
রাধার উক্তি: তোমার চরিত্র আমি বুঝিতে পারি লা। ক্ষণে ক্ষণে 
তোষার মতি পরিবর্তিত হয়। এখন কাঁজ বুঝিয়া, হে জগন্নীথ, তুমি হাত 
জোড় করিলে ॥ ১॥ সত্য করিয়! বড়াইয়ের কাছে বলে! তো দেখি যে আর 
কখনো আমার কথা অমান্ করিবে না ॥ ঞ্ ॥ তুমি আমাকে ছাড়িয়া বৃন্দাবনে 
গেলে আর স্থানে স্থানে বাশি বাজাইগ্রা ফিরিলে। হে বনমালী, আমি তাহ 
শুনিয়া তোমার বিরহে ব্যাকুল হইলাঁম ॥ ২ ॥ হে কৃষ্ণ, এখনে! মন স্থির করিয়া 
বলো, কখনো আমার বাক্য লঙ্ঘন করিবে না। তবেই বাঁশি পাইবে। এই 
কথা সত্য করিয়া বলিলাম ॥ ৩॥ নিজের মুখে বলে! আর কখনে! আমাকে ছুঃখ 
দিবে না, তবেই বাশির উদ্দেশ বালিব। বড় চ্ীদাস গাহিলেন॥ ৪ ॥ 
রাধিকাবাচমাচম্য প্রমোদভরমন্থরঃ | 
বংশীলাভত্বরাঁবেশাজ্জগাদ জরতীমিদং ॥ 
রাধিকার বাক্য শুনিয়া প্রমোদিতমন] শ্রীরুষ্চ বংশীলাভের জন্টে 
ওৎস্ৃক্যবশতঃ বড়াইকে বলিলেন । 


দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং | 


মন দিআ সণ বড়াঁয়ি বচন আন্ষার 

সরূপ কহিবেৌ! তোর থানে। বড়ায়ি গে! । 

যে বচন বুইল রাধা তোদ্ষার গোচরে 

তাক মোঞ' না কবিবে! আনে ॥ বড়া গো ॥ ১॥ 
পরাণ বড়ায়ি তোষ্ষে বোলহ রাধারে। 

বাঁশী দি জীআউক মোরে | ঞ্ত॥ 

যত কিছু করিলে 1 মৌঞ' রাধার আতোষে। 

তার ফল পাইলে নিজ দোষে ॥ 


অথ বংলীখণ্ডঃ ৩১ 


মণে গুণিঙ্বা! এবে কৈলে। মোঞ লার। 
না লক্ঘিব বচন রাধার 7 ২। 
' তোদ্ষে জাণহ বড়ায়ি মোছোর বেভার। 

অবিচল বচন আক্বার | 

এহা অরূপ জাণী বুঝাহ রাধারে ॥ ৩। 

বাশীগুটি দেউক আন্ষারে | ৩ ॥ 

আন্ধার চরিত্র বিদিত তোর থানে। 

আর তাক কেহো! নাহি' জাণে ॥ 

রাধার বচন আদ্ধে পালিব আবসে। 

বাসলী বন্দী১ গাইল চত্ীদাসে ॥ ৪ ॥ 

কৃষ্ণের উদ্ভি : বড়াই, মন দিয়া আমার কথা শোনো। আমি তোমার 
কাছে প্রকৃত কথা বলিব। রাধা তোমার সম্মুথে যে কথা বলিল আমি তাহার 
অন্তথা করিব ন1॥ ১ ॥ বড়াই, তুমি বাঁধাকে বলিয়া দাও বাশিটি দিয়! সেআমার 
প্রাণ রক্ষা করুক | ঞ্ক| রাধার অসস্তোষজনক যাহা কিছু করিয়াছি তাহার 
ফল পাইয়াছি। ভাবিয়া চিন্তিয়া এই স্থির করিলাম, রাধার কথা আর কখনো 
লঙ্ঘন করিব না ॥ ২ ॥ বড়াই, তুমি তো আমার স্বভাব জান, আমার কথার 
কখনো অন্যথা হয় না। ইহা! লত্য জানিয়া রাধাকে বুঝাইয়! বলো, সে আমার 
বাঁশিটি দিক ॥৩॥ আমার চরিত্র আর কেহ না জানিলেও তুমি জান। 
রাঁধার বাক্য অবশ্যই পালন করিব। চণ্তীদীন গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 
কৃষ্ণন্ত বচনং ্রত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং | 
| মধুরং মাধব প্রাহ রাধিকাধিমতী সতী ॥ 
বৃদ্ধার মুখে কৃষ্ণের কথা শুনিয়া রাঁধিক1 দুঃখিত মনে মাধবকে মধুর বচনে 

বলিলেন। 


রামগিবীরাগঃ ॥ বিচিত্র ॥ লগনী ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥ 


কাহাঞ্জি” তোর কথা শুধী বড়ায়িব মুখে 
কহির্ভে না পারে তাক যত পাইলে" দুখে ॥ ১॥ 


১ অ।প্রঃবাসলী শিরেবঙ্দী। 


৬১৭ 


বড় চতীমাষের প্রীকুষ্ণকীত্ডন 


তোদ্ষার বিরহে মে? হ়িলে 1 বেআকুলী । 
তে কারণে তোর বাঁশী নিলে" বনমালী ॥ ২॥ 
বাধা। 

বিরহে আকুলী ভৈলা আপণার দোষে। 
আন্ধার বীশী তে! চোবাঘ়িলি বোষে | ৩ | 
আন্বার খাখার যবে না করহ তোদ্ধে। 

তবে কি বিরহছুখ তোক দিএ আ্ষে | ৪ | 
কাহ্থাঞ্ডি ।, ূ 

যে কারণে খাখার তোক্ষার মোঞ কৈলে]। 
তেকারণে বিরহ আনলে পুডি মৈলৈ1॥ ৫ | 
আর কভো চঞ্চল না করিহ মনে । 

মোক রোঁষ না করিহ কাহারে! বচনে ॥ ৬| 
তোক প্রতি মোর মণে নাহি কিছু রোষে। 
এহ| তত্ব কর্ধী জাণী দেহ মোরে বাঁশে ॥ ৭॥ 
বাঁশী দিঅ! কর মোর মন সোআথ। 

সহজে তোন্ষাক স্থুখী হইব জগন্নাথ ॥ ৮ ॥ 
বিরষ্থে আকুলী যবে চাহে! মে! তোদ্গারে। 
তখন আপিহ তোদ্ষে আতি অবিচারে ॥ ৯ ॥ 
হের তালমত্ে চাহি নেহ কাহ্বাঞ্রিঃ বাঁশী । 
আজি হৈতে চন্দ্রাবলী হৈল তোর দাসী ॥ ১*। 
সব দোঁষ মরসিল তোর চন্ত্রীবলী | 

আঁর তোর অহিত না! করে বনমালী ॥ ১১ ॥ 
হেনমত্তে বাশ পাআ হরধিত মণে। 

কালী নই তীরে হেরে ঘর গেল কাছে ॥ ১২॥ 
পাছে রাধিকা! লঙ্জা বডায়ি গেলী ঘর। 
গাইল বড়ু চত্তীদ্বান বাসলীবর ॥ ১৩। 


রাধার উক্তি : হে কৃষ্ণ, ঝড়াইয়ের মুখে তোমার কথা শুনিয়া যত দুঃখ 


পাইলাম তাহ! বলিতে পারি না॥ ১॥ তৌমাঁর বিরহে আমি অতিশয় ব্যাকুল 
হইয়াছিলাম, তাই হে বনমালী, তোমার বাঁশিটি লইক়াছিলাম | ২ ॥ কৃষ্ণের 


অথ বংশীখণ্ড: ৃ ৩১৩ 


উক্তি: ছে রাধা, তুমি যে বিরছে ব্যাকুল হুইয়াছিলে দে তো তোমার 
নিজের দৌষে। আমার বাঁশি তুমি রাগ করিয়া! চুরি করিলে | ৩। জ্বামীকে 
তুমি যদি যন্ত্রণা মা দাও তাছা হইলে কি আমি তোমাকে বিরহ ছুঃখ দিই ॥ ৪ ॥ 
রধার উক্ভি: হে রুষ্ণ, আমি যে তোমাকে দুঃখ দিয়াছি তাহার শাস্তিত্বরূপ 
বিরহবেদনায় দগ্ধ হইয়াছি ॥ ৫ ॥ আর কখনে। মন চঞ্চল করিও না। কাহারে 
কথায় আমার উপরে কষ্ট হইও না ॥৬॥ উুফের উক্তি: সত্য জানিও, 
তোমার প্রতি আমার কিছুমান রাগ নাই ॥ ৭ ॥ এখন বাঁশিটি দিয়া আমার 
মনকে শান্ত করো। তাহ! হইলে মহজেই তোমার প্রতি আমার গ্রীতি বৃদ্ধি 
পাইবে | ৮ ॥ রাধার উক্তি: বিরহে কাতর হইয়া যখন তোমাকে চাহিৰ 
তখন তুমি অবিলঘ্ে চলিয়া আদিবে ॥ ৯ ॥ এই লও, তোমার বাঁশিটি ভাঁল 
করিয়া দেখিয়া লও। আজ হইতে চন্দ্রাবলী তোমার দাঁসী হইল ॥ ১ ॥ 
কৃষ্ণের উদ্ধি : বাঁধা, তোমার সব দোষ ক্ষমা করিলাম । আর কখনে! তোমার 
অহিত করিব না ॥১১॥ কবির উক্তি: এইভাবে বাঁশিটি পাইয়! শ্রীকৃষ্ণ 
হষ্টমনে কালিন্দী নদীর তীর হইতে গৃহে গেলেন | ১২॥ অনস্তর বড়াই 
বাঁধিকাকে লইয়া গৃহে ফিরিল। বড় চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ১৩। 


অথ রাধাবিরহঃ 


ইখং কফগতগ্রাণা কথঞ্িন্লিজসন্পনি | 
নিনায় কতিচিৎকালং রাধিকা গৃহকর্মণি ॥ 
 হুরিশীহারিনয়ন! চিরায় বিরহে হবেঃ । 
জগাদ জরতীমেবং রাঁধ! পঞ্চশরাতুর! 
এইরূপে রুষ্গতগ্রীণা রাধিকা! কোনো৷ রকমে গৃহকর্ম কিয়! নিজের গৃছে 
কিছুকাল কাটাইলেন। হরির দীর্ঘ বিরহে পঞ্চশরাতুরা হরিণী অপেক্ষাও সুনার 


নয়নবিশিষ্ট রাধ! বড়াইকে এইরূপ বলিলেন । 


বিভাষরাগঃ ॥ রূপকং | দণ্ডকঃ ॥ 


দূত চিরকাল ভৈল তভো বনমালী নাইল। 
তাঁক মো পায়িবৌ কত কালে বড়ায়ি গো ॥ ১। 

সপনে দেখিলে] মো! কাহ্ছা চিত্তে না পড়এ আনি। 
তাক পাঅবে! কমণ পরকারে | ২॥ 


আইল চৈত মাস কি যোর বসতী আশ। 
নিফল যৌবনভারে 1 ৩॥ 

বিরহে আস্তর জলে স্থতিলে1 কদমতলে। 
আধিক আন্তর মোর পোড়ে ॥ ৪ | 

পরিধান নেত লাপী হাথত মোহন বাঁশী । 
সে কাহাঞ্চি গেল! আকাশে ॥ ৫| 

স্থতিলে। সখির বোলে সজল নলিনীদলে। 


তাত হৈত্তে আনল শীতলে ॥ ৬। 
ডালী তরী ফুল পানে মোরে পাঠায়িল কাহে। 
তাক মো না ছুয়িলে 1 হাথে ॥ ৭ | 


তান্বল না লৈলেশ করে তোক মাইলে। চড়ে। 
ঠেঁসি কাহু আনুখিল মোরে | ৮ ॥ 
ছৃতী ধরে! ভোর পাঁএ হের মোর প্রাণ জাঁএ। 


কহ মোরে জীবন উপাএ 1 ৯॥ 


অথ রাঁধাবিরহঃ 05৩১৫ 


বহে প্রভাত লমএ মলয় শিক্নল বাঁএ। 
বৃন্দাবনে কুয়িলী কাড়ে রাঁএ | ১৭ 
সাগরসঙ্গম গিআা গাএর মান কাটিআ। 


আপণ। মগর ভোজ দিআ ॥ ১১॥ ৃ 
এ জন্মে বা না কয়িলে। ভাগ হারাফ্িল কাহ্ের লাগ। 
আর তার না পায়িবে! লাগ ॥ ১২ ॥ 
কিবা পুরুব জরমে খণ্ডব্রত কইল আদ্দে। 
তার ফলে কাহ্ছাঞ্জি হারায়িলে। ॥ ১৩॥ 
আণি দেহ বনমালী বন্দিআ! দেবী বানলী | 
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে | ১৪ । 
রাধার উক্তি: হে দূতী, অনেকদিন হইয়া গেল, তবু বনমালী আিলেন 
না। তাহাকে কতকাল পরে আমি পাইব ॥১॥ স্বপ্নে আমি কৃষ্ণকে 
দেখিয়াছি। এখন আর কিছু মামার মনে পড়ে না। তাহাকে কি প্রকারে 
পাইব | ২। চৈত্রমাস আসিয়া গেল, নিক্ষল যৌবনভার লইয়া আমার জীবনের 
কি আশা | ৩। বিরহে হায় দৃগ্ধ হইতেছে । কদমতলায় শুইলাম, তাহাতে 
হায়জাল৷ আরে! বাঁড়িল ॥ ৪ | তাহার পরিধানে নেতবন্ত্ হাতে মোহন 
কাশি, সে কৃষ্ণ অভ্তহিত হইলেন ॥ ৫ ॥ সখীর কথায় সজল পন্নপত্রে শুইলাম। 
আগুনও তাহা অপেক্ষা শীতল ॥ ৬॥ ডালা ভরিয়া কৃষ্ণ আমাকে ফুল পান 
পাঠাইলেন, তাহা আমি হাত দিয়াও চুঁইলাম না॥ ৭ | হাঁতে পান লইলাম 
না, তোমাকে চড় মারিলাম, তাই কৃষ্ণ আমাকে অস্থুখী করিলেন ॥ ৮ ॥ দ্তী 
তোমার পায়ে ধরি, দেখ আমার প্রাণ যায়, আমার জীবনরক্ষার উপায় বলিয়। 
দাও ॥ ৯ | প্রভাতকালে শীতল মলয় বাতাস বহিতেছে, বুন্দাবনে কোকিল 
কৃজন করিতেছে ॥ ১০ ॥ সাগরসঙ্গমে গিয়া নিজেই গায়ের মাল কাটিয়া 
মকরকে খাওয়াইব ॥ ১১ ॥ এ জন্মে বোধ হয় তেমন ভাগ্য করি নাই। কৃষ্ণের 
সা্লিধা হারাইলাম, আর তাঁহার নাগাল পাইব,.ল1 | ১২ পূর্বজন্মে হয়তো 
আমি খগুব্রত করিয়াছি, তাহার ফলেই রৃষ্ণকে হারাইলাম | ১৩ বনমালীকে 
আনিয়া দাও। বড় ঈত্তীদাস গাহিলেন ॥ ১৪ 


১৩ 


রাধার উক্তি: বাত্রি প্রথম ভাগে যে স্বপ্প দেখিলাম সেই শ্বপ্র বিষয়ক লব 
কথ! তোমাকে বলিতেছি বসিয়া শোনো । সে কৃষ্ণ কদমতলায় বসিয়া আমাকে 
ক্রোড়ে লইয়া মুখ চুম্বন করিলেন ॥ ১ ॥ হে বড়াই, আমার জীবন নিষ্ষল, সেই 
কঞ্চকে আনিকা! দাও ॥ 1 দেহে চন্দন লেপন করিয়া মি কথা, বলিয়। মধুর 
“স্বরে আড়বাঁশি বাঙজাইলেন। অনস্তর তিনি রতি ভিক্ষা! করিলেন কিন্তু আমি 
দম্মতি দিলাম না। দ্বিতীয় প্রহরে ইহাই দেখিলাম ॥২ | রাজি তৃতীয় 
প্রহরে আমি কৃষ্ণের কোলে বপিয়! তাহার মৃখ নিরীক্ষণ করিলাম । ভিনি 
মু হাত ৫) করিয়া আমার মনোহরণ করিয়া লইলেন। আমি মদনপীড়িত। 


বড় চতীদাসের শ্ীরুষ্ককীর্ভন 


বেলাবলীরাগঃ ॥ ডর | 


রঃ 
দেখিলে] প্রথম নিশী , পন সন তো বশী 
সব কথা কহিআবে'। তোঙ্গারে হে। 


, বদিআ কদমতলে সে রুষ্খ করিল কোলে 


চষ্বিল বদন আক্গারে হে ॥ ১। 
এ মোর নিফল জীবন এ বড়ায়ি ল। 
সে কৃ আনিআ দেহ মোরে হে ॥ | 

লেপিআ! তন্থ চন্দনে , বুলি তবে বচনে 
আড়বাশী বাএ মধুরে। 

চাহিল মোরে হ্থরতী না দিলে! মো৷ আন্মতী 
দেখিলে! মো দুঅজ পহরে ॥ ২॥ 

তিঅজ পহর নিশী মোঞএ কাহ্নাঞ্রি'র কৌলে বসী 
নেহানিলে4১ তাহার বদনে। 

ইসত বদন করী মন মোর নিল হরী 
বেআকুলী ভয়িলে] মদনে ॥ ৩॥ 

চউঠ পহরে কাহ্ছ করিল আধর পান 
মোর ভৈল রতিরস আশে । 

দারুণ কোকিল নাদে ভাগিল আঙ্গার নিনো 
গাইল বড়, চণ্তীদাসে | ৪ ॥ 


১ অ।গ্রঃনেহালিলেো। 


অথ বাধাবির্হঃ ৩১গ 


হইলাম ॥৩॥ চতুর্থ প্রহরে কৃষ্ণ অধর পান করিলেন। আমার রৃতিরস্ীলমা 
জাগ্রত হইল। দিনা রান জোনিননার সারাহ নর ভাঙ্গিয়া গেল। 
বড়ু চণ্ডীদান গাছিলেন ॥ ৪ | 


বিভাষরাগঃ ॥ কুডুক্ক: | 


সপনে দেখিলে] মো কাহ। আগ বডাগ্সি। 

চিত্তে মোর না পড়ে আন ॥ কি হরি হরি। 

হাঁণিল মান পাঁচ বাঁণে। আগ বড়ায়ি। 

তে মোর দগধ পরাণে ॥ কিহুরি হরি॥ ১ ॥ 

মুকুলিল কু প্লেআালী। আগ বড়ায়ি। 

আগিআর বনমালী ॥ গ্র। 

দক্ষিণ মলয় বাজ বহে। 

নাজাণো মো কেহ করে গাঞএ ॥ 

ঝাঁট করী কাহ্ছাঞ্রি” আনাঙ। 

রতী স্থথে রজনী পোহাণ্ড॥ ২॥ 

এ মোর বাছুর বলএ। 

সব খন খসিআ! পড়এ ॥ 

অনমীষ নয়ন করিআ|। 

বিকলী মে! তার বাট চাহিআআ ॥ ৩ ॥ 

এবে মোর সংপুন বএসে । 

কিকে কাহু করে আমরিষে ॥ 

ঝাঁট করী আন কাহু পাশে । 

গাইল বডু চণ্তীদাসে | ৪ ॥ 

রাধার উক্তি: ওগো বড়াই, আমি স্বপ্নে কষণকে দেখিলাম । তিনি ছাডা 

আমান চিত্তে আর কিছু স্থান নাই। ওগো বড়াই, মদন পঞ্কবাণ হানিল তাই 
আমার হৃদয়জালা ॥১॥ নবমল্লিকার কুঞ্জে মুকুল ধরিয়াছে। বনমাঁলীকে 
আনিয়! দাও । ঞ্র॥ দক্ষিণ হইতে মলয় বাতাস বহিতেছে। আমার শরীর 
কেমন করিতেছে জানি না। নীগ্ব কষ্ণকে লইয়া আঁসি, মিলনন্থখে রজনী 
যাপন করি ॥২॥ আমার এই বাছুর বলয় নিরস্তর খসিয়া পড়িতেছে। আমি 


৩১৮ বড় চত্ডীনাসের প্রীরষণকীর্তন 


ব্যাকুল হইয়া অনিমেষ নয়নে তীহার পথ চাহিয়া! আছি | ৩। এর্থন 'আষার 
সম্পূর্ণ ব্য়স। কৃ এখন ক্রোধ করে কেন? ছবিলদ্দে কফকে আমার পারে 
'আনে]। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ । 


ভৈরবীরাগঃ ॥ একতালী | রূপকন্া | 


কাহ্ছের তান্ুল বাধা দিলে! তোর হাথে। 

সে তাস্বুল বাধ! তৌ৷ ভ'গিলি মোর মাথে। 

এবে ঘুসঘুসাঅ। পোড়ে তোর মন। 

পোটলী বাদ্িআা রাখ নহুলী যৌবন ॥ ১॥ 

পাগলী রাধা গোআলিনী গো। 

কথ পাব নান্দে১ যশোদার পো॥ প্র ॥ 

গন্ধ চন্দন রাধা দিলে] তোর গাঁএ। 

সে গন্ধ চন্দন মুছিলী বাম পাএ। 

এবে তো গোআলিনী কি বোলমি আর। 

কাহন দুর গেল বৃন্দাবনের পার ॥ ২ ॥ 

বিথর বুয়িলে! তোরে কান্ছের আস্তরে। 

তবে বাম করে চড মায়িলি মোহোরে | 

এবে কাহ্ছের আস্তরে তোর প্রাণ জাএ। 

তাহাঁক করিব আন্ধে কমণ উপাঁএ ॥ ৩ ॥ 

আনেক কাকুতী করি তোক গোআলিনী। 

আঁতি উতাপঠ হৈল দেব চক্রপাণী | 

এবে নিবারিআ! থাক আপণার মন। 

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪। 

বডাইয়ের উক্তি: কৃষ্ণের তাম্বল তোমার হাতে দিলাম। আমার মাথায় 

সে তাশ্বল ভাঙ্গিলে। এখন তোমার মন থুসঘুন করিয়] পুড়িতেছে। তোমার 
নবযৌবন পুষ্টুলি বাঁধিয়া রাখো ॥ ১ ॥ পাগলী গোয়ালিনী রাধা, নন্দযশোদার 
পুক্জকে কোথায় পাইব ॥ ধক ॥ রাধা, তোমার গাঁয়ে যে গন্ধ চন্দন দিলাম তাহা 








১আ.। প্রঃ বাদ্দো। 


অথ বাধাবিরহঃ ৩১৯ 


তুষি রাম পায়ে মুছিলে। এখন আর কি বলিতেছ ? কচ এখন বৃন্দাবন 
পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন॥ ২॥ কৃষেয় জন্ত তোমাকে বিস্তর বলিয্াছি। 
তখন তুমি আমাকে বাম ছাতে চড় মারিলে। এখন কৃষ্ণের জন্ত তোমার প্রাণ 
যায়। আমি তাহার কি উপায় করিব॥৩॥ তোমাকে অনেক কাকৃতি 
করিয়া! দেবচক্রপাঁণি অতিশয় বাধিত হুইয়াছেন। এখন নিজের মন নিবারণ 
করিয়া থাকো'। বড়ু চণ্তীদাম গাছিলেন ॥ ৪ | 


ধানুধীরাঁগঃ ॥ একতালী ॥ 


এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ আসার । 

ছিপ্ডিআ পেলাইবৌ গজমুকুতার হার ॥ 

মুছিজা পেলাইবেৌ ফনে১ সিসের খিন্দুর । 

বাসর বলয়] মো! করিবৌ শংখচুর ॥ ১ ॥ 

দ্বাকুণী বড়ায়ি গে! দেহ প্রাণদান। 

আপণার দৈব দোষে হারায়িলে 1 কাহু ॥ ঞ্ক॥ 

মৃণ্ডিআা পেলাইৰৌ কেশ জাইবে! সাগর। 

যোগিনীরূপ ধরী লইবে! দেশাস্তর ॥ 

যবে কাহ্ু না মিলিহে করমের ফলে। 

হাতে তুলিআ! মো! খাইবে। গরলে ॥ ২॥ 

কানু সমে সাধিতে না পাফ়িলে | রতীমিধী। 

আঞ্চলের ধন মোর হবরিলেক বিধী ॥ 

এভোছে বড়াঁয়ি মোর কর প্রতিকার । 

আণিআ। দিআর মোকে কানু একবার ॥ ৩॥ 

মাথে শস্ত, সম খোঁপা! শিলতে সিন্দুর | 

এহ দেখি কেন্ছে কাহু গেলাস্ত বিদূর ॥ 

আনাঁথ করিআ। মোঁক কাহ্থাঞ্জি' পালাঁএ। 

বাললী শিরে বন্দী চণ্ীদাস গাএ ॥ ৪ ॥ 
রাঁধার উক্তি: বড়াই, এ ধন-যৌবন সবই অদার। গজমৃক্তার হার 


১ অ।প্রঃমোয়ে। 


৩২৭ বু চণ্ডীদালের প্রীর্ঞকীর্তন 


ছি'তিক্লা ফেলিব। মাথার সিন্দুর যৃছিয়া ফেলিব। বাহুর বলয় ভাঁগগিয়া চুধ 
করিব ১1 নিষুরা বড়াই গো, আমার প্রাণফান করো। নিজের ভাগাদোষে 
কৃষককে হারাইলাম 1 ধক । মাথা মুড়াইয়| সাগরে যাঁইব। যোগিনী বেশ ধরিয়া 
দেশান্তরে চলিয়া যাইব। যদি কর্মফলে রুষ্ণকে না পাই তাহা! হইলে হাতে 
তুলিয়া! বিষ খাইব ॥ ২॥ কৃষ্ণের সক্ষে মিলন হইল না। আমার অঞ্চলের ধন 
বিধাড। হরণ করিলেন । বড়াই গে, এখনে প্রতিকার কৰো, কষ্ণফে একবার 
আনিয়া দাও ॥৩॥ আমার মাথায় শল্গুসদৃশ খোঁপা, আমার সীমন্তে সিনুর | 
তাহ দেখিয়াও কৃষ্ণ দূরে গেলেন কেন? আমাকে অনাথ করিয়া কৃষ্ণ চলিয়' 
গেলেন। চত্ীদ্া গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 


তৈরবীরাগঃ ॥ কুড়ুক;॥ 
কাল কাহ্বাঞ্জি কঠিন তার আস্তর ল 
বোলে" চালে' না আইনে তোর থানে। 
তোদ্ধার নেহাত লাগিআ আনেক সন্তাপ পা 
গেল বৃন্দাবনে ॥ ১॥ 
পিবারিআ! থাক নিজ মনে। 
আপণ। বাখিআ কাহ এবে গেল! নিজ থান 
তাক পাইৰ কেনমনে ॥ গ্॥ 
তোর চরিত্র ভাবিআ আতস্তর দগধ হআ। 
ৰা ভাল মন্দ কিছু না মানিআ। 


প্রতিজ্ঞা করি] কাহে গেল মাঝ বুন্দাবনে 
তোর নেহে তিনাঞ্লী১ দিআ ॥ ২॥ 

কমণ স্থধিঞ' যাইবো কথণ তার লাগ পাইবৌ, 
আপণেঞ্জি বোল সথবদনী। 

আশেষ প্রকার করী আণি দেব মুঝারী 
তরে তাক আণো গোআলিনী ॥ ৩ | 


১ অ। প্রঃ তিলাগ্ুলী। 
২ আঅ। গ্রঃ পাইবে!। 


অথ রাধাবিরছঃ ১ 


নটক সে গদাধরে অশেষ মুকুতী ধরে 
কোণ চিচ্ছে পাইবে উদ্দেশে । 
বাললীচরণ শিরে বন্দিঝ 
গাইল আনন্ত বড়ু চণ্তীদাসে ॥ ৪ ॥ 
বড়াইয়ের উক্তি: রুষ্ণের বর্ণ কালো, তাহার অস্তর কঠিন। অন্ুকোধ 
উপরোধে তোমার কাছে আসেন না। তোমার প্রেমলাভের আশায় অনেক 
সম্তাপ পাইয়া তিনি বৃন্দীবনে চলিয়া! গিয়াছেন ॥ ১॥ নিজের মনকে নিবারণ 
করিয়! থাকো। নিজের মান রাখিয়া কৃষ্ণ নিজের স্থানে ফিরিয়া গিয়াছেন। 
তাহাকে আর কেমন করিয়া পাইবে ॥ প্র ॥ তোমার চরিত দেখিয়া! তাঁহার 
অন্তর দগ্ধ হইয়াছে । তিনি ভালমন্দ কিছু না মানিয়া তোমার প্রেম বিসর্জন 
করিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্বক বুন্দাবনে গমন করিয়াছেন ॥ ২ | কোন্‌ পথে যাইব এবং 
কোথায় তাহার নাগাল পাইব, হে হুবননী, তুমি নিজেই লে কথা৷ বলো । অনেক 
কৌশল করিয়া মুবারিকে জানিতে হইবে । তবে তে] তাহাকে লইয়া আমিব ' 
॥ ৩॥ সেই নটর্পী গদাধর বিবিধ মূর্তি ধারণ করেন। কোন্‌ চিহ দেখিয়া 
তাহার উদ্দেশ পাইব? আনস্ত বড়ু চণ্ীদাস গাহিলেন ॥ ৪ | 


কোঁভারাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥ দণগ্ডকং ॥ 


আয়িস ল বড়ায়ি রাখহ পরাণ । 
সহিতে নারে? মনমথবাণ | ১ ॥ 
কথ মনমথ কথ” সে বাণ। 
কোমণ বাণে' লএ পরাণ ॥ ২॥ 
বসস্ত কালে কোকিল রাএ। 
মণে মনমথ মে বাণ তাএ | ৩ ॥ 
আন্বার বোল সাবধান হয়। 
বাহির চন্দ্রকিরণে সোঅ ॥ ৪ | 
কি হুতিব আন্দে চন্দ্রকিরণে । 
আধিকে বড়ায়ি দহে মদনে ॥ € | 
মোধ বোল তো! মণে পরিভায় | 


মিতল চন্দন আঙ্গে বুলাঅ ॥ ৬। 
১ 


ঞ 


৩২২ বড় চতীদাদের পীফকীর্তন 


পোড়ে কলেবর সেই চমানে। 

আন্ধা নিঙ। ধাহ সেই বৃন্দাবনে | ৭ ॥ 

বাঘ ভালুকে আতি গহনে। 

কেমনে ঘাইবে সে বৃন্দাবনে | ৮ | 

বাঘ ভাধুকে রা আদ্ষাক খাউ। 

কাহ্নাঞ্জি'র উদ্দেশে পরাগ জাডি ॥৯।| 

যমূন। বহে খরতর ধার। 

কেম তাহাত হইবে পার ॥ ১। 

যবে ডুবিআা মরে! যমুনাতরঙ্ষে। 

তর্কে লয়িবে! গিআ! কাহ্ছের স্গে | ১১ 

পরিহর রাধা কানের আশে। 

বালী বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে | ১২। 

রাধার উক্তি: ওগো বডাই, এসে! আমার গ্রাণ রক্ষা করো। মন্থর বা 

আর আমি সহিতে পারি না॥১॥ বডাইয়ের উক্তি: মন্থ কোথায়! 
কোথায় তাহার বাদ? কোন্‌ বাণেই বা তিনি গ্রাণ লন ॥ ২॥ বাধার উক্তি, 
বসস্তকালে কোকিল ডাকিতেছে। মনে মন্থ আর ওই কোকিলের ডাব 
তাহার বাণ | ৩॥ বডাইযের উক্তি : আমার কথায় মন দাঁও। বাহিরে চর 
কিরণে শয়ন করে! | ৪ ॥ রাধার উক্তি: চন্দ্রকিরণে শুইব কি? তাহাতে 
মদনের দাহ আরে অধিক বাডিয়। যায় | ৫ | বডাইয়ের উক্তি: আমীর কথ' 
যদি তোমার পছন্দ হয় তবে শীতল চন্দন অঙ্গে বুলাও ॥ ৬॥ রাধার উক্তি: 
সেই চন্দনে দ্বেহ পুডিযা যায়। আমাকে বুন্দাবনে লইয়া! যাও । ॥ ৭| 
বড়াইয়ের উক্তি: গহন অরণ্যে অনেক বাঘ ভালুক। সে বুন্দাবনে কেমন 
করিয়া যাইবে ॥৮॥ বাঁধার উক্তি: বাঘ ভালুকে আমায় খায় তো খাক্‌। 
কষেের জন্য যদি প্রাণ যায় সেও ভাল | ৯ | বডাইয়ের উক্তি : যমুনা খরধারায 
বহিতেছে। তাহাতে পাঁর হইবে কি করিয়! ॥ ১* | বাঁধার উক্তি: অরক্ষ- 
চঞ্চল যমুনার জলে যদি ডূবিয়া মরি তাহা! হইলে কৃষের সঙ্গ লাত করিব | ১১। 
বডাইয়ের উক্তি : কু্ণের আশ! পরিত্যাগ করো! । চণ্ডীদাদ গাহিলেন ॥ ১২। 


অথ াধাদিক্ষহঃ ৩২৬ 
বিভাষরাগঃ ॥ একতালী | রূপকন্ব। | দক: | 
শত পল লোনা বড়ায়ি লক্খা নে মল। 
প্রাণনাথ কাহাঞ্রি'র উদ্দেশে চল | ১ ॥ 
কাল কাচ্চাঞ্চি' মাথাতে ঘোড়াচুলে। 
এহি চিন্ধে কাহ্াঞ্রিটকে চাইহ গোকুলে ॥ ২ ॥ 
সুগন্ধ চন্দনে বড়াস্ি লেপিআ গাএ। 
করে' করতাল মধুর বাশী বাএ ॥ ৩ ॥ 
কাল কাঙ্কাঞ্চি গাএ ধরে পীত বামে । 
ষোল শত গোপীজন যাএ তার পাশে | ৪ ॥ 
নেত ধড়ী পিদ্ধি আগ পাছু ণান্বাএ। 
চরণে নৃপুর কণুঝুছ কাছে রাএ | ৫ ॥ 
কপুরবাসিত বড়ায়ি নেহ গুআ পান । 
শকতি করিআ! চাহিআ আন কাহু ॥ ৬1 
আগেত চাইহ বড়ায়ি বস্থলের ঘরে । 
আবাল চরিত্র কাহ মাক্সা বড় করে ॥ ৭ ॥ 
তথ না পাইলে চাইহ যশোদার কোলে । 
মায়া পাতে কাহ্নাঞ্রি' তথ নিন্দভোলে 1 ৮ ॥ 
তথ] না পাইআ চাইহ যমুনার কৃলে। 
বাছ। রাখিবারে কাহ জাএ সে গোকুলে ॥ ৯॥ 
তথ] না পাইআ চাইহ যমুনার ঘাটে । 
শিশু সঙ্গে বেড়াএ সে যমুনানিকটে ॥ ১০ ॥ 
বুন্দাবনে কাহাঞ্চি চাইহু ভালমতে । 
তরুগণে চড়ে কাহু নানা ফল খায়িতে ॥ ১১ ॥ 
হাথতে লগুড় বাশী বাএ সে স্থরক্ষে। 
তথ] চাইহ নারদ মুনি সঙ্গে ॥ ১২ ॥ 
তথাত চাহিঅ1 না পাহ যবে কাহ্ন। 
তবে ন চাইহ বড়াক্ষি গোপগণ থান ॥ ১৩॥ 
তথণহো চাহিআা চাইহ অশঙ্কেত থাঁনে । 
গোপীগণ লা কিবা করে নিধুবনে ॥ ১৪ ॥ 


৩২৪ বড় চতীদাসের প্রীক়ফকীর্তন 


তখ' হো! চাহিজ। যবে না পাহ গোপালে। 

তবেদি চাইহ গিঞ্জ| ভামীরঘীকূলে ॥ ১৫ | 

তথাঙো! না পাইলে' চাইছ সাগরেষ ঘরে। 

সাগর গোআলে বাত পুছিহ স্বরে । ১৬। 

তথ] গেলে যে বড়ায়ি না পাঁহ কান্ছে। 

তবে স পুছিহ বড়ায়ি সব জন থানে ॥ ১৭ ॥ 

তবে স্থধি পাইবে যখণ বসে জগন্নাথে । 

আদি আস্ত কথা সব কহিল তোদ্ষাতে ॥ ১৮ ॥ 

তোর বোলে কাহু মোর আসিবেক পাশে। 

বালী শিরে বন্দী গাইল চত্তীদাসে ॥ ১৯ ॥ 

রাঁধার উক্তি: হে বডাই, শত পল সোন! লইয়া প্রাণনাথ কৃষ্ণের উদ্দেত 

চলো ॥ ১॥ তাহার বর্ণ কালো, তাহার মাথায় ঘোড়া চুল, এই চিহ্ছে গোঁকুঢে 
তাহার খোঁজ করিবে ॥ ২॥ গায়ে স্থগন্ধ চন্দন লেপন করিয়! হাতে করতাঁল' 
মুখে মধুর বাঁশি বাজান ॥ ৩॥ কৃষ্ণের অঙ্গে পীতবাস, ষোল শত গোপী তাহ 
পাশে পাশে যায় ॥ ৪ তাহার পরিধানে নেতবন্ত্র, তাহা সম্মুখে পিছত 
ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তাহার পায়ে নূপুর রুণুঝুছগ বাজিতেছে ॥ ৫ ব্ডাই 
এই কর্পূরবাসিত পানহথপারি লইয়া যাও, কষ্ট করিয়া শ্রীকুষ্ণকে খুঁজি 
আনো ॥ ৬ | আগে বন্থদেবের ঘরে তাহার খোঁজ করিও । তাহার বালক 
স্বভাব, অনেক মায়! করেন | ৭ | সেখানে না পাইলে যশোদার কোলে খোড 
করিও, নিক্রাবেশে সেখানে মীয়া পাতেন ॥ ৮ ॥ সেখানেও না পাইলে যমুনার 
কুলে দেখিও, গো-বতস চরাইবার জন্য তিনি গোঁকুলে যান ॥ ৯ ॥ সেখানে ন 
পাইলে যমুনার ঘাটে দেখিও, বালকদের সঙ্গে কৃষ্ণ যমুনার নিকটেই বেডান ॥১০। 
বৃন্দাবন ফল খাইবার জন্য তিনি গাছে গাছে চড়েন। সেখানেও ভাল করিয়া 
খোঁজ করিও ॥ ১১ ॥ হাতে তাহার লাঠি, মহানন্দে তিনি বাঁশি বাঁজান। 
নারদমূনির সঙ্গে তাহার দেখা পাওয়া! যাইতে পারে ॥ ১২ ॥ সেখানেও ন! 
পাইলে গোপগণের আবাসে তীহার খোঁজ করিও ॥ ১৩। সেখানে খোঁজ 
করিয়া সঙ্কেতস্থানে যাইও যেখানে তিনি গোপীগণসহ কেলি করেন ॥ ১৪ ॥ 
সেখানেও ঘদ্দি না পাও তাহা হুইলে ভাগীরখীকৃলে গিয়। তাহার সন্ধান 
করিবে | ১৫ ॥ সেখানে না পাইলে সাগর গোয়ালার ঘরে গিয়া ত্বরায় 


অথ রাঁধাঁবিরহঃ ৩২ 


তাহার সংবাদ জিজালা করিবে | ১৬ | সেখানেও তাহাকে না খাওয়া গেলে 
সকলের কাছে তাহার কথা ছিজ্ঞান] করিও | ১৭ | তাহা হইলে জগয়াথ কৃষ্ণ 
কোথায় থাকেন মে সংবাদ জানিতে পারিবে । আস্স্ত সব কথা তোমাকে 
বলিলাম ॥ ১৮ ॥ তোমার কথায় কৃষ্ণ আমার নিকটে আসিবেন। চতীয়াস 
গাহিলেন | ১৯ | 
তৈরবীরাগঃ ॥ কুড়ুক: ॥ 
মোঞ' ত সুন্দরি বাধা আতি বড় বু়ী ল 
বেড়াযিতে মোতে বল নাহী'। 
মোৌঞ ঘে বোলে] উত্তর তাত আন্থমতি কর 
আপণেঞ্জি" চাহ ত কাহ্থাঞ্চি' | ১। 
রাধা ল। না হেলিহ বচন আঙ্গারে। 


যে পথে" উদ্দেশ পাঁহ! সে পথে আপণে যাহা 
তবে কাহ্থাঞ্জি মেলিব তোন্ধারে ॥ | 

চাহিত্টে চাহিত্ডে যবে সে কাহুর লাগ পাহ 

ৃ তবে তাক বুলিহ বিনএ। 

আমর বোলে? উপাও ধরিহ তাহার পাঁএ 
তর্বে তোকে হয়িবে সদএ ॥ ২॥ 

কাছের উদ্দেশ করী ভ্রমিহ মথুরা! পুরী 
নান! গিরী কন্দর বনে। 

বড় যতন করিআ! চণ্ডীরে পূজা মানি 


তর্বে তার পাইবে দরশনে ॥ ৩ ॥ 
চল তৌ৷ মধুর পুরী তথণ তোকে পাইবে হবী 
না ছাড়িহ রাঁধা তার পাশে । 
বাসলীচরণ শিরে বন্দিত 
অনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪ | 
বড়াইয়ের উক্তি : হে হুন্দরী রাঁধা, আমি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছি। চলিবার 
ক্তিআমার নাই। আমি যে কথা বলি তাহাতে সম্মত হও। নিজেই কৃষের 
জবান করে ॥ ১ ॥ বাধা, আমার কথা অবহেলা করিও না। যে পথে তাহার 
দশ পাও সেই পথে নিজে যাও, তবেই কৃষ্ণকে পাইবে | ধর খু'জিতে 


৩২৬ বড় চতীদাসের শ্রীকধ্ককীর্তন 


খু'জিতে ঘখন কষ্চের নাগাল পাইবে তখন বিনয়সহকাঁরে ভীহাকে বছিও। 
আরো! একটি উপায় বলি, তুমি তাহার পায়ে ধরিও, তবেই ভিনি তোমার প্রতি 
সঘয় হইবেন ॥ ২1 কৃষ্ণের সন্ধানে মথুরাপুত্বীতে এবং নানা পর্বতে গিরিগুইায় 
ও অরণ্যে পরিভ্রমণ করিও। অনেক কষ্ট করিয়া, চণ্তীকে পূজা মানত কিক 
তৰে তীহার দর্শন পাইবে ॥ ৩॥ মথুরা নগরে চলো, মেখানে কষে দেখ 
মিলিবে। তাহাকে পাইলে আর তাহার পার্শ পরিত্যাগ করিও না। অনন্ত 
বড় চত্তীদাস গাছিলেন ॥ ৪ ॥ 


মালবরাগঃ ॥ একতালী ॥ 


দধি ছুধে সজাইআ! চুকে । 

স্থণ বড়ায়ি ল। জাইবে হাট মথুরাক বিকে ॥ নাঁএ ॥ 

আল হের। না! বিকাঁএ যদি ছুধ তথ ]1। 

স্থণ বড়ায়ি ল। তে কাহ্থাঞ্রি” সমে হৈবে কথা ॥ নাঁএ ॥ ১॥ 

আল হের। মথুরার নামে প্রাণ ঝুরে। 

স্থণ বড়ায়ি ল। সাদ লাগে কান্থাঞ্চি দেখিবারে ॥ নাএ | ঞ্| 

পিদ্ধি বউন্প পুপ্পের হার । 

কণ্নত কুগুল হিরাঁর ধার ॥ 

পিদ্ধিঝা! আমূল পাটোলে। 

কাহাঞ্রি” দেখি পড়ি গেলে? ভোলে ॥ ২ ॥ 

যেই খনে কাহ্ছাঞ্জি দেখিবৌ। 

তখনেই তাক না এড়িবে। ॥ 

যোগী যোগ চিন্তে যেহুমনে । 

কাহ্থাঞ্রি” ছাড়ী না জাণো মো আনে ॥ ৩॥ 

ন] শুণিলে'! তোক্ষার বচনে। 

ন! খাইলে? কানের গুআ পানে ॥ 

যত কৈল লব মতিমোষে । 

গাইল বড়ু চতীদাসে ॥ ৪ ॥ 

রাধার উদ্কি : হে বড়াই, দধিছুধ সাঁজাইয়া লইয়া মথুরার হাঁটে বিক্রয় 

করিতে যাইব । দেখে বড়াই, সেখানে যদি ছুধ না বিকায় তবু তো কষ্চের 


অথ রাধাবিষ্হ: ৩৭৭ 


সহিত দেখা হইবে ॥ ১ | দেখো বড়াই, যখুবার ,নামে প্রাণ কাদে। কৃষ্ণকে 
দেখিবার জন্য ইচ্ছ। হয় | ঞ ॥ তিনি বকুল ফুলের মাল! পরিয়াছেন। তাহার 
কানে হীরার ঝালর দেওয়া কুগুল। পরিধানে বহুমূল্য পটবন্ত। সেই কৃকে 
দেখিয়া আমি আত্মবিস্ৃত হইয়াঁছি ॥ ২ ॥ কৃষ্ণকে দেখিলে আর ছাঁড়িব ন!। 
যোগী যেমন করিয়া! যোগ চিস্তা করেন, আমিও তেমনি কৃষ্ণ বই আর কিছু জানি 
না ॥ ৩॥ তোমার কথ] শুনিলাম না, রুষ্ণের পানস্থুপারি খাইলাম না। যাহা 
করিয়াছি বুদ্ধিত্রংশ হেতু করিয়াছি। বড়ু চণ্তীদাস গাছিলেন 9॥ 


ভাঠিআলীরাগ: ॥ লঘুশেখরঃ 
যেন! দিগে' গেলা চক্রপাণী। আল বড়ায়ি গো!। 
সেদিগে' কি বসম্ত না জাণী ॥ আল ॥ 
এবে মোর মণের পোঁড়নী ॥ আল বড়ায়ি গো । 
যেন উয়ে কুভ্ভারের পণী ॥ আল | ১। 
কমণ উদ্দেশে মো! জাইবৌ। আঁল বড়ায়ি গো। 
কথ! না ুন্দর কাহ্ছ পাইবে! | আ॥ ঞু॥ 
মুকুলিল আম্ব সাহাঁরে । 
মধুলোভে ভ্রমর গুজবে | 
ডালে বসী কুয়িলী কাটে রাএ। 
যেহু লাগে কুলিশের ঘাএ ॥ ২॥ 
দেব অসুর নরগণে । 
বল হএ মনমথবাণে ॥ 
না] বসএ তথ কি মানে । 
যে দিগে' বসে নারায়ণে ॥ ৩। 
পীন কঠিন উচ তনে। 
কাহ্ছাঞ্চি পাইলে" দিবে! আলিঙ্গণে | 
তে যদি এড়ে দামোদরে। 
তা দেখিতে প্রাণ জাএব মোরে ॥ ৪ ॥ 
না শুণিলে4 কাহ্যাঞ্জির বোলে। 
ন৷ নয়িলে। কাহ্াঞ্ির তান্ুলে | 


৩২৮ বড় চণ্ীফাসের শ্রীরুষ্মকীর্তন 


যত কৈলে" লব মতিমোষে। 
গাইল বড় চতীদাসে ॥ € ॥ 
রাধার উক্তি: বড়াই গো, যেদিকে কষ গেলেন বসস্ত কি সে দিক জানে 
না? এখন আমার মনের দহ কুমারের পোঁয়ানের মত ॥ ১।॥ আমি কোন্‌ 
দিকে যাইব? কোথায় গেলে রুষ্ণকে পাইব | ফর ॥ আমের শাখায় মুকুল 
ধরিয়াছে। মধুলোতে ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে । ডালে বসিয়া কোকিল 
ডাকিতেছে। সে ভাক আমার পক্ষে বজ্রের আঘাতের মতই মিদীরুণ ॥ ২। 
দেবতা, অস্থুর এবং মাহষ-_মম্মথবাঁণে বশ হয় সকলেই । নারায়ণ যেদিকে 
অবস্থান করেন, মদন কি সেদিকে থাকে না ॥ ৩॥ পীনপয়োধর দিয় কৃষ্ণকে 
আলিঙ্গন করিব। তবু যদি আমাকে পরিত্যাগ করিয়৷ যান তাহা হইলে 
আমার প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে ॥ ৪ ॥ আমি কৃষ্ণের কথ শুনি নাই, তাহার 
পান লই নাই। যাহা করিয়াছি তাহা নির্বুদ্ধিতাবশেই করিয়াছি। বন 
চতীদাস গাঁহিলেন ॥ ৫ ॥ 


ধাহুধীরাগঃ ॥ যতি: ॥ 


তোকে তত্ব বোলে চন্দ্রাবলী ৷ 
ঘোড়হাথ করী বনমালী ॥ 

তাত বড় পাইল আপমান। 

তেঁসি তোন্ষ! ছাড়ী গেল কাহু ॥ ১ 
এবে তোর বিরহপোড়নী। আল। 
কথণ গিআ৷ পাইব চক্রপাণী ॥ ঞ্॥ 
তোর সখিজন হেন চাহে। 
কাহ্ছাঞ্চি তেঙ্ুক তোছোর নেহে ॥ 
তবে কাহ্ছাঞ্জি লঙখা বৃন্দাবনে। 
কেলি করে সেহি গোপীগণে ॥ 
ষোলহ সহ গোপী লয়িঅ।। 
বুন্দাবন মাঝত বসিআ! ॥ 

লানা রসে বনে বনমালী | 
তোদ্ষাক বঞ্চিজ! চন্দ্রাবলী | ৩। 


অথ বাঁধাবিরহঃ ৩২৯ 


আইস বাঁধ যাই বৃন্দাবনে। 

তরে তার পাব দরশনে ॥ 

তর্বে তোরে কানু বা সম্ভাসে। 

গাইল বড় চণ্ীদালে ॥ ৪ ॥ 

বড়াইয়ের উক্তি: চন্দ্রাবলী, তোমাকে সভ্য কথা বলি। বনমালী হাত 

জোড় করিয়া অপমানিত হুইয়াছেন। তাই তোমাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন ॥ ১। 
এখন তোমার বিরহের জাল! । চক্রপাণিকে কোথায় পাইবে ॥ ঞ ॥ তোমার 
সখীর! চায় কষ্ণ তোমার প্রেম পরিত্যাগ করুন| তাহা হইলে তাহারা বৃন্দাবনে 
গিয়া রুষ্ণকে লইয়া কেলি করিতে পারে ॥ ২ ॥ বুন্দাবনের মধ্যে বসিয়া বনমালী 
তোমাকে বঞ্চন! করিয়া ষোল লহন্ত্র গোপী লইয়া! নান! রসে দিনযাপন করিতে- 
ছেন ॥ ৩॥ চলো! বাঁধা বুন্দাবনে যাই । সেখানে গেলে তাহার দেখা পাইবে। 
তখন কৃষ্ণ তোমাকে লভাষণ করিতে পারেন। বড়ু চণ্ডীদান গাহিলেন॥ ৪। 


অশরীরশবৈঃ কশিতাঙ্গলতা 
বিততাধিযুতা৷ গতমাঁতিততিঃ | 
পরিচিন্ত্য চিরং চরিতানি হবে- 
রভিমন্গাজনী জরতীমবদৎ | 
মন্মথশরে অঙিমন্থ্যপতী রাধার অঙ্গলতা৷ থিক্ন, বিরহবেদনাঁয় তিনি পীড়িত, 
তীহার মনে স্থখের লেশ নাই। কৃষ্ণের চরিত চিন্তা করিয়া তিনি বড়াইকে 
বলিলেন। 


ললিতরাগঃ ॥ একতালী ॥ 


যে কানু লাগিআ। মো আন ন। চাহিলে 
বড়ায়ি না মাঁনিলে। লঘু গুরু জনে। 
হেন মনে পড়িহাসে আঙ্ধা উপেখিআ৷ বোষে 


আন লা বঞ্চে বৃন্ধাবনে | ১ ॥ 
বড়ায়ি গো ॥ কত দুখ কহিব কাহিণী। 

দহ বূলী ঝাপ দিলে? সে মোর স্খাইল ল 
মোঞ্" নারী বড় আভাগিনী ॥ ধর 


ধ)৩৩ও 


বড চণ্তীদালের ভীকষ্চকীর্তন 


নানদের নন্দন কা যশোদার পো আল 
তার সমে নেহা বাড়ায়িলে]। 

গুপত্তে রাখিক্ঠে কাজ তাক মোগ্' বিকাসিলে" 
তাহার উচিত ফল পাইলে! | ২। 


সমী মোর দুকবার গোআল বিশাল 
প্রতি বোল ননন্দ বাছে। 
সব গোপীগণে মোরে কলঙ্ক তুলিআ দিল 


রাঁধিক] কাহ্থাঞ্জি'র সঙ্গে আছে ॥ ৩॥ 


এত সব সহিলো মো কাছের নেহাত লাগী 


বড়ায়ি মোকে নেহ কাহাঞ্চি'র পাশে। 
বাসলীচরণ শিরে বনিআ 
গাইল বড়ু চণ্তীদাসে | ৪ | 


বাঁধার উক্তি: বড়াই, যে কৃষ্ণের জন্য আমি আর কিছু চাই নাই, ধাহীর 
জন্ত আমি লঘুগুরজন মানি নাই, আমাঁর মনে হয় তিনি আমার প্রতি 
রোষবশতঃ আমাকে উপেক্ষা করিয়া অন্য রমণীর লহিত বৃন্দাবনে বাস 
করিতেছেন ॥ ১॥ বড়াই গো, ছুঃখের কথা কত বলিব? ডূবিয়া মরিব বলিয়া 
সরোবরে ঝাঁপ দিলাম, সে সরোবরও শুকাইয়া গেল, আমি এমনই মন্দ 
ভাগিনী ॥ ক ॥ নন্দের নন্দন যিনি যশোদার পুত্র, সেই কৃষ্ণের লহিত গ্রীতি 
বর্ধিত করিলাম । যে কাঁজ গোপন রাখ! উচিত ছিল তাহাই প্রকাশিত করিয়া 
উচিত ফল পাইলাম ॥ ২ ॥ আমার স্বামী ছূর্দীস্ত বলিয়া গোপবংশে বিখ্যাত। 
আমার ননদ প্রতি কথায় দোষ ধরে। গোঁপীরা সকলেই কৃষ্ণের প্রতি আসক্ত 
বলিয়া আমার কলঙ্ক রটন। করিয়াছে ॥ ৩ ॥ এত মব যে আমি সহ্‌ করিলাম, 
সে কেবল কৃষ্ণ-প্রেমের জন্য । ওগো বড়াই, আমাকে কৃষ্ণের নিকট লইয়া 


যাও। বড়ু চণ্তীদ্াস গাহিলেন ॥ ৪। 


বঙগালবাগঃ | রূপকং ॥ 


হরি হরি। আন্মুখ না কর তোদ্ষে শুন গোঁজালী 
নিকট মেলিব তোর প্রিম্ন বপমালী ॥ 


অথ বাধাবিরহঃ ৩৩১ 


হরি হয়ি। মলিন না৷ কর ব্বাধা চান্দসম মৃখ। 

তোর দেহগতি দেখি মৌতে লাগে দুখ ॥ ১ 

হৃদয়ে ভরস কর থাক মোর থানে। 

আপণে মেলিৰ তোক গোকুলের কানে ॥ ঞ॥ 

আইস মোর সঙ্গে রাধা যাই বুন্দাবনে। 

চাহি কুগ্রে কুঞ্জে তোর প্রিয় নারায়ণে। 

বারতা পুছিউ রাধা সব জন থানে। 

আবসি দেখিল কেহো৷ শ্রীমধুস্ছদনে ॥ ২॥ 

কেমনে বেড়াএ কাহু কিবা রূপ ধরে। 

একে একে সব কথা কহ তে৷ আত্কারে ॥ 

আবসে জাণিব কেহে! ঘ'। বসে কাহ্ছে। 

পুছিতে পুছিতে তার পাব দশরনে ॥ ৩। 

কিবা জল কিবা খল কিবা বুন্দাবনে। 

গরূ রাখে কিবা বনে নান্দের ননদনে ॥ 

সব ঠাই চাহি আপিব শ্রীনিবাস । 

বামলী শিরে বন্দী গাইল চণ্তীদাস ॥ ৪ ॥ 

বড়াইয়ের উক্তি: গোপকন্া রাধিকা, তুমি ছুঃখ করিও না। প্রিয় 

বনমাঁলীকে তুমি নিকটে পাইবে । তোমার টাদ্দের মত মুখখানি মলিন করিও 
না। তোমার দ্বেহের অবস্থা দেখিয়া! আমার দুঃখ হয়॥ ১ ॥হ্দয়ে ভরসা 
রাখিয়া আমার কাছে থাকে।। গোকুলের কৃষ্ণ আপনি আসিয়] তোমার সহিত " 
মিলিত হইবেন | | আমার সহিত আইস । চলো! বুন্দাবনে গিয়া কুে কুগ্জে 
তোমার প্রিয় নারায়ণের খোঁজ করি। সবার কাছে তাহার সংবাদ জিজ্ঞাসা 
করি । ভ্রীমধুহ্দনকে অবস্ঠই কেহ না কেহ দেখিয়া থাকিবে | ২ ॥ আচ্ছা, কৃষ্ণ 
কিভাবে বেড়ান, কি কি রূপ ধারণ করেন, একে একে আমাকে সব কথা বলো 
তো। তিনি যেখানে থাকেন সে স্থান অবশ্যই কেহ দেখিয়া থাকিবে। জিজ্ঞাস! 
করিতে করিতে ভীহার দেখা পাইবই ॥ ৩| নন্বনন্দন শ্রীনিবাস জলেই থাকুন 
আর স্থলেই থাকুন অথব। বৃদ্ধাবনে গোচারণেই বত থাকুন, সব স্থান খু'জিয়া 
ডাহাকে তোমার নিকট আনিব। চণ্তীদাস গাহিলেন ॥ ৪ | 


৩৩২ বড়ু চণ্ডীদাসের ্রীকুফকীর্তন 


ললিতরাগঃ ॥ একতার্লী ॥ 
মযুরপুছে বাদ্ধি চূড়া কেশপাশে দিশা বেড়া 
কনয়! কুন্ছুমে বান্ধী জট! । 
দেহ নীল মেঘ ছটা গন্ধ চন্দনের ফোটা 
যেন উয়ে গগনে চান্দ গোটা ॥ ১॥ 
দুতা ল 
তোদ্ধে কি দেখিলে কৃষ্ণ জায়িতে। আ। 
এ বাটে জায়িতে গায়িতে নান্দের পৌ 
হাসিতে এ বীশী বোলায়িত্ে | ঞ্ক ॥ 
নিশ্মল কমল বঅনে নীল উতপল নয়নে 
রতন কুগডল শোভে কন্সে। 
মাণিক দশন যুতী গিএ শোভে গজমৃতী 
জীএ রাহি তার দরশনে ॥ ২। 
চন্দন চ্চিত গাএ ঘাঘর মগর পাএ 
হেন বেশ ছেন দরশনে। 
নেত পরিধান লাঁসী হাথে মৌহারী বাশী 
পে কৃষ্ঙ গেলাস্ত গগনে ॥ ৩॥ 
মোঞ'ত আভাগিনী রাহী তেপি হারায়িলে। কাহ্ছাঞ্রি 
এবে তাক চাহি বন দেশে । 
তথত পাইৰ স্থধী বড়াঁয়ি তো্ষার বুধী 
গাইল বড়ু চণ্তীদ্াসে | ৪। 
রাধার উক্তি : মমুরপুচ্ছে তাহার চূড়া বাধা । কনককুম্থমের মালায় কেশ- 
পাশ বেষ্টিত। নীল মেঘের ছটার মত ত্রাহার দেহছ্যতি। কপালে সুগন্ধ 
চন্দনের ফোটা দেখিয়া! মনে হয় যেন নীল গগনে পূর্ণ চন্দ্র উদ্দিত হইয়াছে ॥ ১ ॥ 
ছে দূতী, তুমি কি কষ্ণকে যাইতে দেখিয়াছ? তুমি কি দেখিয়াছ, নন্দনবান 
হালিতে হাদিতে বাঁশি বাজাইতে বাঁজাইতে পথ দিয়া ধাইতেছেন ॥ প্র | নির্মল 
-কমলের মত তাহার সুন্দর বদদন,নীল উত্পলের মত নয়ন, মাণিক্োর স্তায় দুশন- 
জ্যোতি, গলায় গজমোঁতী শোভা পাইতেছে--তীহার দর্শনে রাঁধার জীবন রক্ষা 
পায় | ২। তাহার অন্ত চন্দনচচিত, পায়ে ঘাঘর মগর, পরিধানে নেতবন্ত 


অথ রাধাবির়হঃ ৩৩৩ 


হাতে মৌহারী বীশি। সে কৃষ্ণ অন্তর্ধান করিলেন ॥ ৩। আমি অভাগিনী, তাই 
কষ্ণকে হারাইলাম, এখন বন প্রদেশে তাহার সন্ধান করি। হে বড়াই, তোমার 
বৃদ্ধিতে আশা করি সেখানে তাহাকে পাইব। বড়ু চণ্ীদাসে গাছিলেন ॥ ৪ ॥ 


কেদাররাগঃ রূপকং ॥ 

তোদ্ধে ত নাতিনী মোর পরাণ সমান। 

তোন্ধীর থানত মো! না বুলিবে! আন । 

আবসি আইসে কান কমের তলে । 

হাথত লগুড় করী রাখএ গোকুলে ॥ ১॥ 

চল চল গোআলিনী যমুনার কূলে। 

আবসী পাইবী তথ বালগোপালে ॥ ঞক॥ 

কিবা রাঁতী কিবা দীন মাঝ বুন্দাবনে। 

নান]! ফুল নানা ফল খাএ নারায়ণে ॥ 

গোপযুবতী সমে করে নিধুবন। 

তথ গেলে' রাধা তার পাইব দরশন ॥ ২ ' 

শুভ যাত্রা করি রাধ। কর মনোবল । 

তথ] তোর মনোরথ হয়িব সফল ॥ 

আদ্দে জাণি কাহাঞ্চি'র চরিত্র সকল। 

ছাঁড়িতে না পারে সে তো কদমের তল ॥ ৩॥ 

পরতয় কর রাধ। আঙ্কার বচনে। 

সত্য বচন ছাড়ী না বোলে'। মো আনে । 

কদমতলাক জাইউ চিত্তের হরিষে। 

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্তীদামে | ৪ ॥ 

বড়াইয়ের উক্তি: নাঁতিনী, তুমি আমার প্রাণের সমান, তোমীর কাছে 

মিথ্যা বলিব না। কৃষ্ণ কদম্বতলে অধন্তই আসেন এবং হাতে লাঠি লইয়। 
গোচারণ করেন | ১॥ গোয়ালিনী, যমুনার কূলে চলো। সেখানে বালক 
গোপালের দেখ! নিশ্চয় পাইবে ॥ ফর ॥ কি দিন কিরাত্রি নারায়ণ সর্বদাই 
বৃন্দাবনে নান! ফুল তুলেন, নান! গ্লল খান এবং গৌপযুবতীগণের সহিত কেলি 
করেন। রাধা, সেখানে গেলে নিশ্চয় তাহার দর্শন পাইবে | ২ | হে রাধা, 


'৩৩৪ বড়ু চ্ডীদাসের প্রীরাকীর্ভন 


উভঘাত্র! করিয়া মনে সাহস সঞ্চয় কনো । সেখানে গষন করিলে তোমার 
মনো সঙ্কল ছট্বে। আদি শ্রীকফের শ্বভাব জানি, তিনি কখের তল 
ছাঁড়িতে পারেন না (৩ ॥ হে রাধা, আমার বাঁক্যে বিশ্বীন করো, আমি সত্য 
কথা ভিন্ন মিথ্যা বলি না'। প্রসন্ন চিত্তে কদমমতলায় যাও। চণ্ডীদাম 
গাছিলেন ॥ ৪ ॥ 


ধানছধীরাগঃ ॥ একতালী ॥ 


কদমতকতল গিআ' 

কিশলয়ে শয়ন বিছাইআ ॥ আল রাধা ॥ 

আগর চন্দন আঙ্গে মাথী | 

কাজলে রঞ্চিল ছুঈ আখী | ল॥ ১। 

হেন নেহ বড়ায়ির উদ্দেশে । 

চলি গেলি রাধিকা হরিষে ॥ প্র | 

ফুলে জড়ী খাদ্ধি কেশপাশে। 

পরিধান কর নেত বাসে । 

ভূঙ্গার ভরিআ৷ নৈল জলে। 

বাটা ভী কপ্পুর তালে ॥ ২॥ 

তরুদল চালএ পবনে। 

কাহ্ু আইসে হেন তাক মানে । 

ন] দেখিআ ছাড়এ নিশাসে। 

বড়ায়িক মাঙ্গে আশো আসে ॥ ৩ ॥ 

হেনমর্তে কতোখন রহী। 

কদমতলাত বাধা রাহী ॥ 

না পাইল কাহ্াঁঞ্রি' দৈবদোষে। 

গাইল বড় চণ্ডীদাসে ॥ ৪ | 

করিব উক্তি: রাধা ক্স্বতরুতলে গিয়া কিশলয়ে শষ্য রচন! কবিলেন 

এবং অঙ্গে অগুরুচন্দান মাখিয়া দুই চক্ষু কাজলে রগ্রিত করিলেন ॥ ১ ॥ রাধিকা 
কষ্ণগ্রেমে ব্যাকুল হইয়া বড়াইয়ের নির্দশ মত হৃষ্টমনে গমন করিলেন | ঞ॥ 


অথ বাধাবিরহ্ছঃ ৩৪৫ 


তিনি পুষ্পমাল্যে কেশপাশ বীধিলেন,. হুক্মবন্ত্র পরিধান করিলেন, তৃঙ্গার 
ভরিয়া জল এবং বাট! ভরিয়া কপূর ও তা্বুল লইলেন | ২ ॥ বাতাসে বৃক্ষ- 
সমূহ আন্দোলিত হইতেছে, তাহ! দেখিয়। তাহার মনে হইল কৃষ্ আসিতেছেন। 
তাহাকে ন দেখিয়া বড়াইয়ের কাছে আশ্বাস চাছিতেছেন ॥ ৩ ॥ এইভাবে 
কদমতলায় কিছুক্ষণ থাকিলেন, কিন্তু দৈবদোষে কের দর্শন পাইলেন না । 
বড় চত্তীদাদ গাহিলেন ॥ ৪। 


কান্বন্ত তলে স্থিত্ব! রাধা তত্র চিরক্ষণং | 
মনোজশিখিসত্তপ্ত। বিললাপ নিরস্তরং ॥ 
রাধা সেই কদপ্বতলে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া মদনানলে সন্তপ্ত হইয়া 
বড়ই বিলাপ করিলেন। 


পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ত্রীড়! ॥ 


দিনের স্থকুজ পোড়াআ! মারে রাতিহো৷ এ দুখ চান্দে। 

কেমনে লহিব পরাণে বড়ায়ি চখুত নাইসে নিন্দে ॥ 

শীতল চন্দন আঙ্গে বুলাগ তে! বিরহ না টুটে। 

মেদিনী বিদার দেউ গে বড়ায়ি লুকাণ্ড তাহার পেটে | ১ ॥ 
আল। দহে পৈস্থ কাল দৃতী। 

উাআ! পাথাতআ! আম্বা আঁণিল নিফলে পৌঁহাইল রাতী ॥ ঞ্র॥ 
তবে বুয়িলে বড়ায়ি কি মোর কানের সমে নেহা বাঢ়ায়িআ]। 
এখন আক্বার মরণ বড়াঁয়ি নিকট মেলিল আসিআ1 | 

দিন পাঁচ সাত রসত লাগিআ! ছুগুণ পোড়নি সারে। 
আর তার মুখ দেখিতে না পাইলে করমফল আন্বারে ॥ ২॥ 
সব খন মোরে নানের নন্দন চুম্বন করে কপোলে। 

হেন হাথ নিধী কে হরি নিলে মো ছুখমতীর হেলে। 

একে দহর্দহ ঘসির আও৭ আরে কে না জালে ফুকে। 

ভিড়ি আলিঙ্গন দিতে না পাইলে | এ শাল থাকিল বুকে ॥ ৩॥ 
কি মোর যৌবন ধনে ল বড়ায়ি কি মোর বসতী বাশে। 

আন পাঁণী মোকে একো না ভাঁঞএ কি মোর জীবন আশে ॥ 


৩৩৬ ঘড় চতীদাসের শ্ীকষ্ককীর্তন 


মাথা মুণ্ডিজ! যোগিনী হত্জা বেড়ারিৰৌ নানা দেশে । 
বাললীচরণ শিরে বন্দি গাইল বড়ু চতীদাসে ॥ ৪॥ . 
ক্নাধার উক্তি: বড়াই, দিবসে স্র্ধের উত্তাঁপ, রাত্রেও চন্্র অনল বর্ষণ করে। 
এড ছুঃখ কি করিয়া সহিব? চোখে আমার নিত্রা নাই। শীতল চন্দন অঙ্গে 
মারখিতেছি তরু বিরহজালা শাস্ত হয় না। মেদিনী বিদীর্ণ হউক, তাহার অত্যস্তরে 
প্রবেশ করিয়। বাঁচি ১1 কাল দূতী জলে ডুবিয়া মকক। আশা ভরসা 
দিষ্না আমাকে আনিল। কিন্তু বৃথা রজনী অতিবাহিত হইল ॥ ঞ | তাই বলি 
বড়াই, কৃষ্ণের সহিত গ্রীতি বাড়াইয় লাভ কি? বড়াই, এখন আমার মৃত্যু 
সন্নিকট। কয়েকদিনের হুথের জন্য দ্বিগুণ জালা । আমার কর্মফলে তাহার মুখ 
দেখিতে পাইলাম না ॥ ২ যে নন্দনন্দন সর্বক্ষণ কপোলে চুম্বন করেন, সেই 
হাতের নিধিকে এই ছুর্ভাগিনীর অবহেলায় কে হরণ করিল? এ ঘসিব আগ্তন 
স্বভাবতই ধিকিধিকি জলিতেছে, তাহা! কি আবার কেহ ফু' দিয়া জালে? 
হায়, নিবিড় আলিঙ্গনে তাহতে বাঁধিতে পাঁরিলাম না, এ শীল বুকে বি ধিয়া 
রহিল | ৩॥ আমার যৌবনই বলো, ধনরত্ুই বলে! সব বুথা। আমার গৃহবাঁসে 
কি স্বখ? অন্নপানীয় কিছুই আমার ভাল লাগে না। আমার জীবন রাখি 
কি আশায়? আমি মাথা মুভাইয়া যোগিনী হইয়া নান! দেশে বেড়াইব। 
বড় চণ্ীদীস গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 


মললাররাগঃ ॥ রপকং ॥ 


মেঘ আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশী। 

একসরী ঝুরে মো কদমতলে বসী। 

চতুর্দিশ চাহে! কৃষ্ণ দেখিতে না পাণ। 

মেদনী বিদার দেউ পদিতআ লুকাণ্ড | ১॥ 
নারিব নারিব বড়ায়ি যৌবন রাখিতে । 

সব খন মন ঝুরে কাহাঞ্ি দেখিতে | ল।ঞ্| 
ভ্রমর! ভ্রমরী সমে করে কোলাহল । 

কোকিল কৃহলে বসী সহকারডালে ॥ 

মোঞ' তাক মানো বড়ায়ি যেস্ক যমদূত। 

এ দুখ খণ্ডিব কবে যশোদার পুত | ২ | 


১ 


অথ রাঁধাবিরহঃ ৩৩৭ 


বড় পতিাশে আইলে বনের ভিতর ॥ 

তর্ভো না মেলিল মোরে নান্ের সুনার ॥ 

উন্নত যৌবন মোর দিনে দিনে শেষ । 

কাহ্বাঞ্রি” ন] বুঝে দৈবে এ বিশেষ ॥ ৩ ॥ 

মলয় পবন বহে বসস্ত সমএ। 

বিকসিত ফুপগন্ধ বহু দুর জাএ॥ 

এবেঁ ঝাট আন বভায়ি নান্দের নন্দন | 

গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥ 

রাধার উক্তি : মেঘান্বকার ভয়ঙ্কর রাত্রি, আমি কদম্বতলে একল। বমিয়! অশ্রু 

বিসর্জন করিতেছি । চারিদিকে খোজ করিয়। কৃষ্ণকে কোথাও দেখিতে পাইতেছি 
ন]। মেদ্িনী বিদীর্ণ হউক, ভাহাঁর মধ্যে প্রবেশ কবিয়। আত্মবিসর্জন করি ॥ ১ ॥ 
বডাই গো, এ যৌবন যে আর রাখিতে পারি না। কুষ্ণকে দেখিবার জন্ত 
সর্দাই মন কাদিতেছে ॥ প্র | ভ্রমর ভ্রমরীসহ গুপ্কন করিতেছে, সহকাঁর শাখায় 
বমিয়া কোকিল কুজন করিতেছে । বডাই, আমার নিকট তাহারা ঘমদূতের 
সমান | হায়, যশোদানন্দন 'আপিয়। কবে আমার এ দুঃখের খণ্ডন করিবেন ॥ ৪ | 
বড আশা করিয়া বনমধ্যে আদিলাম তবু সেই স্থন্দর নন্দনন্দনের দেখা পাইলাষ 
না। আমার উন্নত যৌবন ধীবে ধীরে জীর্ণ হইয়! যাইবে । আমার দুর্ভাগ্য, 
কৃষ্ণ এ কথা বুঝিতেছেন না ॥ ৩॥ বসস্তকালে মলয় পবন বহিতেছে, বিকশিত 
পুষ্পগন্ধ সেই বাতাসে বহুদূর পর্যস্ত ছড়াইয়া পডিতেছে। বডাই গোঁ, শ্রী 
করিয়! এবার আমার নন্দনন্দনকে আনিয়। দাও। বড় চণ্ডীদাস গাহিলেন ] ৪ ॥ 


কহ্‌রাঁগঃ ॥ ঘতিঃ ॥ 

মথুবার পথে বড়াছি এহি কর্মের তলে 
ধীরে ধীরে" বহে বসন্তের বাএ। 

এবে নানা ফুলে মোঞ সেজা বিছাইআ! 
কাহ্থাঞ্রি কাহ্বাঞ্চি দেও রাএ | ১॥ 
আল হের। কাহ্বাঞ্চি” মোরে আণিঙা দে। 
আল পরাণের বড়ার়ি। 
কাহ্ছাঞ্চি মোকে আণিআ দে । | 


হু 


৬৩৮ বড়ু ত্তীদাসের পরীকফকীর্তন 


বিরহ সাগর মোর গহীন গল্ভীর বড়ায়ি 
এহাত ুকমনে হক্ষিৰ পার। 
যদি কাহ্নাঞ্জি' কর পার এ মোর কুচকুস্ত ভেল! করী 
হএ মোর তর্বেসি নিষ্তার ॥ ২॥ 
এহি ত বৃন্দাবন বড়ায়ি পুড়িআ! মারে 
মণে পড়ে কাহ্থাঞ্রি'র নেহে। 
এবেঁ থীর নহে ***১ -এ বড়াঁয়ি কোণ পরকারে 
মরি জাইব কাহ্ছের বিরহে ॥ ৩ 
এহি বুন্দাবনে এ বড়ায়ি তিলে তিলে চাহিল 
না পাইল কাহ্ছের উদ্দেশে । 
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআ এ বড়ারি 
গাইল বু চত্ীদাসে | ৪। 
রাধার উক্তি : বড়াই, মথুরার পথে এই কদম্থের তলে ধীরে ধীরে বসস্তবান্তূ 
বছিতেছে। এখন বিবিধ ফুলে শয্যা রচনা করিয়া আমি কৃষঃ রুষণ বলিয়া 
ডাকিতেছি ॥ ১ | বড়াই গো, কৃষ্ণককে আমার কাছে আনিয়া দাও। ওগে। 
প্রাণের বড়াই, কৃষককে আনিয়া দাও ॥ ঞ্॥ গহন গভীর এই বিরহসাগর । 
এ সাগর কি করিয়া পার হইব? আমার কুচকুস্তকে ভেলা করিয়া কৃষ্ণ যদি 
পার করিয়৷ দেন তবেই নিস্তার পাই | ২॥ এই বৃন্দাবন দেখিয়া কৃষ্ণপ্রেমের 
কথা মনে পড়ে আর বিরহজালায় হায় দগ্ধ হয়। এখন কোনে! গ্রকারে চিত্ত 
ধৈর্য মানে না। কৃষ্ণবিরহে প্রাণত্যাগ করিব | ৩॥ বড়াই গো, এই বৃন্দাবনে 
তিল তিল করিয়া খু'জিলাম, তবু কৃষ্ণের উদ্দেশ পাইলাম না। বড়ু চণ্ীদাস 
গ্াহিলেন ॥ ৩ ॥ 


ত্দা মাধব্মনিস্য পরিশ্রাস্তা বনাস্তরে | 
জগাদ জরতীং রাঁধা ম্মরজজরভরাতুরা ॥ 
তখন মদনকাতর! রাধিক। বনাস্তরে মাধবকে অন্বেষণ করিয়া পরিশ্রাস্ত 
হইয়া বৃদ্ধাকে এই কথা বলিলেন । 


১ ছাড়। প্রঃ চিত। 


অথ বাঁধাবিরহঃ ৩৪৯ 
ব্লোবলীরাগঃ ॥ যততিঃ ॥ 
প্রভু জগন্নাথে মোবে যত বুইল। আল হের বড়ায়ি। 
মোঞ ছুখমতী তাঁক ন। শুনিল | হরি হবি॥ 
এবে আদ্দে মণে পরিভাবিল। আল হের বড়া়ি । 
সে কারণে আন্ধে এত দুখ পাইল ॥ হরি হরি ॥ ১ | 
এবে হৈল যোহোর আরততী১। আল হের বড়ায়ি। 
বোল কাহ্ছে রাধা মাঙ্গে হুরতী ॥ ঞ্র॥ 
যবে কাহু চাহিলে সথরতী । 
মে! তর্বে আছিলে” শিশুমতী | 
এবে মোঞ' তৈলে" ভর যুবতী । 
আন্ষীক ছাড়িআ কাহু গেল] কতী ॥ ২॥ 
মংপুন শশধর বদনে । 
কমললোচন পাপ বিমোচনে ॥ 
সে কাহ্থাঞ্জি দিআঝ! মৌক ছুখ আতী ॥ 
রতি ভুঞে লা কোণ যুবতী ॥ ৩॥ 
কি না বিধি লিখিত কপালে। 
মোরে দয়া না করে বালগোপালে। 
না পাঁয়িলেশ মে! কাক্কের উদ্দেশে । 
গাইল বড় চণ্ডীদাসে ॥ ৪ । 
রাধার উক্তি : বড়াই, প্রভু জগন্নাথ আমাকে যত কথা বলিলেন, আমি 
অন্দভাগিনী তাহার কোনে কথাই শুনিলাম না। এখন ওগো বড়াই, আমি 
মনে মনে বুঝিতে পারিলাম, দেই কারণেই এত ছুঃখ পাইলাম ॥ ১॥ এখন 
আমি কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। তাহাকে বলো যে বাধা তাহার মিলন 
প্রার্থনা করে। বলিও, কৃষ্ণ যখন আমার সঙ্গ কামন্‌! করিয়াছিলেন তখন আমি 
বালিকা ছিলাম। এখন আমার পূর্ণ যৌবন। আমাকে ছাড়িয়! তিনি কোথায় 
গেলেন ॥ ২। পূর্ণচন্ত্রের মত ধাহাঁর মুখ, পল্মের মত ধাহার লোচনযুগল, পাপ- 
বিমোচন সেই কৃষ্ণ আমাকে অতিশয় দুঃখ দিয়] অন্য কোনো যুবতীর সঙ্গে 


১ অ। প্রঃ আরতী। 


৩৪৪ * বড় চণ্তীদাদের শ্রীকফণকীর্তন 


কেলি করিতেছেন ॥ ৩ ॥ হায় অদৃষ্টে কি লিখিত আছে ? বালগোপাল আমাকে 
দয়। করিলেন নাঁ, কুফর উদ্দেশ পাইলাম না। বড়ু চত্তীদাদ গাছিলেন ॥ ৪ ॥ 


ংগ্রহষ্টোহদ্ গোবিন্দো রমমাণো ময়া সহ। 
সবিধস্তস্ত জরতি গ্রণামে গন্তমূচ্যতাম্‌ ॥ 
গোবিন্দ প্রসন্ন হইয়া আমার সহিত প্রমোদবিহার করিয়াছেন। হে বড়াই, 
কিভাবে তীহাঁকে প্রণীম নিবেদন করিতে যাওয়া যাঁয় তাহা বলো । 


কহ্‌রাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ | 


আঁজি সপন বড়ায়ি দেখিল এ আঁল আপিছিল নান্দের নন্দন । 

বাছলতাপাশে বাদ্ধিঝা এ দিলে! মৌঞ দুটি আলিঙ্গন ॥ ১। 

কি হরি হরি গোবিনন এ আল প্রাণ নৈল বাশীর নাদে। ্॥ 

নানা আভরণগণে শোভক এ নীল জলদ সম দেহ] । 

মে কানু বিহাণে গ্রাণ আকুল এ ভাবি ভাবি তাহার নেহা ॥ ২ 

নুন! ফুলে সেজা বিছা ইত! এ থাকিলে মো কাহৃকোলে সতী । 

হেন সভের্দে মো জাগিলে'। এ নিফলে পোহাইল রাতী ॥ ৩। 

সে নারীর সফল জীবন এ জারে কাঙ্ন সুরতীঞ তোষে। 

বামলীচরণ শিরে বন্দি এ গাইল বড চণ্ডীদাসে ॥ ৪। 

রাধার উক্তি : বড়াই, আজ স্বপ্রে দেখিয়াছি নন্দনন্দন আসিয়া! বাহুপাশে 

বাঁধিয়া আমাকে নিবিড় আলিঙ্গন দিলেন ॥ ১ ॥ হে হরি, হে গোবিনা, বাঁশির 
শব্ধে আমার প্রাণ লইল ॥ ঞ্॥ নীল জলদের গ্ঠায় তাহার দেহ নানা আভরণে 
শোভিত। হায়, সেই কৃষের প্রীতির কথ] ভাঁবিতে ভাবিতে বিরহ যোনায় 
কাতর হইয়াছি ॥ ২ ॥ নানা ফুলে শয্যা বচন] করিয়া কৃষ্ণের অঙ্কে শুইয়াছিলাম। 
এমন সময় জাগিয়। উঠিলাম। হাঁয়, বুথই রাত্রি কাটিয়া গেল ॥৩1 তিমি 
আলিঙ্গন দিয়া যাহাকে পরিতুষ্ট করেন, সেই রমণীরই জীবন সার্থক। বড়, 


ঈত্তীদাম গাহিলেন ॥ ৪1 


অথ রাধাবিরহঃ ৩৪১ 


মাঁলবরাগঃ ॥ প্রকীঞ্রকং | চিত্রকঃ | লগনী | 
রপকং | দগুকঃ | 


সণ নাতিনী রাধা আন্বার উত্তর। 
বাশী বাইত প্রভাতে গেলাস্তি গদাধর ॥ ১॥ 
হেন বুঝে"! গেল! কানন বনের ভীতবর। 
তথ" গিআ৷ চাহী তাক কিছু নাহি' ডর | ২॥ 
মুগধী বডাঁয়ি তোতে নাহি" কিছু বুধী। 
হাথে হাথে ছাঁড়িলী কেন্ছে গুণনিধী ॥ ৩॥ 
আইস তোর সঙ্গে জাইউ বৃন্দাবন । 
তথ আবসি পাইব নান্দের নন্দন ॥ ৪ ॥ 
রাঁধ।র বচনে বড়াঁয়ি গেলী বৃন্দাবন । 
তথা হেন রাঁধিকারে বুইল বচন ॥ ৫ ॥ 
আগু জাঅ রাধা কান চাহিতে আপুণী। 
তৰবে'সি মেলিব তোকে দেব চক্রুপাণী ॥ ৬ | 
বড়ায়ির বচন শুণী উল্লসিতমতী | 
একসবী বুন্দাবনে রাধা কৈল গতী ॥ ৭ 
দেখিআ! গোঠ রাখিতে বুলে বনমালী। 
মদ্ননে মুকছা গেলী রাধা চন্ত্রাবলী ॥ ৮॥ 
মুখে জল দিআ৷ বড়ায়ি ততিখনে । 
অথবেথে' রাধিকাঁরে করায়িল চেতনে ॥ ৯॥ 
বুলিতে লাগিলী বাঁধা পাইআ চেতনে। 
গাইল বড় চণ্ডীদান বাসলীগণে ॥ ১*। 
বড়াইয়ের উক্তি: নাতিনী রাধা, আমার কথা শোনো । আজ প্রভাতে 
শ্রীরু্ণ বাশি বাজাইতে বাজাইতে গেলেন ॥ ১ ॥ আমার মনে হয় তিনি বনের 
মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছেন, সেখানে গিয়া! তাহার খোঁজ করি। বনে ভয়ের 
কিছু নাই ॥ ২॥ রাধার উক্তি: মুগ্ধা বড়াই, তোমার কিছুমান বুদ্ধি নাই। 
হাতে পাইয়াও গুণনিধি কৃষ্ণকে কেন ছাড়িয়া দিলে ॥ ৩॥ চলে! চলো, 
তোমার সঙ্গে বৃদ্দাবনে যাই। সেখানে গেলে অবশ্তই নন্দনন্বনের দখা পাইব । 


চে 


৩৪২ বড় চ্ীদাসের ভ্ীকফণকীর্তন 


॥ ৪॥ কবির উক্তি: বাঁধার কথায় বড়াই বৃন্দাবনে গিয়া মেখানে রাধিকাকে 
এই কথা বলিল ॥ ৫ | বড়াইর উক্তি: রাধা, কৃষ্ণের সন্ধানে তুমি নিজে 
অগ্রসন্ হইয়া যাঁও। তবেই দেবচক্রপাঁণিকে তুমি দেখিতে পাইবে 1 ৬॥ 
কবির উক্তি : বড়াইয়ের কথা শুনিয়। বাঁধা হষ্টমনে একাকীই বৃদ্দাবনে গেলেন। 
॥ ৭ | গিয়! দেখিলেন বনমালী গোষ্টরক্ষা করিবার উদ্দেস্তে ভ্রমণ করিতেছেন । 
তাহ! দ্বেখিয়া মদূনকাতরা বাঁধা মৃছিত হইলেন ॥ ৮ ॥ তখনই বড়াই ব্য্ত- 
সমস্ত হইয় মুখে জল দিয়! রাধার চৈতন্য সম্পাদন করিল ॥ ৯ ॥ চৈতন্ত পাইয়॥ 
বাঁধ! বলিতে লাঁগিলেন। বডু চণ্তীদাম গাহিলেন ॥ ১০। 


বিভাষরাগঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥ একতালী ॥ রূপকম্ব! | 


বিরহে বিকল গোসাঞ্চি' তোদ্ষে বনমালী |. 
যর্বে আছিলাহো৷ আন্ষে আতিশয় বালী ॥ ১ ॥ 
পান ফুল না লইলে1 মাইলে! তোর দূতী। 
সেহো৷ দোষ খণ্ড মোঁর মদনমূরুতী ॥ ২। 

আর যত দুখ দিলে। কদমের তলে। 

সেহো দোষ খণ্ড কা ন! জাণিলে] ভোলে ॥ ৩। 
বারে বাবে তোক যত বুয়িলেশ আহঙ্কারে। 
সেহো! দোষ খণ্ড মোর দেব গধাধরে ॥ 

যে ব! কিছু ছুখ দিলে পার হৈতে নাএ। 
সেহো৷ দোষ খণ্ড কাহন ধরে"! তোর পাএ ॥ ৫ ॥ 
আর দুখ দিলে | তোক বহায়িলে। ভার। 
সেহে! দোষ জগন্নাথ খগ্ডহ আন্বারু॥ ৬॥ 

না স্তণিলে। তোর বোল আ1১ জাইতে পাণী। 
সেহো দোষ থণ্ড মোর দেব চক্রপাণী ॥ ৭ ॥ 
আনাথী নারীক কত থাকে আভিমান। 
আলিঙ্গন দিঅ! কান রাঁখহ পরাণ ॥ ৮ | 

নাহি" উপেখিহ মোরে নান্দের নন্দন | 

গাইল বড়ু চণ্ডীদান বাসলীগণ ॥ ৯॥ 


১ আ। প্রঃ লঙা। 


অথ রাঁধাবিযহঃ নিব 


ধাধার উক্তি; আমি যখন নিতান্তই বালিকা ছিলাম তখন হে বনমালী, 
তুমি আমার বিরহে ব্যাকুল হুইয়াছিলে ॥ ১। তখন তোমার পান ফুল আমি 
গ্রহণ করি নাই, তোমার দৃতীকে মারিয়াছি। হে মদনমোহন, আমার সে 
দোষ ক্ষমা করো! | ২ | কদঘতলে ভ্রাস্তিবশতঃ আরো যে সব অপরাধ করিয়াছি 
ছে কৃষ্ণ, মে সকল অপরাধ মার্জনা করে! ॥ ৩| হে গদাধর, অহংকার করিয়। 
বারংবার তোমাকে যাহ] বলিয়াছি সে দৌষও খণ্ডন করে! ॥ ৪ ॥ নৌকায় পার 
হইবার সময় তোমাকে যত দুঃখ দিয়াছি, হে কৃষ্ণ, তোমার পাঁয়ে ধরিতেছি, 
আমার সে দোষ ক্ষমা করো ॥ ৫ ॥ তোমাকে ভারবহুন করাইয়! যে দুঃখ 
দিয়াছি, হে জগন্নাথ, আমার সে অপরাধ খণ্ডন করো |৬॥ জল লইয়া 
যাইবার সময় তোমার কথা শুনি নাই, চক্রপাণ্ি আমার সে দোষ ক্ষমা করো 
॥ ৭ | অনাথা রমণীর প্রতি কতক্ষণ অভিমান থাকে? হে কৃষ, আলিঙ্গন 
দিয়! প্রাণ বাচাঁও |৮॥ হে নন্দনন্দন, আমাকে উপেক্ষা করিও না। বড় 
চণ্ীদাস গাহিলেন ॥ ৯ ॥ 


ললিতরাগঃ ॥ রূপকং ॥ 


নিতি নিতি গোআলিনা গেলা দধি বিকে। 
আনেক ভকতি কৈলে পাসরিলে কিকে ॥ 
যমুনাত পার কৈলে? নিলে 1 দধিভার । 
তর্ভো তোধিতে নারিলে। মন তোদ্ষার ॥ ১ ॥ 
যৌবনগরবে বাঁধা বড দিলে' দুখ । 

চাহির্তে ন] ফুরে আর তোদ্ধার মুখ ॥ ঞ্॥ 
বডার বহুআরী তোন্ষে আইহনের রাণী। 
কোণ লাজে' ভজ এবে দেব চক্রপাণী ॥ 
কহীর্তে লাজাই রাধা তোন্ষার যত কাজ। 
ভার বহায়ি! ভাগ্ডায়িলে দেবরাজ ॥ ২ ॥ 
চল চল গোআলিনী নিবারহ মতী । 

ঘর গিআ] সেব তোদ্দে আইহন পতী ॥ 
কিসক করহ বাধা আন্ষারে যতন। 

না পাত জগ্জাল এবে জাও বৃন্দাবন | ৩ | 


৩৪৪ বড চতীদাসের শ্রীরুক্*কীর্তন 


ছার হেন দেখে! এবে তোঙ্ষার যৌবন। 

এতেকে নিবারিলে'। রাঁধ! তোদ্ধাতে মন | 

এহা! তত্ব জাণী কর ঘরকে গমন। 

গাইল ঝড় চত্ীদাস বাঁদলীগণ ॥ ৪ | 

কৃষ্ণ উক্তি: হে গোঁপকন্তা, দধি বিক্রয় করিবার জন্য যখন প্রতিদিন যাইতে 

তখন আকুল অঙ্গুনয় করিয়াছি । আজ তাহা কেন ভুলিলে? তোমাকে যমুন' 
পার করিয়। দিলাম, তোমার দধিভার নিজে বহন করিলাম, তবু তোমার মন 
তুষ্ট করিতে পারিলাম না ॥ ২॥ যৌবনের অহংকারে আমাকে যে ছুঃখ দিয়াছ, 
হে বাধা, সে জন্ত আর তোমাঁর মুখ দেখিতে ইচ্ছা হয় না। ঞ্র॥ তুমি 
আইহনের রাণী, বড়লোকের স্ত্রী। তুমি দেবচক্রপাণিকে ভজন করিতে 
আসিয়া কোন্‌ লজ্জায়? রাধা, তোমার কাজের কথা বলিতে আমার লজ্জা হয়। 
আমি দেবরাজ, আমাকে তুমি ভার বহাইয়] বঞ্চনা করিয়াছ ॥ ২ ॥ -আমার 
প্রতি মন না দিয়া, যাও গৃহে গিয়া নিজের স্বামী আইহনের সেব। করে] । 
আমাকে এত অন্তনয় কবিতেছ কেন? এখন বুন্দাবন চলিলাম, আর গগুগোল 
করিও না॥ ৩॥ তোমার যৌবনকে এখন আঁমি তুচ্ছজ্ঞানকরি। তোমার 
প্রতি এখন আমার অন্নরাগ নাই-_এই সত্য কহিলাম। ইহা! জানিয়া ঘরে 
ফিরিয়া যাও। বড়ু চণ্তীদাঁস গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 


বিভাষকহরাগঃ | একতাঁলী ॥ 


নান্দের নন্দন কাহ্াঞ্ি তোদ্ধে বনমালী । 
ভ্রিভুবনে গোসাঞ্জি তোদ্ষে আধিকারী ॥ 
নরসিংহরপে তোন্ধে হিরণ্য বিদারী। 

কংস মারিবারে তোদ্ষে গোকুল তরী ॥১॥ 
আল শ্রীহরি গোবিন্দ মধুস্দন। 

জায়িতে নে মোরে আপণ ভুবন ॥ প্র ॥ 

নানা রতি সমে মোর হরিআ! পরাণ। 

বিকলী করিআ মোক তোদ্ধে বুলহ কাহছ। 
তোদ্গাক চাহিআ! ভৈল পাঞ্চর শেষ । 

এবে তোর লা পাইলে] দেব খবিকেশ ॥ ২ | 


অথ য়াধারিয়হ: ৩৪৫ .. 


তোদ্ষা বিণি মোর রূপ যৌবন নিফল। 
হে* ভাবি আইলে? মোএ কদমের তল । 
বঞ্চিলে 1 সকল রাতী তোদ্ষার কারণে । 
তৰে মোকে নাহি দিলে তোদ্ষে দরশনে ॥ ৩। 
মোর রূপ যৌবনে পড়িলাহা ভোলে। 
দৃতা দিত পাঠায়িলে' কপূর তান্থুলে। 
দূতাক মাইল ম্মা্ষে উনমত কালে। 
আস্তর পোড়এ এবে বিরহ আনলে ॥ ৪ 
যোড় হাথ করী গোসাগ্রি' বোলে মো তৌদ্ষারে। 
আঙ্গার সকল দোষ থণ্ডহ বিদুরে। 
নিকট বসিতে মোক দেহ আহ্কুমতী | 
"গাইল বড়ু চণ্ডীদ্াস বাসলীগতী ॥ ৫ | 
রাঁধার উক্তি : হে নন্দনন্দন কৃষ্ণ হে বনমাঁলী, ত্রিভুবন তোমার অধিকারে, 
ত্রিভুবনের তুমি প্রভূ । নরসিংহরূপে তুমি হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া- 
ছিলে । কংস নিধনের উদ্দোশ্রে তুমি গোঁকুলে অবতরণ করিয়াছ ॥ ১ | হে ্রীহরি, 
হে গোবিন্দ, হে মধুস্দন, আমাকে খরস্থানে লইয়! চলো ॥ ক ॥ আমার সহিত 
বিবিধ কেলি করিয়া আমার গ্রাণ হরণ করিয়া! আমাকে ব্যাকুল করিয়া ঘুবিয়] 
বেড়াও। তোমার সন্ধানে আমার বক্ষের পার বিদীর্ণ হইল। হে হ্বধীকেশ 
এতদিনে তোমার দেখা পাইলাম ॥ ২ ॥ তোমা-ভিন্ন আমার রূপযৌবন নিক্ষল 
জানিয়া আঁমি কাদম্বের তলে আসিয়াছি। তোমার জন্য সার! রাত্রি এখানে 
কাটালাম ॥ ৩॥ একদিন তুমিই আমার রূপযৌবনে মোহিত হইয়া দৃতীর 
হাতে কর্পুর তাম্বুল পাঁঠাইয়াছিলে। তখন আমার বৃদ্ধি ছিল অপরিণত, তাই 
দূতীকে মারিয়াছি। এখন বিরহ অনলে আমার অন্তর দগ্ধ হইতেছে ॥ ৪ | 
আমি তোমায় করযোড়ে বলিতেছি, প্রভু আমার সকল মৌষ মার্জনা 
করো। আমাকে তোমার পার্থে বমিতে অন্ধমতি দাও। বড়ু চণ্ডীদাদ 
গাহিলেন ॥ ৫ 


১ অ। প্রঃ হেন। 


৩৪৬ বড় চত্ীদাসের শ্ীকষ্ণকীর্তন 


ললিতরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ 


নিকট না আইস লোক বুলি আবোল । 

দুর থাকি বোল রাধা স্থণ মোর বোল ॥ 

এবেসি জাণিল ভৈল কলি আবতার। 

সব জন থাকিতে ভাগিনা চাহ জার | ১॥ 

কমণ ঝগড় রাঁধ। পাতসি তো! 

পরনারী হরণ না করে” মো! ॥ | 

উতপতি ভৈল তোর উত্তম কুলে । 

আদ্ষে ত ভাগিনা তোর দেবসমতুলে ॥ 

সমুচিত নহে রাধা তোঙ্গা সঙ্গেই কেলি। 

মোর পাণে আল বাধ তেজহ ধামাঁলী ॥ ২॥ 

দৃতা দিঞা পাঁঠায়িলে1 গলার গজমুতী। 

তবে নাম পাড়ায়িলে' আদ্ষে আবালি সতী | 

এবে কেন্ছে গোআলিনী পোড়ে তোর মন । 

পোটলী বাদ্ধিঞ্ঁা রাখ নহুলী যৌবন ॥ ৩॥ 

বাপ নন্দ ঘোষ মাম! আইহন বীর । 

মায় জসোদ] পুষিলেক দিঞ1 থীর ॥ 

তেকারণে মামী তোদ্বা তেজে বনমালী। 

গাইল বড়ু চণ্তীদাঁস বন্দিঞ্! বাঁসলী ॥ ৪ ॥ 

কৃষ্ণের উক্তি: নিকটে আসিও না, লোকে কুকথা বলিবে। আমার কথ 

শোনো, দূরে থাঁকিয়! যাহা বলিবার আছে বলো! । এতদিনে বুঝিলাম কলিকাল 
আগিয়াছে। সকল লোক ছাড়িয়া! নারী অবৈধরূপে ভাগিনাকে কামন! করে 
॥ ১ | রাধা, এ তোমার কি অন্যায় কথা? আমি কখনো পরনারী হরণ করি 
না ॥ ঞ&॥ সদ্বংশে তোমার জন্ম হইয়াছে, আমি তোমার ভাগিনেয় দেবসমতুল্য। 
তোমীর সহিত আমার মিলন সমুচিত নহে। স্থতরাং আমার সহিত রঙ্গরস 
করিও না ॥ ২॥ যখন দৃর্তীর হাতে গলার গজমৌতি উপহার পাঠাইয়াছিলাম 


১ অ। গ্রঃ লনে। 


অথ বাধাবিরহঃ ৬৪৭ 


তখন তে বলিয়াছিলে আমি শিশ্তকাঁল হতে সতী । এখন এতে! মনোবেদন! 
কেন ? যাঁও, তোমার ওই নবযৌবন পুটলি বাধিয়া রাখো ॥ ৩ ॥ আমার পিতা 
নন্দ ঘোষ, মামা হইলেন বীর আইহন। মাতা যশোদ। স্তন্য দিয়া পালন 
কবিয়াছেন। সেইজন্য তুমি আমার মামী, তোমাকে আমি পরিত্যাগ করিয়াছি॥ 
বড় চণ্তীদাস গাছিলেন ॥৪॥ 


গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥ 


গুণ বুঝি মধুকর পরিহর বন। 

আইস বন মাঝে বিকচ নলীন ॥ 

তোদ্ধে তেজীবারে কেন্তে কর চীত। 

নাগর জনের হেন'*'১ উচীত ॥ ১ ॥ 
তৌন্গীরে দেখি] মৌরে পাঁঞ্চশরে মারে। 
নিদয়হদয় কাহ দয়া কর মোরে | ঞ্| 

কানন মৌ কুটুঘঘ সহোদর নাহি মতী। 

এক তোন্ষ৷ গতী পুছিঞ] চাহা দূতী ॥ 

বড় পতিআশে' মে] খোপা ফুলে ভরী। 
আইলো! তোর বুন্দাবন তোদ্ধা অন্থসরী ॥ ২। 
কায় মনে পরসন হয় মোক কাহ্ধ। 

একবার কর দেব আঙ্বার সমান ॥ 

তোদ্ধার সমান তোদ্ধার সম মোঞ্জে বাঁধা চন্্রাবলী ।২ 
কর বতী অনুমতী পৃয় বনমালী ॥ ৩। 

নিফল ন! কর রাঁধ1ৎ কান আন্ষার যৌবন । 
যাচক জনের কাস করহ তোষণ ॥ 

আলিঙ্গন দি” রাখ আন্মার জীবন। 

গাইল বড়ু চণ্তীদাস বামলীগণ ॥ ৪। 


১ ছাড়। প্রঃ নাহএ। 
২ অ। প্রঃ তোন্ধীর সমান মোঞ্ছে রাঁধ! চক্দ্রাবলী | 
৩ 'রাধা' শবটি অতিরিক্ত বসিয়া! গিয়াছে। 


৩৪৮ ব্ড়ু চতীদাসের শ্রীরুষ্ণকীত্ঠন 


বাঁধার উক্তি: যধুকর গুণ বুঝিয়া বন পরিহার করো। যেবনে কমল 
বিকশিত্ব হইয়াছে মেই বনে আইস। আমাকে ত্যাগ করিতে চাও কেন ? 
ইহ! নাগরজনের পক্ষে উচিত নয় ॥ ১ ॥ তোমাকে দেখিয়। আহি মানানলে দগ্ধ 
হইতেছি। নিষ্টুর কানাই আমাকে দয়! করে ॥ প্র ॥ হে কৃষ্ণ, আমার আত্মীয় 
বন্ধুবান্ধব কাহারো প্রতি আমার আকর্ষণ*নাই। তুমিই আমার একমাত্র গতি। 
সত্য কিনা দূতীকে জিজ্ঞাসা করো। বড় আশ! করিয়া খোঁপায় ফুল দিয়! 
তোমার সন্ধানে বুন্দাবনে আসিয়াছি ॥ ২ হে কৃষ, একবার কায়মনে প্রসন্ন 
হইয়া আমার মন রাখে! । আমি তোমার অযোগ্য নহি। হে বনমালী, হে 
প্রিয়তম, একবার আমার আলিঙ্গন-প্রার্থন! পূরণ করে! ॥ ৩ ॥ আমার যৌবন 
ব্যর্থ করিও না । যে যাচক তাহাকে তুষ্ট করো। আলিঙ্গন দান করিয়া 
আমাকে বাঁচাও । বড়ু চণ্তীদান গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 


মলাররাগঃ ॥ বপকং ॥ 


আহোঁনিশি যোগ ধেআই । 
মন পবন গগনে রহাই ॥ 
মূল কমলে করিলে মধুপান । 
এবে পাইঞ1 আঙ্ছে ব্রন্মগেআন ॥ ১॥ 
দূর আন্ুমর হ্ন্দরি রাহী । 
মিছ! লোভ কর পায়িত্ে কাহাঞী' ॥ | 
ইহ1১ পিঙ্গলা হসমন] লন্ধী | 
মন পবন তত কৈল বন্দী ॥ 

. দ্বশমী দুয়ারে দিলে] কপাট । 
এবে চড়িলে'?! মো! সে যোগবাট ॥ ২ ॥ 
গেআনবাণে ছেদিলে | মদনবাণ। 
তে আর না তোঁলো তোম্ষার যৌবন। 
এবে দেহে মৌর নাঁছি বিকার | 
আসার দবেখীলে! সব সংসার ॥ ৩ ॥ 


১ অ। প্রঃ ইড়া। 


অথবাঁধাবিরহঃ ৩৪৯৮, 


রাধাক বুলিলে1১ নিঠুর বাণী । 

নাগরবর দেব চক্রপাণী ॥ 

ধেআনে থাকিল নিচলমনে | 

গাঁয়িল বড় চণ্তীদাস বাঁসলীগণে ॥ ৪ ॥ 

কৃষ্ণের উক্তি : মন-পবনকে গগনে স্থাপন করিয়া দিবারাত্র আমি যোগ- 

সাধনা করি । এখন ত্রহ্মঙ্ঞান লাভ করিয়! মূলকমলে মধুপান কবিয়াঁছি ॥ ১ ॥ 
সুন্দরী রাধিকা, দূরে থাকো, আমাকে কামনা করিও না ॥ ঞ্ | ইড়া পিঙ্গলা 
ও স্যুয়ার সন্ধিস্থলে মন-পবনকে বন্দী করিয়াছি । দশম হার রুদ্ধ করিলাম, 
এখন আমি যোগমাগে আবোহণ করিয়াছি ॥ ২ | আমি জ্ঞানবানের লাহাষ্যে 
মদনবানকে ছিন্ন করিয়াছি। তাই তোমার যৌবন দেখিয়া আর ভুলি না। 
আর আমার দেহে কোনে! বিকার নাই। সমস্ত সংসারকে অসার বুঝিয়াছি | 
কবির উক্তি: দেবচক্রপাণি নাগরশ্রেষ্ট শ্রী্ণ রাঁধাকে এইকপ নিষ্্র বাক্য 
বলিয়া নিশ্চল মনে ধ্যানমগ্ন হইলেন । বড় চণ্তীদাস গাহিলেন ॥ ৪। 


চিরাঁদমধুরং পীত্বা রাঁধা মধুবিপোর্বচঃ | 
জগাদ জগতাং রম্যা বচনং করুণাম্বিতং ॥ 
জগতের মনোরম শ্রীবাধিক1 মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণের এই অমধুর বাক্য অনেকক্ষণ 
ধরিয়] শুনিলেন। অনন্তর করুণায়িশ্রিত এই বাক্য ৰলিলেন। 


বঙ্গালবরাড়ী১ ॥ রূপকং ॥ 


আতি দুখিনী বালী ল। আল 
লবলীদলকোঅলী ল। আল 

মদনবাণে পরাণে আকুলী ল। 

বিরহে না মার মৌরে ল। আল 

চরণে ধরে] তোরে ল। আল. 
তিবিবধপাঁপ নাহিক ডর তোন্ধারে ল॥ ১। 


১ অ। প্রঃ বুলিল। 
২ অ। প্রঃ বঙ্গালবরাড়ীরাগঃ। 


৩৫, ' বড় চণীষাসের রীকীর্ডন 


কাহ্ছ কিকে কর আনম্মতী ল। আল 

মাথ তুলিঞ। দেখহ আঙ্গার গতী ল॥ ধ্॥ 

যাবত আছে পরাণে ল। তাবত দেহ বচনে১। 

আদ্জার মরণ তোদ্ষার এহি ধেআনে ল। 

যবে দরশন তৈল । তবে কেন্ে না তেজিল |, 

এবে তোদ্ধে মোকে বডায়ি দুখিনী কৈল ল | ২। 

কাহু তোম্বার নেহাত লাগি ল। সকল রজনী জাগি ল। 

তোন্বাক না পাইল মোঞ্জে' ত বড আতাগী২। 

এবে পায়িলে"? দূরশনে ল। আর জরমের পুনে ল। 

দেব দামোদর হয় মোক পরনে ল॥ ৩॥ 

দেখী মোর দেহগতী ল। নিঠুর তোক্ষার মতি ল। 

বুঝিত্ঠে নারিল তিরি পুরুষ জাতি ল। 

এভে] দয় ধর মোরে ল। জীঞ্জে] মে1 সঙ্গমে তোরে ল। 

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস | 

গাফিল বড়ু চত্তীদ্বাস* বাসলীবরে ল॥ ৪ ॥ 

রাঁধার উক্তি: হে কৃষ্ণ, আমি অতি দুংখিনী বালিকা, বনমন্পিক] দলের 

মত কোমল আমি। তাহাতে মদনজালায় প্রাণ কাতর । আমি তোমার 
চরণ ধরিয়! বলি আমীকে বিরহজালাঁয় আার জালাইও না'। গ্্রীবধ পাঁপের 
ভয়ও কি তোমার নাই ॥ ১॥ ওগো, মাথা তুলিয়া! আমার দশা দেখো। কেন 
আমাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছ ॥ ঞ্॥ দেহে প্রাণ থাকিতে থাকিতে সম্মতি , 
দাও। নহিলে তোমার ধ্যানেই আমার প্রাণ বাহির হইবে। যখন দেখা 
হুইল তখনই কেন ত্যাগ করিলে না? এখন তুমি আমাকে অতিশয় ছুঃখিনী 
করিলে ॥ ২॥ হে কৃষ্ণ, তোমার প্রেমলাতের আশায় সারারাত্রি জাগিয়া 
কাঁটাইলাম। অভাগিনী আমি তবু তোমাকে পাইলাম না। গতজন্মের 
পুণ্যফলে এতক্ষণে তোঁমার দেখা পাইয়াছি। দামোদর আমার প্রতি প্রসন 


১ ছাড়। প্রঃ বচনেল। 
২ ছাড়। প্রঃ আভাগী ল। 
৩ 'গাইল বড়, চণতীদান' বাক্যটি লিপিকয়ের অনবধানতাবপত; দুইবার বসিয়া! গিয়াছে 


অথ রাধাবিরইঃ ৩৫১ 


হও ॥৩॥ আমার দেহের অবস্থা দেখিয়াও তুমি নিষ্র হইয়া রহিলে, তুমি হী 
না পুরুষ তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এখনে! আমাকে দয়া করে! । তোমার 
আলিঙ্গন পাইয়া প্রাণে বীচি। বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ | 


ভৈরবীরাগঃ ॥ রূপকং ॥ যতি্ববা ॥ 


্ 

রঘুবংশ পরধাঁন আঙ্ছে শ্রীরাম নাম 
আন্বার শু৭ তোদ্ধে কথ! । 

সপুত্র বা্ধবে বাঢ়ে লঙ্কার রাঁবণে ল 


তাহার কাটিলে? দশ মাথা ॥ ১ ॥ 

রাধা ল। আম্ধে চিত্ত নেবারিল তোরে । 

বাপ বস্থুল মাঅ দৈবকী ইল* মোরে ॥ ধক ॥ 
উত্তম কুলত মোর জরম তৈল ল 

আঙ্গা লঞ1 নাহি পরদারে। 


আন্দে দ্বেব ত্রিভুবনে সারে ॥ ২ | 


আন্ে হরী নারায়ণ মূকুন্দ মুরারী ল 
ুগ্গে যুগে অবতার করী ল। 

অন্থুর মারিঞ ধরণী পাতিল 
সব পাপ করম নেবারী ॥ ৩। 

এভহে! নিলজী রাহী ছাঁড় মৌর আশে ল 
সব গোপ নাহী জাণে। 

চল তোন্ষে নিজ বাদ গাইল বড়ু চণীদাস 


বন্দিঞ1 বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥ 
কৃষ্ণের উক্তি : আমি বখুবংশগ্রধান, আমার নাম স্্রীরাম। আমার কথ! 
তুমি শোনো। পুত্র এবং বান্ধবাদিসহ লক্কার রাবণ যখন দুর্বার হইয়া উঠিল 
তখন আমিই তাহার দশ মাথা ছেদন করিয়াছি | ১ ॥ রাধা, তোমা হইতে 
চিত্বকে নিবৃত্ত করিলাম । পিত! আমার বন্ুদেব, মাতা দৈবকী ॥ খ্রু॥ উত্তম 


১ অ। প্রঃ হ্ইল। 


৩৫২ বড় চণ্ডীফাসের শ্রীরুষ্ণকীর্তন 


কুলে আমার জন্ম হইয়াছে, আমি পরদার গ্রহণ করি না। ভ্রিভুবমে আগ 
প্রধান ॥২1 আমি হরি, আমিই নারায়ণ, মৃকুন্দমুধারী আধঙারই নাম। 
আমিই যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া অনুর নিধন করিয়! ধরণীকে সকল পাঁপকর্ম 
হইতে মুক্ত করিয়াছি ॥ ৩॥ লজ্জাহীন] রাধিকা, এখনো আমার আশা পরিত্যাগ 
করো, এখনো সকল গোপী ইহা জানে নাঁ। তুমি দ্লীজবাসে ফিরিয়া যাও। 
বড়, চণ্ীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 


শ্রীরাগঃ ॥ যতি: ॥ 


নানা তপফলে তোদ্ধা মোরে দিল বিধী। 

আবে। কেন্ছে ঘর জাইতে মোকে বোল গুণনিধী | ল॥ 

তোন্ধে জবে যোগী হৈলা-সকল তেজিঞ 11 

থাকিব যোগিনী হঞ&] তোহাক সেবিঞ ॥ ল॥ ১॥ 

না জাইবে! ঘর আর তোন্ধাকে ছাড়িঞ1 

বভ দুখ পাইলে] তোব বিরহে পুডিঞ1 ॥ ল॥ ধু॥ 

পরাঁণে না মার মোরে দেব গর্দাধরে। 

তিরবধভয় কেন্ছে নাহিক তোন্ধারে ॥ 

সপনে গেআনে মনে তোন্গাক চিস্তিলে]। 

তার ফল ভাল কাহ্নাঞ্রি তোদ্ষা হইতে পায়িলে! ॥ ২॥ 

হেন মনে পরিভাব জগত ইশর | 

আঁ্গাক পরাণে মাইলে কি লাভ তোঙ্ধার ॥ 

আন্ুগতী ভকতী আনাথি আদ্গি নারী । 

ততে 1 কেহ্ছে আঙ্গা পরিহরহ মুরারী ॥ ৩॥ 

এত কাল আদ্বাক তেজিতে এখোথণে। 

সকতি ন1 ভৈল তোর নেহার কান্ণে ॥ 

কোণ লাজে বোল এবে মোক জাইতে ঘর। 

গাইল বড, চণ্তীদীস বাসলীবর ॥ ৪। 

বাধার উক্তি: বহু তপস্তার ফলে বিধাতার কাছে তোমাকে পাইয়াছি। 

কেন আমাকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছ। তুমি যদি সর্বন্থ ত্যাগ করিয়] 
যোগী হইয়1 থাকে৷ তাহা হইলে আমিও যোগিনী হইয়। তোমার সেবিকা হইয়া 


অথ বাধাবিরছঃ ৬৩ 


থাকিব ॥১॥ দার তোমাকে ছাড়ি! ঘরে যাইব না। তোমার বিরহে দগ্ধ 
হইয়া বড় ছুঃখ পাইয়াছি ॥ & ॥ হে প্রভু হে গদদাধর, আমাকে প্রাণে মারিও 
ন1। তোমার কি ঘ্রীবধের ভয় নাই? কি দ্প্রে কি জাগরণে সারাক্ষণ মনে 
মনে তোমার চিত্ত! করিয়াছি । হে কৃষ্ণ, তোমা হইতে তাহার এই ভাল ফল 
পাইলাম ॥ ২] হে জগদীশ্বর, এই কথাটি মনে করিয়! দেখে! তো, আমাকে 
প্রাণে মারিলে তোমার লাভ কি? আমি অনাথ রমণী, তোমার অন্গগত, 
তোমার ভক্ত, তথাপি হে মুরারি, আমাকে কি কারণে পরিত্যাগ করিতেছ 
॥ ৩॥ আমার প্রতি প্রেমবশতঃ এতকাল একমুহূর্তের জগ্চও আমাকে ত্যাগ 
করিতে পার নাই। এখন কোন্‌ লজ্জায় আমাকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে 
বলিতেছ? বড়, চণ্ডীদাম গাহিলেন | ৪ ॥ 


ললিতরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ 


আতি বিরহে অন্ন না খাইলে! তোর প্রথম যৌবনে । 

ছুতার বচনে আতি বিরার্গে তোক্ষাকে মে! মাইল বাণে ॥ 
মন নিবারিলে? পাপ বিমোচিলে 1 তোঙ্গা তেজিলে! জতনে । 
এবে গোআলিনী তো কাকৃতি করসী আক! পায়িতে আকারণে | ১॥ 
ন] কর জতন সুন্দরী রাধা আদ্ষাত ন। পাত মায়! । 

সত্য ক্রেতা দ্বাপর কলী আদ্দে নিরঞ্জন কায় ॥ প্র ॥ 
আহোনিশি আছিলো যমূন! তীরে তোক না কৈলে 1১ যতনে। 
এবে আকুলী হঞ1 কাম বাঁণে কেন্ছে চাহনি আন্বারেং ॥ 
হাঁসিঞ 1 উত্তর বুইলো! মে! বাধ] না দিল সরস বাণী। 

ছাবে খারে এবে যাঁউরৎ যৌবন সণ আয়িছনের রাণী ॥ ২। 
আদ্গে সে কশ্প খষির কুয়র তোন্ষে সাগরকৌয়রী | 

যৌবন গরবে আগ্ধা। ন! চিহ্ছিলী হুণ মুগধী পামরী ॥ 


১ অ। প্রঃ মোকে না কৈলে। 
২ অ। প্রঃ আঙ্গারে চাহি কেছে। 
৩ অ। প্রঃ যাউক। 

২৩ 


৫৪ বড় চণ্তীক্ামের শ্রীরুষ্ঝকীর্তন 


নব দেত্যগণ আপণে মারিলো মোঁঞ্ে তোন্ষার আস্তরে | 
***৯ যুগতি করিঞ1 তোদ্ষা সংপিল আন্ধাবে | ৩। 
তেজ সঙ্গ মোরৎ নাহি মৌতে বঙ্গ আর তোগ্ধাব শৃঙ্গারে। 
সকল গোকুল ভার বহাইলে করায়িলে বড় খাখারে ॥ 
ছাড় মোর পাশ চল নিজ বাম তেজহ আদ্বার জাম। 
বামলী চরণ শিরে বনিঞ্া গাইল বড়ু চণ্ভীদাস | ৪ ॥ 
কৃষ্চের উক্তি: তৌমার প্রথম যৌবনে তোমার জন্য কাতর হইয়া অন্পগ্রহণ 
করি নাই। তোমার উপরে রাগ করিয়া দৃতীর কথায় তোমাকে পঞ্চশর 
হানিয়াছি। এখন মনকে নিবৃত্ত করিয়া তোমাকে সযত্থে পরিহার করিয়া 
পাপমুক্ত হইয়াছি। এখন হে গোপকন্তা, আমাকে লাভ করিবার জন্ বৃথাই 
অন্নুনয় কবিতেছ ॥ ১ ॥ আমাকে প্রলুৰ করিবার চেষ্টা করিও না। আমিই 
সত্য আমিই ভ্রেতা আমিই দ্বাপর আমিই কলি। নিরঞ্চনকা য় বুদ্ধও এই আমি 
| | অহোরাত্র যমুনাতীরে অবস্থান করিয়াছি, তখন আমাকে গ্রাহ করে 
নাই। এখন মদনশরাহত হইয়া আমাকে প্রার্থনা করিতেছ কেন? আমি 
যখন হাসিয়া কথ! বলিয়াছি তখন একটি সরস কথা বলো নাই। হে আইহন- 
ঘরপী, এখন তোমার যৌবন ছারখার হউক ॥ ২ ॥ আমি কশ্ঠপ খধির পুত্র, আমি 
সাগরছুহিতা। যৌবনের অহংকারে হে মুগ্ধা পামরী, তুমি আমাকে চিনিতে 
পারিলে না। তোমারই জন্য সকল দৈত্যকে আমি নিধন করিয়াছি। সকল 
দেবতা মিলিয়া পরামর্শ করিয়া আমার জন্য তোমাকে লমর্পণ করিলেন ॥ ৩। 
এখন আমার সঙ্গ ত্যাগ করো! । তোমার সাহচর্যে এখন আমার আনন্দ নাই। 
গোকুলে আমার দ্বার! ভার বহাইয়া আমাকে বড়ই যন্ত্রণা! দিয়াছ। এখন আমার 
আশা পরিত্যাগ করিয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া যাও। বড় চত্তীদাস গাছিলেন ॥ ৪ ॥ 


কহুরাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥ 


- আহে কাহ্ছাঞ্চি । 
আছিলে" মো শিশুমতী না জাণিলে। রঙ্গ রতী 
এবে গুণী ভৈল তন্ু শেষ। 


১ আনুমানিক ছয়টি অঙ্গর ছাড় পড়িয়াছে। বসস্তরঞ্রম “সব দেবে মেলি' বসাউয়াছেন। 
২ অ। প্রঃ তেজমোরসঙ্গ। | 


অথ বাঁধাবিরছঃ ৩৫২ 


আহোনিশি একমতী তোম্বা। ছাঁড়ী নাহি' গণ্তী 
এবে কষ করহ আদেশ ॥ ১ | 

আহে রাধা 

বাস বঈল মোর গোকুলে আম্মার ঘর 
গোপ লোকে আন্গা ভালে জাঁণে। 

স্ুণিলে পাইব লাজ তোক্ষে মোর নাহি' কাজ 
মোর পাশ আইস অকারণে ॥ ২ 

ছার তিরী বাম! জাতী নানা দোষে' উতপতী 
তাক কোপ রহে কত খনে। 

তোন্ধার বিরহে মোর আঁকুল পরাণ ছে 
নিঠুর বোলহ কি কাবণে | ৩। 

স্থণ ল স্থন্দরী মতী বুঝিলে তোন্ধার মতী 
স্থণ পাপ পুণ্যের উত্তর। 

পুণ্য কইলে' স্থগগ জাইএ নানা উপভোগ পাইএ 
পাপে হএ নরকের ফল ॥ ৪ ॥ 

দৈবকীর পুত্র তোঙ্গে বন্লকুমার হে 
তোন্ষে দেব কংশের আরী । 

গোপীর বালেন্ু হী আদ্দে বিরহিণী নারী 
তোদ্ষ! বিণি বঞ্চিত্টে না পারী ॥ ৫॥ 

তোরে বোলে? চন্দ্রাবলী আম্ষে দেব বনমালী 
কেহ্ে বোল হেন পাপবাণী। 

মাঅ যশোদা মোর মামা আইহন ল 
তোদ্ষে মোর মোদর মাউলানী ॥ ৬ 

ন1! বোল মোরে নিরাস একবার নেহ পাঁশ 
তোদ্ধে মোর পতি শ্রীনিবাস। 

আনেক জরম পুনে তজিলে"! তোর চরণে 
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ॥ ৭। 

রাধার উক্তি : হে কৃষ্ণ, আমি নিতান্তই শিশু ছিলাম, রঙ্গরতি জানিতাম্ন 
না। এখন দেহ জীর্ণ হইয়া যাইতেছে। এখন তোমার প্রতি একাগ্রচিত্ 


৩৫৬ বড় চত্তীষাসের শ্রীরুষকীর্তন 


হইয়াছি। তোমা ছাড়া আর আমার গতি নাই। হে কৃ আমার প্রতি 
অনুকূল হও ॥ ১॥ কৃষ্ের উক্তি : বাঁধা, বন্ছদেব আমার পিতা, গোঁফুলে আমার 
বাস, গোপগণ আমাকে ভালরূপে জানে । তাহার! শুনিলে লক্জা পাইবে। 
তোমাতে আমার আর প্রয়োজন নাই। আমার নিকটে তুমি বৃথাই আসিয়াছ॥ ২ & 
রাধার উক্তি: স্ত্রীজাতি বুদ্ধিহীনা, নিতাস্তই তুচ্ছ। নানা দোষে তাহার 
উৎপত্তি। তাহার প্রতি কি কেহ দীর্ঘকাল কোপ পোষণ করে ? তোমার বিবহ- 
ছঃখে আমার প্রাণ ব্যাকুল, আমাঁকে কেন, নিষ্ঠুর কথ! বলিতেছ ॥ ৩। কৃষের 
উক্তি : ওগো! হুন্দরী সতী, তোমার মতি আমি বুঝিয়াছি। এখন পাপপুণ্যেকর 
কথা বলি শোনে! । পুণ্য করিলে স্বর্গে গিয়া নানা স্থখ উপভোগ করে। পাপের 
ফলে নরকে যাইতে হয় ॥ ৪ ॥ রাঁধার উক্তি: তুমি দৈবকীর পুত্র, তুমি বাস্থদেব, 
হে প্রভূ, তুমি কংসের অরি। গোঁপীগণের নিকট নবোদিত চন্দ্রের মত প্রিয়। 
তোমা ভিন্ন আমি প্রাণে বাঁচি না| ৫ কৃষ্ণের উক্তি: শোনো চন্দ্রাবলী, 
তোমাকে বলি। আমি দেববনমালী। আমার নিকট পাপকথা বলিও না। 
যশোদা আমার মাতা, আইহন আমার যামা। তুমি আমার নিকট-সম্পর্কের 
মাতুলানী ॥ ৬ ॥ রাধার উক্তি : আমাকে এমন নৈরাশ্তকর কথা বলিও না। 
তুমি আমার পতি, একবার তোমার পার্থে আমায় গ্রহণ করো । বহুজন্মের 
পুণ্যফলে তোমার চরণভজনা করিতে পাইলাম । বড়ু চণ্ীদাস গাহিলেন ॥ ৭ | 


শ্রীরাগঃ ॥ রূপকং ॥ 


হুতর যমুনাত রাধা! তোন্ধা কৈলে পার। 

লাঁজে পিঠ দিবা মো বহিলে" দধিভার ॥ 

ছুলহ মদনবাণে বড় দুখ পাইল । 

রাজ ভরিআ! মোর কলঙ্ক থাকিল ॥ ১॥ 

বিরহ সম্তাঁপ বাধা এবেপি জাণিলে। 

যৌবন গরবে বাঁধা আন্ষা না চিন্নিলে' ॥ ল। ঞ্রু॥ 
তোক্ধাত লাগি! রাধা পাইলে? ছুখ। 

হেন মন কৈলে! না দেখিবৌ তোর মুখ । 
তোম্বীত লাগিআ। রাধা তেআগিল ঘর। 

তোড়ে! মোর বচনে না দিলে উত্তর ॥ ২ 


৮, অখ বাঁধাবিরছঃ ৩৫৭ 


তোম্বাত লাগি! মো! হইলো] মাহাদাণী। 

তর্বে বোলাইলে' ল্ভী আইহনের বাণী ॥ 

এবে কেহ্নে গোআলিনী হেন তোর মতী। 

তোদ্ধে রতীঞ' কুমতী আছে ধর্শমতী | ৩। 

নিয়ড় সঙবন্ধ রাঁধা না কর দূয়। 

জুণি স্ুধি পাঁএ বাধ! বাজ! কংশাহ্বর ॥ 

আর এবে রাধা তোতে নাহি' মোর মন। 

গাইল বড়ু চণীদাস বাসলগীগণ ॥ ৪ ॥ 

কৃষ্ণের উক্তি : হে রাধা, ছুন্তর যমুনায় তোমাকে পার করিয়াছি। লজ্জা 

বিসর্জন দিয়া দধির ভার বহন করিয়াছি । ছুঃসহ মদনবাঁণে বড় ছুঃখ পাইয়া- 
ছিলাম। তাই রাজ্য ভরিয়া কলঙ্ক রহিল॥ ১॥ বিরহসস্তাপ কাহাঁকে বলে, 
হে রাধিকা এতদিনে তাহা বুঝিলে । তখন যৌবনের অহঙ্কারে আমাঁকে চিনিতে 
পার নাই |ঞ্॥ তোমার জন্ত বড় দুঃখ পাইয়াছি, তাই মনে মনে স্থির 
করিয়াছি আর কখনো! তোমার মুখ দেখিবো৷ না। তোমার জন্য ঘর ছাড়িয়া 
আসিয়াছি। তবু তুমি আমার কথার অন্থকৃল উত্তর দাও নাই ॥ ২॥ তোমার 
জন্য যখন মহাদানী সাজিলাম তখন হে আইহনঘরণী, নিজেকে সতী বলিয়া 
প্রচার করিলে। এখন গোয়ালিনী, তোমার এমন কুমতি হইল কেন? আমার 
চিত্ত এখন ধর্মে নিবদ্ধ ॥ ৩ ॥ আমাদের নিকট-সম্পর্ক বিকৃত করিও না। এসব 
কথা যেন রাজা কংসাহ্থর শুনিতে না পায়। জানিও তোমার প্রতি আমার 
আর অন্ক্রাগ নাই। বড় চণ্তীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 


রামগিরীরাগঃ ॥ আঃতাপ! ॥ 


কোণ আপরাধে মৌকে তেজহ কাহ্থাঞ্রি | 
আপণে বিচারি তোদ্ধে চাহ ত গোসাঞ্চি ॥ 
সকল সংপুক্ন মোর যৌবন সাঁজে। 

তাহাক তেজিতে না ছুআএ দেবরাজে | ১॥ 
বিণি দ্বৌষে কেছে। নাহি তেজে রমণী ॥ 
দিত বামে ছুখ পাইল সণ চক্রপাণী ॥ প্র ॥ 


৩৫৮ বডু চণ্তীদাদের প্রীরুষ্ককীর্তন 


সপনে গেআনে মদে চিন্তে! আছোনিশী। " 

রাতী দিনে একলী কদমতলে বসী ॥ 

তোক্ষাত লাগি যবে প্রাণ মোর জাএ। 

তবে তিরীবধ লাগে কাহ্ছা্রি” তোক্ষাএ ॥ ২ ॥ 

মদনে বিকলী ছৈলে" হরি প্রাণ রাখ। 

অকোপ হক্মা মোর আবথ। দেখ ॥ 

একবার তোর মোর জাইউ বৃন্দাবন । 

গাইল বড়ু চত্তীদীদ বানলীগণ ॥ ৩॥ 

রাঁধার উক্তি : হে রুষ্ণ, কোন্‌ অপরাধে আমাকে পরিত্যাগ করিতেছ। 

ভুবনেশ্বর, একবার বিচার করিয়া দেখো। এখন আমার পুর্ণ যৌবন। হে দেবরা। 
আমাকে ত্যাগ কর। তোমার উচিত নয় ॥ ১ ॥ বিনা দোষে কেহ রমণীকে ত্যা 
করে না। হে চক্রপাঁণি, সীতার জন্ত রাম দুঃখ পহিলেন। ( তথাপি রা 
সীতাকে ত্যাগ করিলেন।) কি ম্বপ্পে কি জাগরণে একেলা কদমতলা 
বসিয়া দিবা-বাত্র মনে মনে তোমারই চিস্তা করি। তোমার জন্য যা 
আমার প্রীণ যায় তবে জানিও, স্ত্রীধের পাপ তোমাকে স্পর্শ করিত 
॥ ২ | মানানলে আমি বিকল হুইয়াছি। ক্রোধ বিসর্জন দিয়া আমার অবস্থ 
দেখো। একবার চলো, তোমায় আমায় বুন্দাবনে যাই। বু চণ্ীদা 
গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 


ধানুধীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ 


যে বেলিতে তোকে দূতা পাঠাইলে ভাগ! পাঠাইলি মৌরে । 
এবেদি মোর টুটিল সে নেহ মন জাঁএ তোক্ষারে ॥ ল ॥ ১॥ 
আল। চল চল তোক্ষে স্ন্দরি রাধা মো৷ পরিহরিল্লে 1 তোরে ॥ 
বাপ নন্দ ঘোষ মাঅ যশোর! তে তুঙ্মী মামী আদ্ধারে | ধর ॥ 
সোন! ভাঙ্গিলে' আছে উপাএ জুড়িএ আগুনতাপে। 

পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলে জুড়িএ কাহার বাপে ॥ ২। 

যমূন] তীরে আঁছিলে? যর্ষে তোর সুরতির আশে। 

বোল দিআ! মোক ভার বহায়িলে' দেখি লোক উপহাসে ॥ ৩॥ 
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এতেক ভাবিআ' হুন্দরী নারী তোতে নিবারিলে] মন 

ছাড় তো আদ্বার আশে। 

বাসলীচরণ শিরে বন্দি গাইল বড়ু চণ্তীদাসে ॥ ৪ | 
কৃষ্ণের উক্তি : যখন তোমার কাছে দৃততীকে পাঠাইলাম তখন আমাকে 
বঞ্চনা করিলে। এখন আমার প্রেম ভাঙ্ষিয়াছে, তোমার প্রতি আর আমার 
আসক্তি নাই ॥ ১ ॥ রাধা, মামি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম। তুমি ফিরিয়া 
যাও। আমার পিতা নন্দ ঘোষ, মাতা যশোদা, সেই সম্পর্কে তৃমি আমার 
মামী ॥ ঞ্। সোনা ভাঙ্কিলে তবু উপায় আছে তাহাকে আগুনের তাপে জোড়া 
যাঁয়। পুরুষের প্রেম একবার ভাঙ্ষিলে তাহাকে জুড়িতে পারে এমন ক্ষমতা! 
কাহার আছে ॥ ২ ॥ যমুনার তীরে তোমার আলিঙ্কনের আশায় যখন প্রতীক্ষা 
করিতেছিলাম তখন তুমি আমাকে আশ্বাস দিয়া ভার বহাইলে। তাহা দেখিয়া 
লোকে উপহাস করিল ॥ ৩॥ এইসব চিস্তা করিয়া তোমা হইতে মনকে নিবৃত্ত 
করিয়াছি। আমার আশা পরিত্যাগ করো। বড়ু চণীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 


ললিতরাগ: ॥ কুডুন্ধঃ | 


সরস বসস্ত কালে কোকিলের কোলাহলে। 
এ নআ যৌবন কান্থাঞ্ি' প্রাণ রে। 

এর্বে তোদ্ধার বিরহে মোর আকুল দেহে। 
আন্বাকে তেজিতে তোর উচিত নহে | ১॥ 
নহে। গ নহে! গ কাহ্াঞ্রি তোন্ধার মাউলানী। 
তোর মোর নেহ সব দেব লোকে ভালে জাণী ॥ পক ॥ 

আছিলেণ মে! শিশতমতী না বুঝিলে মো সবতী। 
তেকারণে তোর বোলে না দিলে! সম্মতী | 

এবেঁ মে! ভরযুবতী তোন্ধা ছাড়ি নাহি গতী। 
এহা বুঝী মোর বোলে কর আহ্ুমতী ॥ ২ ॥ 

সাগর সঙ্গম জলে তেজিবে। মো কলেবরে । 

এথাঞ্রি' মরিবৌ কিবা খাইবৌ গরলে ॥ 

এহা জাণী গদাধর একবার দয়! কর। 

নহে তিরীবধ দিবে! মে! তোদ্ষারে | ৩। 


৬৬০ বড় চত্তীফাসের শ্রীকৃষণকীত্ডন 


যত কৈলে'! নংষম করিলে” ব্রত নিয়ম। 
 নঠ হএ কাছ মোর দে সব ধরম | 
এহি শপথ করে" কঙে। যবে তোদ্ধা হবে?। 
গাইল বড়ু চণ্ীদাসে ॥ ৪1 
বাধার উক্তি: সরস বসস্তকাঁল আসিয়াছে, কোকিলের কুজন স্তনিতেছি। 
হে কৃষ্ণ, এ নব যৌবন ( কেমন করিয়। রক্ষা করি। ) তোমার বিরহে আমি 
ব্যাকল। আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত নয় ॥ ১ ॥ আমি তোমার 
মাতৃলানী নই। তোমার আমার প্রেম দেবতা সমাজে সকলেই ভাল করিয়া 
জানে | ঞ্ক॥ তখন শিশ্তমতি ছিলাম বলিয়া রৃতিকলা বুবিতাম না। তাই 
তোমার বাঁকো লম্মতি দিই নাই। এখন আমি পূর্ণ যৌবনা, তোষা ছাড়া অন্ত 
গতি নাই। ইহা বুঝিয়া৷ আমার প্রতি অনুকূল হও ॥ ২॥ ( নহিলে ) সাগর 
সঙ্গমে দেহত্যাগ করিব অথবা এইখানেই বিষ খাইয়া মবিব। ইহা জানিয়া 
একবার আমার প্রতি দয়া করে! । অন্যথা তুমি স্ত্রীবধের পাপে লিগু হইবে 
॥ ৩॥ যত সংযম করিয়াছি, যত ব্রত নিয়ম পালন করিয়াছি, আমার সে সকল 
ধর্মানান সবই বিফল হইল। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি আর কখনো 
তোমাকে বঞ্চনা করিব না। বড় চণ্তীদাস গাহিলেন ॥ ৪ | 


দবেশবরাড়ীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥ 


যর্যে তোক ঘতন কৰিলে"! চন্দ্রাবলী | 
তবে মোর বাপ মাএ দিলে তোন্ে গালী | 
এবে কেন্ছে আহ্গ! সমে বাঞ্ছহ রতী | 
পরিহুরি আপণার আইহুন পতী ॥ ১॥ 
এবে কেন্ছে রাধা পাতসি মায় মোহে । 
এহাত না ভূলে আর নান্দের পোহো | ৬ ॥ 
ঘতন করি! বেদ কহিলেস্ত বিধী । 

পাপ করিলে কোণ কাজে নাহি' মিধী ॥ 
আহ্মর মারিআ খণ্িবে! পৃথিবীর ভায় । 
পাপ করিলে সে ত নহিব আদ্দার | ২ ॥ 


অথ রাধাবিরহঃ ওষ্$ 


যতন না কর রাধা আইহনের বাণী। 

পরিহার কৈল তোক দেব চক্রপাঁণী ॥ 

ক্ষণে চিন্তনে কৈলে"! নির্শল কাঁএ। 

তোক দেখি আরবার মন না জাএ ॥ ৩ 

আহোঁনিশি করে যো যোগ ধেআন। 

আর কর্ভে! না ভুলে তোন্ষাতে দেঁব কান । 

এহা বুঝী গোআলিনী ছাড় মোর আশ। 

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চন্দীদাস ॥ ৪ ॥ 

কষেের উক্তি : হে চন্দ্রাবলী, আমি যখন তোমাকে অনুনয় করিলাম তখন 

সুমি আমার পিতামাতার নাম উচ্চারণ করিয়া গাপি দিলে । এখন নিজের স্বামী 
আইহনকে পরিত্যাগ করিয়া আমার লঙ্গ কামনা করিতেছ কেন ॥ ১॥ এখন ছে 
রাধা, মায়ামোহ বিস্তার করিতেছ কেন? ননদপুত্র আর ইহাতে ভুলিতেছে 
না॥ ফ্র। হ্টিকর্তা বিশেষভাবে এই বিধান করিয়াছেন যে পাপ করিলে 
কোনো কর্মে সিদ্ধি লাভ হয় না। অন্গুর নিধন করিয়া আমি পৃথিবীর ভার 
খণ্ডন করিব। পাঁপ করিলে তাহ! সম্ভব হুইবে না ॥ ২। হে 'আইহনমহিষী, 
আমাকে লাভ করিবাব জন্ত আর প্রয়াস করিও না। আমি তোমাকে 
পরিত্যাগ করিলাম। ব্রন্মোপাঁসনা করিয়া দেহ নির্মল করিয়াছি আর তোমার 
প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হইতেছে না ॥ ৩ ॥ দিবারাত্র আমি যোগসাধনায় মগ্ন । 
তোমার মোহে আর আমার মন মুগ্ধ হইবে না। হে গোপকন্তা, এই বুঝিয়! 
আমার আশা পরিত্যাগ করো । চণ্তীদাস গাহিলেন ॥ ৪1 


শ্রীবাগঃ ॥ যতি: ॥ 


মৈলাক মারিলে' কোণ মাহামিধি হএ। 
আপণেঞ্রি' গুণ কাহাগ্রি আপণ হৃদএ 
এ তীন ভুবনে তোদ্ধার আধিকার। 
তোর আগে গোপনারী হএ কোণ কাছ১ । ১॥ 
ন1 ধরিলেশ মতিমোষে তোক্ার বচন। 
তাহার উচিত ফল দিলেক মদন | প্র । 
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৩৬২ বু চণ্ডীদামের শ্রীকফকীর্তন 


কাহু তোর নেহে আপণাক বড় মানে?। 

ভোত উপজিব রোষ তাক না জাগে ॥ 

পুরুবে জাণিতে যবে কবিবেহে তোদ্ছে। 

তবে না কহিতো কথ! ঘশোদাক আন্দে। ২ 

শরণ পমিলে | কাহু চরণে তোদ্ধারে। 

যে ফল করিবে মোর কর অবিচারে ॥ 

সকল সম্তাপ কাহ্ু সহিবাক পারী। 

তোর বির্হসস্তাপ সহিত্ে ন! পারী ॥ ৩। 

একবার জগন্নাথ কর প্রতিকার । 

তোর পরসাদে ঘুচে বিরহ আন্ম।র 

তেরছ নয়নে দেহ আদ্ধাক আশে। 

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে | ৪ ॥ 

রাঁধার উক্তি: যে মরিয়াই আছে তাহাকে মাঁরিলে কি লাভ হইবে, হে 

কৃষ্ণ, তাহা আপন মনেই একবার চিন্তা করিয়া দেখো। তুমি তিনভুবনের 
অধিকারী, নামান্ত গোপনারী-সে তোমার কাছে নিতান্তই নগণ্য ॥ ১ 
দর্বদ্বিবশতঃ তোমার কথা শুনি নাই এখন মদনেব হাতে তাহার উচিত ফল 
পাইলাম ॥ গ্রু॥ হে কৃষ্ণ, তোমীরই প্রেমের গৌববে আমি গর্ধিতা, সেই তুমিই 
যে আমার প্রতি কষ্ট হইবে আমি জানিতাম ন1 |)২ ॥ হে রুষ্, তোমার চরণে 
শরণ লইলাম, আমার যে গতি করিতে চাঁও এখনই তাহা! করো । আমি সকল 
তাপ লহিতে পারি, কেবল তোমার বিবহজাঁল! হিতে পারি ন। ॥ ৩॥ একবার 
হে জগন্নাথ, ইহার প্রতিকার করো, তোমার প্রসাদদে বিরহছুঃখ দূর হউক, 
অহ্নকৃল দৃষ্টিপাত করিয়া আমাকে আশ্বাস দাও। চণ্ীদ্নাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 


দেশাগরাগঃ ॥ লঘুশেখর; ॥ 


এবে ভ্রমর কোকিল শরে। 

শুণী মোরে যনমথ মারে ॥ 
তিরীবধভয় ন1 মানসি। 

কেন্ছে খিছ। মাউলানী ঘোসসি | নাএ | ১। 


অথ রাধাবিরহঃ ৬৩৬৩, 


আল হের মোরে দয়া না করহু কেন্কে। 

কাহাঞ্ডি ল ছাড় নিঠুর ভাব মনে । নাঁএ। ঞজ॥ 

ছুখদিক্ সত্য বোলে! শিরে দেও হাথ । 

তোদ্ষে মোর প্রাণ জগন্নাথ | 

জিআ আড় নয়নে চাহী। 

বিরহের জালাএ ময়ে রাহী ॥ ২। 

তিলেক যৌবন নাহি' টুটে। 

তৌদ্ধা বিণী বুক মোর ফুটে ॥ 

এহ জাণী দয়! ধর মণে। 

আম্বা লআ জাহ কুগ্জবনে | ৩। 

তোদ্ধা চিন্তি ঝুরে 1 আহোনিশী। 

তো কেহ দয়া না করসী॥ 

মোরে না মারিহ শ্রীনিবাসে । 

গাইল বড়ু চত্তীদাসে। ৪। 

রাধার উক্তি: ভ্রমরের গুঞ্জন কোঁকিলের কুহুধ্বনি মদনের বাণরূপে 

আমার হৃদয়ে আঘাত করিতেছে । হে কৃষ্ণ, কেন অকারণে মাতুলানী স্যোধন 
করিতেছ? তোমার কি স্ত্রীবধের তয় নাই ॥ ১॥ হে কৃষ্ণ, নিষ্ুর হইও না। 
কেন তুমি আমার প্রতি সদয় হইতেছ না ॥ ঞ॥ হে আমার ছুঃখদাতা, মাথায় 
হাত দিয়া শপথ করিতেছি তুমিই আমাব প্রাণন্বরূপ। হে জগন্নাথ, তোমার 
বিরহজালায় রাধার জীবন যায়। তুমি আড়নয়নে তাকাইয়া তাহাকে 
বীচাও ॥ ২॥ আমার যৌবন তিলমান্র ক্ষয় পায় নাই, কিন্তু তোমাকে ন! 
পাইয়া আমার বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছে। এই বুঝিয়া আমার প্রতি মদয় হইয়া 
আমাকে লইয়৷ কুগ্তবনে চলো ॥ ৩॥ তোমাকে ভাবিয়া ভাবিয়া দিবাবাত্র 
চোখের জল ফেলিতেছি। তবু কেন তুমি দয়া করিতেছ না? হে শ্রীনিবাস 
মিনতি করিয়া বলিতেছি আমাকে প্রাণে মারিও না। বড়ু চণীদাস 
গাছিলেন ॥ ৪ 


৩৬৪ বড় চতীদাসের শ্রীরুষকীর্তন 


ধানুষীরাগঃ | ক্রীড়া ॥ 


রাধা ল। মথুরা জাইতে যমুনাপথে দধির পসার লঙ্জা। 

আনেক যতন কৈলে” না দিলে' আশ গেলাহা মোক দুখ দিআ] ॥ 
আল। ছিনারী পামরী নাগরী রাধা কিকে পাতমি মায়! । 

তোদ্ধে যবে জাণ আন্ষে তোর প্রিয় তবে কেন্ছে না কৈলে' দয়া ॥ &॥ 
পান ফুল দিআ পাঠায়িলে| তোরে দুতার হাথত দিআ। 

বোল না ধরিলে' তান্থুল পেলাইলে' বাম চরণে টালিতা। | ২॥ 
যেহেন প্রকারে বড়ায়িক মাইলে' তিরীবধ হৈত মোরে। 

যে কারণে হরি নারায়ণ আন্ধে তেঁসি জীবন তাহারে ॥ ৩। 

যর্বে বডায়ি আদেশিব মোরে তর্বে জাইবৌ৷ তোর পাশে । 

এহ বুলী কাহ্াঞ্রিং নিরব হয়িলা গাইল বড়ু চত্তীদাসে ॥ ৪ | 


কৃষ্ণের উক্তি: হে বাধা, তুমি দধির পসরা লইয়! যখন যমুনার পথে 
মথুরায় যাও তখন তোমাকে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়াছি। তখন তুমি 
আমাকে নিরাশ করিয়া দুঃখ দিয়া চলিয়া গেলে ॥ ১ ॥ ছলনাময়ী চতুরা রঙ্গি নী, 
আঁজ তৃমি মায়! বিস্তার করিতেছ। যদি আমাকে তোমার প্রিয় বলিয়াই 
জান তে! আগে দয়া করিলে না কেন। ধর দূতীর হাত দিয়া যখন ফুল 
পান পাঠাইলাম তখন কথায় কান দিলে না, বামচরণে সে পান ফেলিয়া 
দিলে ॥ ২॥ আর বড়াইকে যেভাবে মারিলে তাহাতে শ্ত্রীধ হইতে পারিত। 
'কেবল আমি স্বয়ং নারায়ণ বলিয়া! তাহার জীবন রক্ষা হইয়াছে ॥ ৩। বড়াই 
যখন তোমার কাছে যাইতে বলিবে তখনই যাইব। কবির উক্তি: এই বলিয়া 
কষ্ণ নীরব হইলেন। বড়ু চণ্ডীদাম গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 


রুষস্ত বাচমাচম্য বাধা বৃদ্ধান্তিকং যযৌ। 
জগাদ চ নিজপ্রাণপরিভ্রাণকরং বচঃ ॥ 
কুষের বচন শুনিয়া বাঁধ! বড়াইর নিকট গিয়া যাহাতে নিজের প্রাণ রক্ষা 
'পায় এমন কথ! বলিলেন। 


অথ রাঁধাঁবিরছঃ ৩৫ 


কোড়ারাগ: ॥ ক্রীড়া ॥ 


নিশি আদ্িআরী তাহাত কেমনে নারী। 
জিএ সে জাহার পাসত পুরুষ নাহী ॥ আল ॥ ১॥ 
মোরে কি না ভয়িঞ1 গেল বড়ায়ি নাএ। 
বিরহে বিকলী খোজে! মে নান্দের পৌএ ॥ ঞ। 
নিশি সপন দেখিলে” কান কোলে করি সুয়িলো৷ 
চিআফ়িঞ1 চাহে নাহিক বাল গোপালে ॥ 
এ মোর যৌবন ভার সকল তৈল আসার 
আনল মরণ ছৈবে দূতা রে ॥ ২॥ 
যে ডালে করো মো! ভরে সে ডাল তাঙ্গিঞ্1 পড়ে 
নাহি হেন ডাল যাঁত করে! বিসরামে । 
আনি দেহ যবে কাহ্ছে ভিড়ি দেউ আলিঙ্গনে 
তাঁক না তেজিবে! আর জরমে ॥ ৩॥ 
নেহ আমূল রতনে পালহ মোর বচনে 
একবার মোক আণি দেহ কাহ্কে। 
ধরে? দূতা তোর পাএ হের মোর প্রাণ যাঁএ 
গাইল বড় চণ্তীদীস বালসীচরণে ॥ ৪ ॥ 
রাধার উক্তি : বাতি অন্ধকার। প্রিয়তম যাহার পার্থ নাই মে রমণী 
কেন করিয়া! গ্রাণ ধারণ করে ॥১॥ হে বড়াই, আমার এ কি হইল? 
আমি ঘে বিরহে ব্যাকুল! হইয়া নন্দনন্দনকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি ॥ গ্রু॥ 
বাত্রিকালে শ্বপ্র দেখিলাম রুষ্ণের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হুইয়া শয়ন করিয়াছি। 
জাগিয়া দেখিলাম মে বালগোপাল নাই। আমার এ যৌবন ব্যর্থ হইল। 
এখন অনলই আমার একমাত্র আশ্রয় ॥ ২॥ হায়, আমি যে ডালই আশয় 
করি তাহাই ভাঙ্গিয়। পড়ে। যেখানে বিশ্রাম লাভ করিতে পারি এমন 
আশ্রয় আমার নাই। কৃষ্ণকে যদি একবার আনিয়া দিতে পার তাহ! 
হইলে তাহাকে নিবিড় ভাবেখ্মালিঙ্গন করি। একবার পাইলে আর জীবনে 
ত্তাহাকে ছাড়িব না ॥ ৩॥ এই লও অমূল্যরত্ব উপহার লও। দূতী, আমার 
কথা শোনো, তোমার পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, এই দেখো আমার প্রাণ 


৩৬৬ বড়ু চণ্ীদাসের শ্রীরুষকীর্ডন 


বাহির হইয়া যাইতেছে । একবার স্রীরুষ্ণকে আনিয়া দাও। বু চণ্তীদাস 
গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 


গুজ্জরীরাগ: ॥ যতিঃ | 


যখণ কাহাঞ্রি' তোরে পাঠাইলে পানে। 

তবে তারে বুলিলি বচন আনচানে ॥ 

এবে মোক বোলসি কাহ্নাঞ্রি আণিবারে । 

বুঢ় বয়সত বড় ছুখ দিলে মোরে ॥ ১॥ 

এবে বলহীন আদন্দে চলিতে না পাবী। 

কোণ পরকারে তোক আপি দিবৌ হরী | ঞ্ক॥ 

এড় ঘর যাঞ্চে। মোঞ্জে শকতি না কর। 

কথ] গিঞ পাঁয়িবে! নিঠুর গদাঁধর ॥ 

মোঞ্জে' ভালে জাণ১ তোক নিঠুর তৈল কাহ। 

এ জরমে নাইসে আর তোদ্ধার থান ॥ ২ ॥ 

পুরুষ ভ্রমর ছুইহো! এক মান। 

নান! থান ভ্রমি ভ্রমি করএ মধুপান ॥ 

নান! রঙ্গে রহে কাহ্াঞ্চি আন নারী পাশে । 

বাশলী সিরে বন্দী গাইল চণ্তীদাসে ॥ ৩। 

বড়াইর উক্তি : যখন কৃষ্ণ তোমার কাছে পান পাঠাইলেন তখন বিপরীত 

কথা বলিলে। এখন আবার কৃষ্ণকে আনিয়! দিতে বলিতেছ, আমার বৃদ্ধ 
বয়সে বড়ই দুঃখ দিতেছ ॥ ১॥ এখন আমি দুর্বল, চলিবার শক্তি নাই। 
আমি কেমন করিয়া তাহাকে আনিব ॥ প্ত॥ যাও, গৃহে ফিরিয্বা যাও, 
আমাকে আর অনুরোধ করিও না। সে নিষ্টুর গদাধরকে কোথায় পাইব? 
আমি বেশ জানি কৃষ্ণ তোমার প্রতি নিয় হইয়াছেন, এ জন্মে আর তিনি 
তোমার নিকট আসিবেন না ॥ ২॥ জানিবে পুরুষ ও ভ্রমর ছুই একরপ। 
উভয়েই নানা স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মধু পান করে। কৃষ্ণ নান! রঙে অন্ত 
রমণীর পাঁশে অবস্থান করিতেছেন । চণ্তীদাস গখহিলেন ॥ ৪ ॥ 


১ অ।প্রঃ জারে।। 


অথ বাধাবিরহঃ ৬? 


রামগিরীরাগঃ ॥ যতিঃ | 


শিশ্তকালে আদ্দে মতিভোলে। বড়ায়ি না লয্মিলে" কান্ছের তান্গলে। 
এবে আঙ্ষার মন মজিল বাল গোপালে ॥ 
তোদ্দে যাত্রা কর শুভক্ষণে।  বড়ায়ি ঝাঁট চল কাহ্যাঞ্চির থানে। 
বিনয়বচনে তোধিআ কাহ্াঞ্রি' আন মোর থানে | ১ 
দূতী বোল গিআ! কান্ছের থানে। 
বারেক দয়া করী যোরে দেউ দরশনে ॥ ল। ঞ্র॥ 
সব খন চিস্তিত। মুরারী পরাণ ধরিতে না পারী। 
রহিব যৌবনে আদ্ধে কেমনে মন নেবারী ॥ 
'মোঞ সে দগধকপালী । নাম মোর চন্ত্রাবলী। 
আন মোর নাহি' গতী ছাড়িআ! প্রিয় বনম়ালী ॥ ২॥ 
মৌ তোলে] যমুনাত পাঁণী। « পরিহাস কৈল চক্রপাণী। 
মতিমোধে' যশো্দারে কহিলে! সে সব কাহিণী | 
কাহু না চিহ্নিলে। খাইলে! আধী । চান্দ হুরুজ দুয়ি সাথী। 
এ রূপ যৌবন কাঁন্ছেরে' থুয়িবৌ৷ রাখী ॥ ৩। 
বাঁশী বাজায়িল যবে কান্ছে। কোকিল কৈল পালি গানে । 
আগুণি জালিল দেহে তখন দক্ষিণপবনে ॥ 
এবে লাজ থুইআ এক পাশে। শরণ তৈলে?। শ্রীনিবালে। 
আনি দেহ এবে কাহ্াঞ্জি গাইল চণ্তীদানে ॥ ৪॥ 
রাধার উক্তি : বড়াই গো, বালিকা বয়সে নির্ুদ্ধিতাবশত: কৃষ্ণের পান 
গ্রহণ করি নাই। এখন সেই বাল গোপালে আমার মন মগ্ন হুইয়াছে। তুমি 
শতক্ষণ দেখিয়া যাত্রা করো!। শী কৃষ্ণের নঙ্গিধানে গিয়া বিনয়বচনে তুই 
করি তাঁহাকে আমার নিকট লইয়া আইস ॥ ১॥ দৃতী, তুমি কৃষের নিকট 
গিয়া বলো তিনি যেন একটিবার দয়া করিয়া আমাকে দর্শন দেন ॥ গর ॥ সর্বক্ষণ 
মুরাবির চিন্তা করিয়া আমি যে প্রাণ ধারণ করিতে পারিতেছি না। আমি 
যৌবন কালে মনকে নিবারণ করিয়া থাকিব কিরূপে 1 আমি চক্জ্রাবলী হত- 
ভাগিনী, প্রিন্নতম বনমালী ব্যতীত আমার ছ্িতীয় কোনো! গতি নাই ॥ ২ 
'আঁমি যখন যমুনায় জল ভবিতেছিলাম তখন চক্রপাণী পরিহীস করিয়াছিলেন । 


৩৬৮ বড় চ্তীদাপের শ্রীরুষ্ককীর্তন ! 
আর্মি বৃদ্ধিহীন! সে সব কথা যশোদাকে বলিয়া দিয়াছিলাম। হাঁয়, ছুই চোখ 
খাইয়া কৃষ্ণকে' চিনিতে পারি নাই। আজ চন্দ্র নূর্য উভয়কে সাক্ষী করিয় 
কষ্ধের জন্ত এ যৌবন তুলিয়া বাঁখিলাম | ৩1 কৃষ্ণ যখন বাঁশি বাজাইলেন, 
কোকিল গান গাহিল, তখন দক্ষিণপবন আমার দেছে আগুন জালাইল। এখন 
আমি লাজলজ্জ। পরিত্যাগ করিয়া শ্রীনিবাসের শরণ লইলাম। হে দূ্তী, কৃষ্ণকে 
আনিয়া দাও। চণ্তীদাস গীহিলেন ॥ ৪ ॥ 


ধানধীরাগঃ ॥ একতালী ॥ 


গরেবে না তুষিলে' হবী। 

পাছু না গুণিলী আছিদরী ॥ 

বড় রোঁষ তার মনে জাগে । 

এহা। স্তণী না মারে মোকে বড় ভাগে ॥ ১॥ 

এবে ভোদ্ষে মোরে বোল বুধী। 

মোএঞ' ভৈলে 1 এহাঁত মুগধী ॥ ধ। 

কাকুতী করিল কাহু তোরে। 

মোক পীঠায়িল বারে বারে ॥ 

তভে"! তার না কৈলে'? সমানে । 

তেকারণে রুষ্ট তৈল কানে ॥ ২॥ 

বন্ধুজন করাআ! বিমনে। 

ছন্দে বন্দে ভোঘিবে কমনে ॥ 

আতি বড় মিআন সে কান্কে। 

তাঁক ভাণ্তী কাহার পরাণে ॥ ৩॥ 

তোক্ষে মোর পরাণ নাতিনী। 

তোর দুখ না সহে পরাণী ॥ 

কথ? পাইব কাছের উদ্দেশে । 

গাইল বড়ু চণীদাসে | ৪ ॥ 

বড়াইর উক্তি : অহংকারে মাতিয়া! ্রীহরিকে তুষ্ট করিলে না। বুদ্ধিহীন! 

তুমি তবিষ্বতের কথ! ভাবিয়! দেখিলে না। তাই তিনি বড় কষ্ট হইয়াছেন। 
এ কথা নিম্ন] যে আমাকে প্রহার করেন নাই ইহাই আমার ভাগ্য ॥ ১॥ আমি 


'অথ রাধাবিরহঃ ৩৬৮, 


তো কোনো পথ দেখিতে পাইতেছি না এখন তুষিই আমাকে বুদ্ধি বলিয়া 
দাও ॥ ঞ ॥ কৃষ্ণ বারংবার তোমার প্রেম প্রার্থনা করিয়া আমাকে তোমার নিকট 
পাঠাইলেন, তবু তাহার সম্মান করিলে না। সেইজন্াই তিনি ক্ুদ্ধ হইয়াছেন ॥ ২. 
বন্ধুজনকে বিমুখ করিলে, এখন কলেকৌশলে তীহাকে কি প্রকারে তুষ্ট করিবে? 
কৃষ্ণ অতিশয় চতুর, এমন শক্তি কাহারে! নাই যে তাহাকে ভুলাইতে পারে ॥ ৩॥ 
তুমি আমার প্রাণের নাতিনী, তোমার ছুঃখ আমার প্রাণে পহে না | তুমিই 
বলিয়া দাও কোথায় গেলে কৃষ্ণের উদ্দেশ পাইব। বড়ু চণ্ডী্দাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 

জর্তীব্চনং শ্রত্বা মনোৌজশরকাতর]। 

সখীগণমুবাচেদৎ মাধক্রাপ্তিবাদ্য়া । রর 

বড়াইয়ের কথা শুনিয়া মদনশরে জর্জরিতা রাধিকা মাঁধবকে লাভ করিবার 

ইচ্ছায় সখীগণকে বলিলেন । 


পাহাঁড়ীআবাগঃ ॥ প্রকীঞ্ঘক ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥ ক্রীড়া ॥ 


বড়ায়িক তবে বুইল বাঁধ! কি পুছহ মোরে বুধী । 

আব্দার হৃদয় চন্দন কাহ্াগ্রি আপণেঞ্রি' কর শ্বধী ॥ ল বড়ায়ি॥ ১॥ 
রাধার বচন শ্ণী বড়ায়ি বুইল মনত গুণী 

তোদ্ধে আন্ধে গিআ চাহি বৃন্দাবন তর্বে পাইব চক্রপাণী ॥ ল বাধা ॥ ২॥ 
কে মেলিতা কা্ছা্রি* চাহিল না পাইআ! জুড়িল ক্রন্দনে। 

হেনই সভে্দে নারদ মূনী আসিআ] দিল দরশনে | ল রাধা ॥ ৩॥ 
করিআ প্রণাম নারদ চরণে রাধা পুছে যোড় হাতে । * 

নিদয় হৃদয় নাঁন্দের নন্দন কথ বসে জগন্নাথে ॥ লমূনী | ৪। 

কি মোর জীবন যৌবন নীরদ কি মোর এ ধন বাসে। 

কাহু বিণি মে? যোঁগিনী হৈকৌ ভ্রমিবৌ সকল দেশে ॥ ৫ ॥ 

রাধার বচন শুণী মাহামুনী বামলী* যোগ ধেআনে। 

জানিল কদম তলাঁত বসিত্রা' আছেস্ত নাগর কাহ্ছে | ৬ ॥ 

নারদ বুইল কদমতল চল বৃন্দীবন মাঝে । 

কুন্নমসেজাত বসিআ। আছে তথ” পাইবে দেবরাজ ॥ ৭ 


১ অ'। প্রঃ বদিলা। 
২৪ 


৩৭ বু চণীদাসের শ্রীরু্ণবীর্ভন 


নারদের বোল বেদ সমতল মনে ধরী চন্ত্রাবলী। 

চাহিত্ে চাহিতে পাইল আচঘ্িত বুন্দাবনে বনমালী ॥ ৮ ॥ 

কষ্টের বান দূরে দেখি রাধা মূক্চছা পাইল তখনে। 

তৃক্ষারের জল মুখে দি বড়ায়ি রাধার কইল চেতনে ॥ ৯॥ 

চেতন পাইআ বড়ায়ির চরণ ধবিল আতি যতনে । 

বুলিতে নারে বচন বড়ায়ি না চলে মোর চরণে | ১০ ॥ 

এবে কি করিবে! পরাণ নাতিনী বোল হরধিত মণে। 

তোঙ্গার আস্তরে প্রাণ উপেখিত্রা করিব তাক যতনে ॥ ১১ ॥ 

মণে পরিতাবী মোরে দয়া করী বড়ায়ি চল আপণে। 

ভালমতে মোর ছুখকথ] কহ নিছুখ কাহুচরণে ॥ ১২। 

এ বচন শুণী বড়ায়ি বুইল গিআ। কাহ্ের পাশে । 

বাসলীচরণ শিরে বন্দিআ গাইল বড় চণ্ডীদাসে ॥ ১৩॥ 

রাঁধার উক্তি : ( তখন রাধা বডাইকে বলিলেন ) আমাকে তাহার উদ্দেশ 
জিজ্ঞাস] করিতেছ কেন? কৃষ্ণ আমার হৃদয়ন্দন। হে বভাই, তুমি নিজেই 
তাহান্ন সন্ধান করো ॥ ১॥ কবির উক্তি: রাধার কথা শুনিয়া বডাই মনে মনে 
চিন্তা করিয়া বলিল। বডাইর উক্তি : তুমি আমি ছুইজন মিলিয়া বৃন্দাবনে 
খোঁজ করি চলো, তাহা হইলে হয়তে! চক্রপাণিকে পাওয়া যাইবে ॥ ২॥ কবির 
উক্তি: দুইজনে মিলিয়! কৃষ্ণের খোজ করিয়।ও তাহার দেখা পাইলেন না, তখন 
তাহারা রোদন করিতে লাঁগিলেন। এমন সময় নারদমুনি আসিয়! সেখানে 
উপস্থিত হইলেন ॥৩॥ নারদের চরণে প্রণাম করিয়া রাধা বলিলেন: হে 
মুনিবর, কঠিনহাদয় নন্দনন্দন জগন্নাথ কোথায় অবস্থান করিতেছেন আমাকে 
বলো ॥ ৪ ॥ হে নারদ, আমার জীবন যৌবন আমার ধনরত্ব আমার বেশবাস 
সবই নিক্ষল। তাহাকে না পাইলে আমি যোগিনী হইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া 
বেড়াইব ॥ ৫ ॥ কবির উক্তি: বাঁধার কথা শনিয়! মুনিবর ধ্যানস্থ হইলেন এবং 
ধ্যানযোগে জাঁনিলেন নাগর কৃষ্ণ কদদ্তলে আছেন 1 ৬ ॥ তখন নারদ বলিলেন : 
বৃদ্দাবনে কদম্তলে পুষ্পশয্যায় দেবরান্দ বসিয়া আছেন। সেখানে গেলে 
তাহাকে পাইবে ॥ ৭ ॥ কবির উক্তি: নারদের বচন বোদতুলয, এই মনে 
করিয়া চন্ত্রাবলী কৃষ্ণ সন্ধানে চলিলেন। যাইতে যাইতে অকন্মাৎ বৃদ্দাবনে 
বনমালীর দেখা পাইলেন ॥৮। দূর হইতে কৃ্ক-মুখ দেখিয়া রাধা লংজ। 


অথ রাঁধাবিবছঃ ৩৭১ 


হারাইলেন। তখন বড়াই বাধার মুখে ভূঙ্গারের জল দিয়া তাহার তন 
সম্পাদন করিপ্পেন ॥ ৯॥ চৈতন্ব লাত করিয়া রাধা বড়াইয়েব পায়ে ধরিয়া 
বলিলেন : আমার মুখে কথ৷ সরিতেছে না, আমার ছুইচরণ চলৎশক্তিরহিত 
॥ ১৭ | বড়াইর উক্তি : প্রাণের নাঁতিনী তৃমি। প্রমন্ন মনে বলো! এবার কি 
করিতে হইবে । তোমার জছ্ প্রাণ দিয়াও আমি তাহা করিব ॥ ১১॥ বাধার 
উক্তি : আমার প্রতি যখন তোমার এতই দয়া তখন হে বড়াই তুমি একবার 
নিজেই যাঁও, গিয়ে লদানন্দ সেই রুষ্ণচরণে এই দুঃখিনীর দুঃখকথ! ভাল করিয়া 
নিবেদন কর্ধো ॥ ১২ ॥ কবির উক্তি : এইকথা শুনিয়া বড়াই কৃষ্ণসন্নিধানে সব 
কথা বলিল। বড় চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ১৩। 


দেশাগরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ 


তনের উপর হারে । আল মানএ যেহেন ভাবে । 
অতি হৃদয়ে থিনী রাঁধা চলিতে না পারে ॥ 
সরস চন্দন পঙ্কে। আল দেহে বিষম শঙ্কে। 
দহন সমান মানে নিশি শশাঙ্কে | ১। 

আল তোর বিরহ দহনে। 

দগধিলী রাধা জীএ তোর দরশনে ॥ প্র | 
কুস্থ্মশর হুতাশে | তপত দীর্ঘ নিশাসে। 

ঘন ছাড়এ বাধা বসি এক পাশে । 
ক্ষেপে সজল নয়নে । দশ দিশে খনে খনে। 
নালহীন কৈল যেন নীল নলিনে ॥ ২ 

দেখি পল্লব শয়নে। আঙ্কারবাশি সমানে । 
মুদয়ে নয়ন আতি তরাসিত মনে ॥ 

বাম করতে বদনে। দিঙা গগনে নয়নে । 
তোদ্ষাক চিন্তে রাধা নিশ্চল মনে ॥ ৩॥ 

খনে হাসে খনে রোষে। খনে কাপএ তরাসে। 
খনে কান্দে বাধা খনে করএ বিলাঁসে ॥ 

চলিতে তোঁক্ষার পাশে । নারে মদনের রোষে। 
বাসলীচরণ বন্দী গাইল বড়, চণ্ডীদানে॥ ৪॥ 


. বড় শর প্রকফ্ষকীর্তন 


তখহ 
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অথ বাঁধবিরহং ৩৭৩ 


বড়াইর উক্তি : স্তনবিনিছিত হারখাঁনিব ভারও বাঁধার পক্ষে দুর্বহ মনে 
হইতেছে। কাতরহৃদয়া রাঁধ! চলিতে পারিতেছে না । সরচন্দন পঙ্ক গায়ে 
মাথিতে তাহার বড় শঙ্কা, আর চন্দ্রকিরণ তো তাঁহার নিকট অগ্নির সমান অসহ 
॥১॥ তোমার বিরহের আগুনে বাঁধ! দগ্ধ হইয়া! আছেন, তোষার দর্শন পাইলে 
তবে গ্রাণ ফিরিধা পাইবে | গর ॥ মদনের পুষ্পশরের জালায় জর্জবিত বাধা 
একপাশে বসিয়া বারংবার দ্বীর্ঘস্বাস ফেলিতেছে এবং সজল নয়নে ক্ষণে ক্ষণে 
ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছে । হায় নীলপন্ন ছুইটি যেন বৃত্তচ্যুত হইয়াছে ॥ ২ ॥ 
কিশলয় শয্যা তাহার কাছে অগ্নিরাঁশির সমন, তাহ। দ্েখিয়। সে ভয়ে ছুই চক্ষু 
বন্ধকরে। বাম হাঁতে মুখ রাখিয়া! আকাশের দিকে তাকাইয়! বাঁধা একমনে 
তোমার কথাই চিন্তা করে ॥ ৩॥ সে কখনো হাসিতেছে কখনো কাদিতেছে 
কখনো! বা উল্লসিত হইতেছে । মদনশরাতুরা হতভাগিনী তোমার কাছে হাটিয়া 
আসিবে সে শক্তিটুকুও নাই। বড়ু চত্ীদান গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 


বিভাষরাগঃ ॥ রূপকং ॥ যতির্ববা ॥ 


নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সব খনে। 

গরল সমান মানে মলয়পবনে ॥ 

করে মনসিজশর কুহ্থম শয়নে । 

ব্রত করে পায়িতে তোর আলিঙ্গনে ॥ ১ ॥ 
আল কাহ্হাঞ্জি ল রাধা বিরহদহনে। 
দগুঙ্গিতধী ভৈলী তোক্ষার শরণে | গু ॥ 
আহেনিশি মদন মারে তারে শরে। 
হয়ে নলিনীদল সংনাহা করে ॥ 

শব খন বন তোদ্গে তাহার আস্তরে। 
তেঁমি তো্গা রাখিবারে পরকাঁর করে ॥ ২। 
নয়নশলিল পড়ে বদদনে তাহার । 

বাহুঞ গালিল যেন চাদ সুধাধার | 
তোদ্ধাক লিখিঝ৷ কাহু মদনরূপ । 
প্রণামগণ করে কহিলে। সর্প ॥ ৩॥ 


৩৭৪ বড চণ্ডীদাসের ভরীকফ কীর্তন 


তোদ্গাক সংমুখ দ্বেখি আধিক চিন্তে । 

হাষে রোষে কান্দে কাম্পে ভয় করে মনে । 

ঘর বন ভৈল তার জাল সখিগণে। 

নিশাসে বাট়ে বিরহ দারুণ হনে ॥ ৪ ॥ 

বনের হবিণী যেন তরাসিলী মনে। 

দশ দিশ দেখে রাধা চকিত নয়নে ॥ 

দয়া করী এবে তাক দেহ আলিঙ্গনে । 

গাইল বড় চণ্তীদাস বাসলীগণে। & | 

বড়াইর. উক্কি : চন্দ্র ও চন্দন ( জালাঁকর বলিয়া ) রাধা সর্বক্ষণ তাহাদের 

নিন্দা করিতেছে। মলয়পবন তাহার নিকট গরলতুল্য বোধ হুইতেছে। 
কুন্ুমশয্যা তাহার পক্ষে মদনের শয্যাঁ। সেই শরশয্যায় শয়ন করিয়া সে 
তোমার আলিঙ্গন কামনায় ব্রতপালন করিতেছে ॥ ১ ॥ বিরহদহনে দগ্ধ হইয়া 
রাধা তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে ॥ গর ॥'মদনদেব দিবারাত্র তাঁহাকে 
শরাঘাত করিতেছে। তাই রাধা হৃদয়ে নলিনীদলের বর্ম পরিধাঁন করিয়াছে। 
তুমি তো সর্ক্ষণই তাহার অন্তরে বিরাজ করিতেছ, তোমাকে রক্ষা করিবার 
জন্যই তাহার বিবিধ চেষ্টা ॥ ২.1 তাহার নয়নে অশ্রধার নির্গত হইতেছে, মনে 
হয় যেন রাহ্গ্রস্ত চত্্র হইতে অমৃতধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। কন্দ্পরূপী তোমার 
চিত্র অঙ্কন করিয়া! বারংবার প্রণাম করিতেছে 1১৩ | সারাক্ষণ তোমার কথা 
ভাবিয়] ভাবিয়া রাধার ধারণা হইয়াছে যেন তৃষি তাহার সন্ুখেই আছ। তাই 
মে কখনো হামিতেছে কখনে! রোধ প্রকাশ করিতেছে কখনো কাদিতেছে 
আবার কখনো! বা ভয়ে কাপিতেছে। হতভাগিনীর গৃহ আজ অরণ্যরূপ, 
সখীগণ জালের মত তাহাকে বেষ্টন করিরা আছে । বিরহের নিদারুণ অগ্নিজাল! 
বহন করিয়া দীর্ঘশ্বাস বছিতেছে ॥ ৪ ॥ রাধার অবস্থা! হইয়াছে বনের হরিণীর 
মত। নে ভীত চকিতভাবে ইতন্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছে । হে কৃষ্ণ, দয়] 
করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন দাও। বডু চণ্তীদাস গাহিলেন ॥ ৫ | 


অধুনাপি কিন্ন, সদয়ং হৃদয়ে 
কুরুষেহন্যরমণীকরণে৯ । 


১জ। প্রঃ মনোহম্তরমণীকরণে। 


অথ ব্বাধাবিরছঃ ৩৭৫ 


গততৃষ্ণ কৃষ্ণ তব হে বিরহে 
স্থৃতনোস্তনোতি মদন: কদনম্‌ ॥ 
এখনো তুমি কেন অন্য রমণীকে সময় হৃদয়ে গ্রহণ করিতে চাহিতেছ? 
ওহে গততৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ, €তামার বিরহে মদন, স্বতঙ্থ রাধিকার পীড়া উৎপাদন 
করিতেছে। 


মালবরণগঃ ॥ রূপকং ॥ কাব্যোক্তি প্রকীর্নক | 
লগনী | 

কাহ্ছাঞ্চি'ক বুইল বড়ায়ি বচন মধুরে। 

চন্দ্রাবলী বাঁধা তোর বিরহে মরে ॥ ১॥ 

লুণী সম দেহ তাঁর রসের সাগরে। 

সংপুগন যৌবনে রতি ভুঞ দীমোদরে ॥ ২ ॥ 

বিলম্ব না কর স্থণ সুন্দর মুরারী | 

রাধার পরাণে দুখ সহিতে না পারী ॥ ৩॥ 

বদন চুদ্বিঅ! মাথে হাথ বুলাই। 

হাথে ধরিআ। কাকুতী কইল বড়ায়ি ॥ ৪ ॥ 

বুইল বারে বারে আগু পাছু বুঝাই। 

রাঁধাক তোষহ বোল পালহ কাহাঞ্চি ॥ ৫ ॥ 

চিত্তের হরিষে বডায়ির কথা শুণী। 

ঈসত হাসিআ কা হৃদয়ত গুণী ॥ ৬॥ 

বুইল মনোহর বেশ করু গোআলিনী । 

পাঁসে আসী বৈহ্থ বোলে। মধুরম বাণী ॥ ৭ ॥ 

কান্ছের আদেশে গিআ বড়ায়ি হরিষে। 

সত্বরে' কহিল সব রাধিকার পাশে ॥৮| 

রাধার খণেক তৈল যুগ সদৃশে। 

বাঁসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্তীদ্দাসে | ৯॥ 

বড়াইর উক্তি: ( কৃষ্ণকে মধুর বচনে বলিল ) চন্দ্রীবলী রাধা তোমার 

বিরহে কাঁতরা ॥ ১ ॥ তাহার দেহ নবনীত কোমল রসের সিষ্কুসদৃশ । এখন সে 
পূর্ণযৌবনা, তাহার সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে গ্রীত করো! ॥ ২॥ রাধিকা 


৩৭৬ বড়ু চত্ীদাসেব শ্রীরষ্ণকীর্তন 


প্রাণে ছুঃখ পাইবে ইহা আমি সছিতে পারি না। অতএব হে মুরারী, আমার 
কথা শোনো, আর বিলম্ব কবিও ন1॥৩।॥ কবির উক্তি: বডাই রুষ্ণের 
মুখচুদ্বন করিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয় তাহার হাতে ধবিয়া অনেক 
কাকৃতি কবিল ॥ ৪ ॥ অগ্রপশ্াৎ বুঝাইয়া বড়াই বারবার বলিল : কথা শোনো, 
রাধাকে তুষ্ট করো ॥ ৫॥ কবির উক্তি: বডাইয়ের কথ! শুনিয়৷ শ্রীকৃষ্ণ মনে 
মনে চিস্তা করিলেন এবং মৃদু হাস্ত করিয়া হই চিত্ত হইলেন ॥ ৬ ॥ কৃষ্ণের 
উক্তি : বাঁধিকা মনোহর বেশ ধারণ করিয়া আমার পার্থে আসিয়৷ বস্থক এবং 
মধুক্ষরা বাঁণী বলুক ॥ ৭ ॥ কবিব উক্তি: কৃষ্ণের আদেশে বডাই ক্রুত গতিতে 
রাধার নিকট গিয়া সকল কথা কহিল ॥ ৮ ॥ তাহা শুনিয়া রাধার এক মুহূর্তকে 
এক যুগ বলিয়! মনে হইল। চণ্ডীদাঁস গাহিলেন॥ ৯॥ 


মীধবশ্য নিদেশেন মুিতায়াঃ গ্রমোদিতা। 
রাধায়! জরতী চক্রে বেশং জনমনোহরং | 
মাধবের আদেশে আনন্দিত হইয় বডাই উল্লপিত রাধিকার জনমনোহর 
বেশ রচন! করিয়! দিল। 


ভৈরবীবাগঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥ একতালী ॥ 


আল রাধা 
শু সদৃশ তোর খোম্পা তাত দিল বেটিঝ চম্পা 
সিতত সিন্ুর নব সুরে ॥ ১॥ 


গিএ গজমূতী হার মণি মাঝে শোভে তার 
উচ কুচযুগল উপরে । 

হআ! সমান আকারে সুরেশরী দুঈ ধারে 
পড়ে যেন সৃমেকুশিখরে ॥ ২ ॥ 

পহাইল হরিষমণে কত ভূষণগণে 
েথি অভিসার স্থশৌভনে । 

মিলি হেমকরগণে বান্ধিল আতি ঘতনে 


ঘেন কমু রতনক রতনে ॥ ৩। 


মণিকিরণ উজলে আঙ্গদ ভুজযুগলে 
পহািল আতি কুতুহলে। 

বাহুতে কনক চুড়ী মুকুতা বতনে জড়ী 
রতন কঙ্কণ করমূলে ॥ ৪ ॥ 

রতিরণে জয়ধুণী করএ কিন্কিণী 
তাক গাস্থি বাদ্ধিল মাঝে । 

কনক মললতোর আর পাঁসলীনিকর 
জংঘ পদ আস্ুলিত সাজে ॥ 

কর্পুর ক্ত,রী যোগ. ' আআরং তাম্থুলরাগে 


গন্ধ বাগে রচিল বদনে ॥ ৬॥ 

আততী রূপসী স্বভাবে লাসবেস করী রতিভাঁবে 
বাঁধা গেল কাঞ্ছের পাশে। 

রাঁধাঁক দেখিঞ্1 কাহৃত উতরল ভৈল! মনে 
গায়িল বড় চণ্তীদাষে ॥ ৭। 


কবির উক্তি: তোমার কবরী শল্তুসদৃশ, ঠাপা ফুল দিয়া তাহা বেষ্টন 
করা হইয়াছে । সীমস্তে সিন্দুর শে।ভা পাইতেছে যেন নবোদিত সূর্য । রাধার 
গলায় রত্বমণিখচিত গজমোতির হার, উন্নত পয়োধর যুগলের উপর ওই 
মুক্তামালা যেন সথমেরুশিখরের ছুই পার্খে সমধারায় প্রবাহিত গঙ্গামতরোতের মত 
খোভা পাইতেছে ॥ ২॥ বড়াই অভিসারিকার কণ্ঠে নানা অলঙ্কার পরাইল, 
যেন ্বর্ণকারগণ শঙ্খরত্বকে অন্যান্ত রত্ব দিয় লজ্জিত করিল ॥ ৩1 হৃষ্টচিত্তে রাধার 
হাতে মণিকিরণে সমূজ্জল অঙ্গদ, বাছুতে মুক্তা ও রত্বে জড়িত সোনার চুড়ি, 
করমূলে বত্বকঙ্ধণ পরানো! হইল ॥ ৪ বরতিরণে জয়বাদ্য বাজায় যে কিন্ধবিণী, 
রাঁধ! তাহাই গীথিয়! কটিদেশে পরিলেন। সোনার মল্পতোড় ও পাসলি দিয় 
জজ্ঘ! চরণ এবং পদা্ছুলি ভূষিত করিলেন ॥ ৫ ॥ কপৃরিকত্তরীযুক্ত তাল এবং 
গন্ধ বঞ্ধনে রাধার মৃখ রঞ্ধিত হইল ॥ ৬ | যিনি স্বভাবতই সুন্দরী বিলাসবেশ 


১$ অ। প্রঃ যোগে। 
২ অ। প্রঃ আজর। 
এ অ। প্রঃকাক্কে। 


৩৭৮ বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীডৃষটকীর্তন 


পর্ধিধান কবিয়া (অধিকতর মনোহারিদী হইয়া ) লেই বাঁধা রতিভাঁবে কৃষঃ- 
সমীপে উপস্থিত হুইলেন। তাহাকে দেখিয়] কষ্ের চিত্ত চঞ্চল হইল। বড় 
চত্তীদান গাহিলেন | ॥ 


রাধিকাং মনদিজজরাতুরাং 
মণ্নদিগুণরামণীয়কাং | 
বাক্ষ্য মন্মথশরাতুরে। হরি- 
বর্ণমেবমৃপচক্রমে ক্রমাৎ ॥ 
মদনবিহ্বলা এবং মণ্ডনবশতঃ দ্বিগুণ রমণীয় রাধিকাকে দেখিয়া মন্মথ- 
শরকাতর শ্রীকৃষ্ণ ক্রমশঃ এইভাবে কেলিবিলাসে রত হইলেন। 


কোড়াদেশরাগঃ ॥ ভ্রীড়া ॥ 
ভুজযুগে ধরি কাহে। আল কৈল আলিঙ্গনে । 
রাধাহে৷ ধরিলেক কাহ্বাঞ্চিক আতি জতনে। 
কা করিল চু্ধনে । কপোল যুগ নয়নে । 
ললাট আধর রতন যুগল নয়ানে ॥ ১॥ 
আল কান করিল স্থরতী। 
পুরী মনোরথ রাধার পিরিতী | ঞ | 
যুড়ী রসনে রসনে । কৈল মুখমধু পানে। 
রাধা না জাণিল আপণ পর তথণে। 
তার দসন রসনে১। কাহ্ন চাঁপিল দুশনে। 
ইঙ্গিতকাঁরে" হারিল রাধা কাহ্ছের বচনে ॥ ২। 
দু করি ছুয়ি তনে। নখ দিল ঘন ঘনে। 
পীযুষে সেচিল কাহ বাঁধার মরণেং ॥ 
রাধাঞ্জে' কৈল কুজনে। মধু পীল হষ্ট কাছ্ছে। 
উচিত হিল্লোল পড়িল সে নিধুবনে | ৩।॥ 


১ অ। বসনে। 
২ অজ প্রঃ সথে। 


অথ রাধাবির্ছঃ ওখডী 


আতি চির আহ্ববন্ধে। রতি কৈল নানা বন্ধে। 
কভো কেহ না কৈল যেন বস প্রবন্ধে! 

ভৈল মৃকুল নয়নে । স্থখখী ভৈল ছুই জনে । 
'“*১ব্ডু চত্ীদাস বামলীগণে ॥ ৪ | 


উপরের পদটি কবির উক্তি। এই পদে বাঁধা-কৃষ্ণের কেলিবিলাসের কথা 
বর্ণিত হুইয়াছে। 


শ্রীরামগিবীরাগঃ ॥ আ$তালা | 
এহে রতিস্থখ ভূঙ্িঞ1 রাধা গোঁআলিনী। 
চরণত ধবী বুইল স্থণ চক্রপাণী ॥ 
তোদ্ধাক ছাড়িঞ& মোর আন নাহি গতী। 
এবেঁ চিত্তে ভৈল কাহু তোদ্ধাতে তকতী | ১ ॥ 
উরখাণী পাঁতি মোরে দেহ গোবিমা। 
শ্রম বড় পাঁযিল আঙ্গে স্থতি জাণ্ড নিন্দ ॥ প্র 
হেন স্থণি তাত কাঙ্াঞ্জি আমুমতি দিল। 
নব কিশলয় শয্যা রচিল ॥ 
নিজ উরুতলে তাঁক. নিশ্চলে রাখিল। 
তখণ কাহ্াঞ্জি কিছু মনে চিস্তিল ॥ ২॥ 
হেন সম্ভেদে দেখি শীতল বহে বাএ। 
ভ্রমর কোকিল মিলী কলগীত গাঁএ॥ 
কুস্থমের গন্ধ মেলিল চারি পাঁশ। 
বাধার নয়নে গিঞ? নিন্দ কৈল বাপ ॥ ৩। 
রাঁধাক এড়িঞ"] জায়িতে কান কৈল মন। 
বড়ায়ির পাণে কানু করিল গমন ॥ 
বড়ায়িক সম্বোধিঞ বুলিল বচনে। 
গাইল বড়ু চণ্ীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ | 

বিহারাস্তে গোপবালিকা রাধিক] কৃষ্ণের চরণ ধরিয়া! বলিলেন : হে 
চক্রপাঁণি, তুমি তিন্ন আমার কোনো আশ্রয় নাই। হে কৃষ্ণ, আমার চিত্ত একাস্ত- 


১ ছাড়। প্রঃগাইল। 


৩৮ বড়ু চণ্ীদাসের শ্রীকুষ্ণকীর্ভন 


ভাবে তোমাতেই নিবন্ধ ॥ ১ ॥ হে গোবিন্দ, আমি বড় শ্রাপ্ত হইয়াছি। তোমার 
উক পাতিয়া দাও, মাথা রাখিয়া নিত্রা যাই ॥ ফু ॥ কবির উক্তি: এ কথায় 
কৃষ্ণ অন্মত হইলেন । তিনি কিশলয়ে শষ্যা বচন! করিলেন এবং নিজ উরুতলে 
রাধিকাকে শোয়াইয়! মনে মনে কিছু চিন্তা করিলেন | ২1 এমন সময় শীতল 
বাতাস বহিতে লাগিল, ভ্রমর এবং কোকিল মিলিয়া কলগীত ধরিল, চারিদিকে 
ফুলের গন্ধ বহিতে লাগিল, রাঁধার নয়নে নিদ্রা নাঁমিয়! আসিল | ৩। শ্রীরুষ্ণ 
রাধাকে রাঁথিয়! চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন । তিনি বডাইয়ের নিকটে গিয়] 
তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। বড়ু চঙ্গীদান গাহিলেন ॥ ৪। 


কেদাঁররাগঃ ॥ একতালী | 


পাঁলিল বডাষি আন্গে বচন তোক্ষারে । 
এরবেঁ মেলাণী দেহ আন্ারে ॥ 

সাঁঝ উপসন্ন ভৈল বনের ভিতরে । 

রাধা লঞ" বাট বিনএ যাহ] ঘরে ॥ ১॥ 
তোদ্ধার কারণে ল বড়াষি। 


কৈলো। মোঞ্জে রাধার সঙ্গে ল | প্র। 
আর বচনেক বোলে । হণ ল বভায়ি 


ধরিঞা] তোর করে। 
তাক রাখিহ যতনে আপণ আতস্তরে 
জাইব আন্ষে মথুরা নগরে ॥ ২। 
নিন্দ ছল করি তাঁক* রাধার পাশে 
বড়ায়িক বুলিহ২ যতনে । 
ধির ধির করি বাধার শিষরের উকু 
কাটি ৩ মথুরা নগরক কানে ॥ ৩॥ | 
কখোখণে চিআয়িলী রাধ। চন্্রাবলী 
কান্ধাঞ্ি' না দেখিল পাশে । 


১ ম। প্রঃ থাক। 


২ অ। প্রঃবুলিল। 
৩ একটি শব্ধ ছাড় পড়িয়াছে মনে হয়। বসন্তরঞজন এ স্থলে 'গেলা” বসাইয়াছেন। 


অথ রাধাবিরহঃ ৩৮১ 


বড়ায়িক ফিজাইএ? বুইল বচন 

গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে। ৪॥ 
কৃষ্ণের উক্তি: বডাই, আমি তোমার কথা বাঁখিয়াছি। এবার আমাকে 
বিদায় দাও । বুন্দাবনে সন্ধ্যা নামিয়াছে। তুমি সত্ব রাঁধাকে লইয়। 
গৃহে ফিরিয়া যাও ॥ ১ ॥ বডাই, তোমাঁপই জন্য বাঁধার সঙ্গে বিলাস 
করিয়াছি ॥ ঞ্ত॥ আর একটি কথা হে বভাই, তোমার হাতে ধরিয়া বলিতেছি 
শোনো । আমি মথুবায় চণিলাম, তুমি রাধাকে আপনর মত ভাবিয়া যত 
করিয়া বাখিবে | ২ | কৃষ্ণ ব্ডাঁইকে নির্বন্ধ সহক।বে বলিলেন £ ঘুমের ভা 
করিয়া রাধার পার্থখে থাকো । কবির উক্তি : এই বলিয়া ধীরে ধীরে রাধার 
মাথার নীচ হইতে নিজের উর সবাইয়! কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া! গেলেন 1 ৩॥ 
কিছুক্ষণ পরে বাঁধ।চন্দ্রাবলী জাগবিত হইলেন কিন্ত কঞ্ণকে পারে দেখিতে 
পাইলেন না। তখন বডাইকে জাগাইয়া এই কথা বলিলেন। বড় চণ্ীদাস 

গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 


ভাঠিয়ালীবাগঃ ॥ যতি । ূ 


এই ত কদয়তলে আছিল] বাল গোপালে 
তাব উবে দিলো মো সিধরে । 
'  আঁতিশয় রতিশ্রমে আকুলি হইলে ঘুমে 
নিন্দত এডিঞ গেল মোরে ॥ ১ ॥ 
ব্ডায়ি গো 
কানের বিরহভারে জিয়ন্তে ময়িলে! ল। 
আগি দ্রেহ্রীমধুস্ছদনে ॥ ল॥ ঞ্র। 


আহোনিশি একমনে চিন্তে! মোঞ্জে মৃব খণে 
সে কাহু পায়িব কত খণে। 
চরণে পড়ে? ছুতী আণী দ্বেহ প্রাণপতী 


তার মোর হউ দরশনে ॥ ২ ॥ 
মো কেনে জাণিবো হেন এডি পালাইবে কানু 
তবে কেন্ছে কাল ঘুম যাইবৌ। 


৩৮২ বড়ু চণ্তীদাসের শ্রীকুষ্ণকীর্তন 


এ রূপ যৌবন ভাব রহ বিণি আসার 
তা লাগি গরল মোঞ্জে' খায়িবৌ ॥ ৩ ॥ 
হের মো কাকুতি করে ছৃতী তোর পাএ রে”, 
এহোবার পুর মোর আশে । 
চল দুতী তার থানং আণ শ্রীমধুস্থদনে 
গাইল বড় চতীদাঁসে | ৪ ॥ 
রাধার উক্তি: বালগোপাঁল এখনই তো কাদম্বতলে ছিলেন। আমি 
তাহার উরুতে মাঁথা রাখিয়া! শুইয়াছিলাম। কেলিবিলাদে অতিশয় শ্রাস্ত 
হইয়া নিত্রিত হইয়া পড়িলে তিনি আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন | ১॥ 
বডাই, কষ্ণবিরহে আমি জীবনমৃত হইয়া আছি, তুমি শ্রীমধুন্দনকে আনিয়া 
দাও॥ঞ॥কি দিন কি রাত্রি সর্বক্ষণ আমার কেবল এই চিন্তা_তাহাকে 
কথন পাই। দৃতী তোমার পাঁয়ে পডি আমার প্রাণপতিকে আনিয়া দাও 
তাহার সহিত আমার একবার দেখা হউক ॥ ২ ॥ আমাকে তিনি ফেলিয়া 
পলাইবেন তাহা কেমন করিয়া জানিব। জানিলে কি এমন কাঁলঘুম ঘুমাই ? 
আমার এ রূপ এ যৌবন সবই ব্যর্থ। হায় তাহার জন্য বিষ পান কবিব ॥ ৩। 
দেখ দূতী, আমি তোমার পায়ে ধরিযা অন্ঠনয় করিয়া বলিতেছি এইবারটির মত 
আমার আশা পূর্ণ করো। একবার যাও শ্রীমধুস্থ্দনকে আমার নিকট আনো । 
বড় চত্তীদাম গাহিলেন ॥ ৪ | 
দেশাগরাগঃ ॥ কুড়ুক্ঃ | 
এখণ কদমতলে আছিল! কাহ্বাঞ্চি' ল 
তোর সঙ্গে রতিকুতুহলে। 
রাধা ল 
তো মুগধি আপণে ছাঁডিলী বনমালী 


এবে কথ] পাইব গোপালে ॥ ১ ॥ 
রাধা ল 
কিমনে পাইব রাধা কাহের উদ্দেশে । 


ন|। জাণো সে গেল কোণ দিশে॥ গত ॥ 


১ অ। প্রঃধরে। 
২ অ। প্রঃথানে। 


অথ রাঁধাবিরহঃ 


প্রবোধবচন কত বুঝাঞর1 তাহারে 
আপিঞ”1 মেলাইলো ভোর থানে। 

এত বড় নিন্দে ভোলী আজি তোদ্দে তৈল! 
শিয়রত হারায়িল! কাহ্ছে ॥ ২। 

বিষম পুরুষ জাতী কপটপুরিত মততী 
নানা বোলে সে তিরিক বঞ্জে। 

হেন মতে পড়িহাসে সে আন যুবতী লঞ্চ 
কাহু রতি ভুপ্জে কুঞ্জে কুপ্ডে ॥ ৩॥ 

এবে তোঞ্ে” এখানে থাক মে! গিঞ1 চাহে তাক 
যবে পাঞ্চে। তার দরসনে। 

তর্বে তোক আণি দিকৌ গাইল বড়ু চণতীদাস 
**১ বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥ 


একাঁকিনী পরিভ্রম্য বনং শ্রমভরাতুরা । 
বাঁধে সংপ্রতি সীদামি ন লব্ধ মধুস্দনং ॥ 
বচনেন তবানেন বৃদ্ধে ব্যাঁকুলমানসা | 
জাতাম্মি জগদালোক্য শুন্যমেতদ্বচঃ শৃণু | 


১ ছাঁড়। প্রঃ বন্দিঞ11 


১৯১০ 


বড়াইর উক্তি: তোমার সহিত কেলিবিলামে মগ্ন হইয়া শ্রীর্চ তো 
এই ৰদম্বতলে এখনই ছিলেন। বুদ্ধিহীনা বাঁধিকা তুমি নিজেই তাহাকে 
ছাড়িয়। দ্রিলে। সেই বালগোপালকে কোথায় পাইব ॥ ১॥ কৃষ্ণ কোন্‌ দিকে 
গেলেন তাহা! তো জানি না। বাঁধা তাহার উদ্দেশ পাইব কেমন করিয়া ॥ ধক ॥ 
কত প্রবোধবাঁক্য বলিয়া কত বুঝাইয়! তবে তাহাকে আনিয়া তোমার সহিত 
মিলন করাইলাম। আর তুমি এমন ঘুমই ঘুমাইলে যে শিয়র হইতে তিনি চলিয়া 
গেলেন আর তুমি টের পাইলে না ॥ ২। পুরুষজাতি বড় ভয়ানক, তাহাদের 
মন কপটতায় পূর্ণ। আমার মনে হয় তিনি অন্ত কোনো যুবতীর নহিত কু 
কুষ্জে কেলি করিতেছেন ॥ ৩ ॥ এখন তুমি এখানে থাকো, আমি গিয়া তাহার 
সন্ধান করি। তাহার দেখা পাইলে তাহাকে তোমার কাছে আনিয়। দিব। 
বড়ু চণ্ডীদাস গাহিলেন ॥ ৪ | 


৩০ বড় চতীদামের শ্রীরুষকীর্তন 


বডাইর উক্তি: হে রাধা, একাকিনী বনে বনে খুরিয়! বডই শ্রাত্ত হইয়া 
পড়্িয়াছি, তথাপি শ্রীমধুস্দনকে পাইলাম না ॥ রাঁধার উক্তি : বড়াই, তোমার 
কথা শুনিয়া আমার চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইল । আজ সমস্ত জগ আমার 
নিফট শৃন্যবোধ হইতেছে । 


বামগিবীবাগঃ ॥ আঠতাল! ॥ 


প্রথম পহরে আদ্ে দেখিল বডায়ি। 
এখণে আসিবে মোর স্ন্দর কাহাঞ্চি | 
তেকারণে আন্ধে গিএ”া তাক না চাহিলো।। 
আপণাব দোষে মোঞ্ে উচিত ধল পাইলে ॥ ১॥ 
কেমনে বঞ্চিমো। মোঞ্ে একপবী কু্ধে। 
কা লএঞ1 কথ! কাহাঞ্ি” গতিহথথ ভূঞ্জে | ক । 
দুয়জ পহরে মে 1 চিন্তিলেশ একসরী। 
আন্গাক তেজিঞ1 আজি কথ] গেলা হরী | 
কে না স্ৃতীখে স্নান কৈলা ধন্য নারী | 
যা লঞ] স্থখগতি ভুঁজয়ে মুরারী ॥ ২॥ 
তিয়জ পহরে বডাধি পিক ঘন রএ। 
কাহ্ছের বিরহে মোর প্রাণ থিব নহে ॥ 
চিন্তিএ চাহিলে'? কিছ নাঁহিক উপায়ে । 
কান কাহ্ু করী কান্দিলে দীর্ঘ রাএ। ৩॥ 
চারি পহর দিন পুরিল সকল । 
কাহন বিণি আয়িলাহে! আন্ষে কান্বের তল॥ 
এবেঁ কেহ্েমনে রহে আন্ধার জীবন। 
* গায়িল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥ 
রাধার উক্তি: প্রথম গ্রহরে যনে করিলাম আমার কৃষ্ণ-হুনদর এখনই 
আসিরেন। তাই হে বডাই, আমি নিজে গিয়! তাহাব খোজ করিলাম ন1। 
এখন আমার অপরাধের উপযুক্ত প্রতিফল পাইলাম ॥ ১ | শ্রীকুষ্ণ অন্ত কাহাকে 
লইয়া বিলাস করিতেছেন, আমি একাকিনী কেমন করিয়] কুঞ্জে দিন কাটাই 
॥ | দ্বিতীয় গ্রহরে আমি একাকিনী ভাবিতে লাগিলাম আজ কৃষ্ণ আমাকে 


* 'থ রাধাবিয়হঃ ৩৮৫ 


ত্যাগ করিয়! কোথায় গেলেন। কোন্‌ রমদী আজ ুতীর্ধে ক্বান করিয়া! 
ধন্য হইয়াছে যাহার সহিত মুরারি হুখবিলাসে মগ্ন আছেন ॥ ২॥ তৃতীয় 
প্রহরে কোকিল বারংবার ভাকিতে লাগিল আর কৃষ্কবিরহে আমার প্রাণ 
অস্থির হইয়া উঠিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া যখন কোনো উপায় খু'জিয়া পাইলাম না 
তখন্‌ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাঁকিতে লাগিলাম ॥ ৩ ॥ এমনি 
করিয়া! দিনের চারিপ্রহরই কাটিয়া গেল। কৃষ্ককে ন৷ পাইয়া কদগ্বতলে 
আঁমিলাম। এখন হে বড়াই, কেমন করিয়া প্রাণ বাচে। বড় চত্তীদাস 
গাহিলেন ॥ 


গুজ্ঞরীরাগঃ ॥ কুডুক্ঃ | 


তার সত দিন ভৈল সেমি পুনমতী | 

যে নারীক লঞ1 কানন ভু'জে স্থুখরতী ॥ ১। 

ভাল আন্ুমান তো করিলি রাহী । 

এবে ভালমতে চাহি স্থন্দর কাহ্াঞী | ঞ | 

কদমের তলে খণে যমুনার কুলে। 

শিশু লঞ] বাটে হাটে হরিষে বুলে ॥ ২ ॥ 

যবে লাগ পাণ্ড তবে কি বুলিবে৷ তারে। 

ভালমত গোআলিনি শিখাহ আন্দারে ॥ ৩॥ 

ব্ডায়ির বচনে রাধা €বালয়ে হুরিষে। 

বাঁসলী শিরে বন্দী গায়িল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ | 

বডাইর উক্তি: শ্রীরুষ্খ যে-রমণীর সহিত কেলিবিলাম করিতেছেন, 

তাহারই শুভদিন। সে রমণী পুণ্যবতী ॥ ১ ॥ রাধিকা, তুমি সত্যই অনুমান 
করিয়াছ। দেখি, এখন ভাল করিয়া সেই মনোহর শ্রীকষের অনুসন্কান করি 
॥ ফ্ল॥ তিনি কখনও কদঘ্ধতলে কখনে। বা যমুনাকৃলে কখনো বা হাটেবাটে 
হষ্টমনে গোবৎস লইয়া ঘুরিয়] বেড়ান ॥ ২ ॥ হে গোঁপক্ুমারী, যখন তদের দেখা 
পাইব তখন তাহাকে কি বলিব সে কথা আমাকে ভাল করিয়া শিখাইয়! দাও 
| ৩ ॥ কবির উক্কি: বড়াইর কথা শুনিয়া রাধা আনন্দিত মনে বলিলেন। 


চণ্তীদাস গাহিলেন ॥ ৪ | 


৫ 


৩৮৬ বু চ্ীদাসের শ্রীকঞ্চকীর্তন 
মঙ্লাররাগঃ ॥ কুডুত্বঃ 


চাহ চাহা চাহ] বড়ায়ি যমুনার ভীতে। 

বকুলতলাত চাহ! চাহা একচীতে ॥ 

নিকুগ্ঠত চাহা আর যমুনার তীরে । 

আর চাঁহা বড বড় গাছের উপরে ॥ ১॥ 

লাগ পায়িলে তাক বুলিহ কাকু করী। 

গোআলি বিকলী হৈল বনে একসরী ল॥ প্র॥ 

আওর চাহিহ ঘথ? বসে শিশ্ঞগণে। 

ছাঁওআল হঞ কাহ রহে খণে খণে ॥ 

চরিত না বুঝে কেছো! তার চারি যুগে। 

সাবধান হঞ1 চাহ যেহ্ু পাহ লাগে। ২॥ 

এবার পাফিলে বড়ার়ি সে সুন্দর কাহ্ছে। 

খাণিকেহে! না তেজিবৌ৷ যেহেন পরাণে ॥ 

য়েবার আণিঞ] দিলে কাহ্ু মোর ঠীয়ি | 

তোক আর কো দুখ না দিবো বড়ায়ি ॥ ৩ ॥ 

হর আর্ধ আক্ষে গৌরী শিরে গঙ্গা ধরে। 

য়েতেক যাণিল নারী যেছেন শরীরে ॥ 

হেন বুঝাঁয়িঞক1 কাহ্ন আগ মোর পাশে । 

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্তীদাসে | 9 ॥ 

রাধার উক্তি : বড়াই, যমুনার দিকে তাহার খোঁজ করো, বকুলতলায়ও ভাল 

করিয়া দেখিও। যমুনার তীরে, কুঞ্জবনে এবং বড় বড় গাছের উপরেও তাহার 
সন্ধান করিও ॥ ১ | তাহার দেখা পাইলে বিনয় করিয়া বলিও, রাধা বনমধ্যে 
একাকিনী তোমার জন্য বড় ব্যাকুল হইয়াছে ॥ ঞ্র ॥ শিশুগণ যেখানে অবস্থান 
করিতেছে সেখানেও দেখিও, কারণ তিনি ক্ষণে ক্ষণে শিশুমৃত্তি ধারণ করেন। 
চারিযুগ ধরিয়া তাহার চরিত্র কেহই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। সুতরাং 
তাহার যাহাতে দেখা পাও সেজগ্ত সাবধান হুইয়। চেষ্টা করিও ॥ ২। বড়াই, 
এবার সেই মনোমোহন শরীরের দেখা পাইলে আর প্রাণ থাকিতে এক মুহূর্তের 
জন্কও ছাঁড়িব না। এবার তাহাকে আমার কাছে আনিয়া দিলে আর কখনো 


অথ রাধাবিযহঃ ৩৮৭ 


তোমাকে ছ:খ দিব না॥ ৩॥ মহাদেব অর্থআক্ষে গৌরীকে ধারণ করিয়াছেন 
'আর গঙ্গাকে ধরিয়া আছেন শিরে। ইহা হইতেই বুঝা যায় বমণী পুরুষের 
অঙ্গীভূত। কৃষককে এই কথা বুঝাইয়া বলি্না তাহাকে আমার কাছে আনিয়া 
ফাও। চণ্তীদ্াস গাহিলেন | ৪ ॥ 


ধান্ধীরাগঃ ॥ একতালী। 


হেন রাধিকার বচনে । 
চলিলী বডায়ি বুন্দাবনে ল। 
আল বড়ায়ি। হণিঞ্ণ রাধার আরতী । 
কাহাকেহো ন! কৈল সংহতী ॥ল॥১| 
আল বড়ায়ি। মনে ধরী রাধার বচনে। 
কাহ্থাঞ্রি ক চাহে বনে বনে ॥ ঞ্ ॥ 
যমুনা১ পাঞ্1 গোপালে। 
পুন গেলী বকুলের তলে ॥ 
তথা না পাইঞ গদাধবে। 
চাহিলেক গাছের উপবে | ২॥ 
চাহিঞ” না পাঁয়িল বনমালী। 
শ্রমে বড়ায়ি ভইলী বেআকুলী ॥ 
একশরী বনের ভিতরে। 
তঞ্ে হালে বড়ায়ির আস্তরে ॥ ৩। 
বাহুড়িঞ1 বড়ায়িরং থানে। 
বড়।য়ি আয়িলী চিরক্ষণে ॥ 
বুয়িল তার না পাইল উদ্দেশে । 
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ । 
করির উক্তি: রাধিকার এই কথা শুনিয়া! বড়াই বুন্দাবনে চলিল। রাধার 
অগ্নুনয় বাক্য শুনিয়। বড়াই কাহাকেও সঙ্গে ন! লইয়া! একাকী বাহির হইল ॥১। 


১ অ।গ্রঃ যমুনাত না। 
২ অ। প্রঃ রাধিকার। 


৩৮৮ বু চণ্ীদবানের শ্রীকক্ককীর্তন 


রাধার বাঁক মনে ধরিয়া! বড়াই বনে বনে রুফ্কের ধোঁদ করিতে লাগিল ॥ গর ॥ 
ঘমূনাতীরে শ্রীকষ্ণকে না পাইয়া বকুলতলায় উপস্থিত হইল, সেখানেও তীহান 
দেখা লা পাইয়! গাছের উপর তাহার খোঁজ করিতে লাগিল ॥ ২। সেখানেও 
বনমাল্ীর দেখা মিলিল না। বড়াই বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িল। একাকিনী 
স্রীলোক নির্জন বনে বড় ভয় পাইল !৩॥ দীর্ঘকাল পরে বড়াই রাধিকার নিকট 
ফিরিয্না আপিয়া বমিল, কৃষের উদ্দেশ মিলিল নী । বড়ু চণ্ডীদাম গাহিলেন ॥ ৪ & 


ভাঠিয়ালীরাঁগঃ ॥ যতিঃ | 
হরি হরি। 
আয়ার্সে কানের উরে তিলে দিঞ'1 শিয়রে 
প্রাণের বড়ায়ি ল দারুণ নয়নে তৈল নিন্দে। ল। 
কাহাঞ্চির দরশন যেহেন তৈল সপন 
প্রাণ বড়ায়ি ল যাগিঞ1 চাঠে। নাহিক গোবিন্দে ॥ ল॥ ১ 
কোণ দির্গে গেল কাহ্াঞ্চি উদ্দেশ বোল বড়ায়ি। ল। 
প্রাণ বড়ায়ি ল তোদ্ধার দংহতি তথ] জাই । ঞ্। 
নানাবিধ ছুখ পায়িলে। যার ৰিরহে পুড়িলো 
সে কেন্ছে নান্দে যাইতে মোরে। 
কোণ আদিবস ভৈল কিবা আপরাধ কৈল 
যবে কান্কাঞ্চি রোধিল আন্বারে ॥ ২। 
সোঞ'রী কাহ্ছের বাণী না রহে মোর পরাণী 
চেতন নাহিক মোর দেহে। 
তেজিলো সুখ আসেন দিনে ধিনে তঙ্গ য্ষ 
ভাবিঞ সে কাহের নেহে ॥ ৩॥ 
বিধি বিপরিত তৈল আদ্ধা ছাড়ি কানু গেল 
বিরহে মে! জিবৌ কত দিশে। 
বোল বড়ায়ি উপদেশে কাহু গেলা কোণ দিশে 
গায়িল বড় চণ্ডীদাসে। ৪ ॥ 
রাধার উক্তি: প্রাণের বড়াই, শ্রাস্তিবশতঃ কৃষকের উরুতে মাথা রাখিয়া 
, টয়া ছিলাম, নয়নে দারুণ নিদ্রা নামিয়া আসিল। সেই অবসয়ে ভিনি দ্বপের 


অথ বাধা বিরছঃ উট 


মত অন্তহিত হুইলেন। জাগিক্কা দেখি গোবিন্দ নাই | ১ ॥ বড়াই, কৃষ্ণ কোন্‌ 
দিকে গেলেন আমাকে বলি! বাও। তোমাকে সঙ্গে লইয়া আমি সেখানে 
যাইব ॥ ঞ্র ॥ যাহার বিরহে দগ্ধ হইয়া] বছ দুঃখ পাইলাম তিনি ফেন আমাকে 
নিকটে যাইবার অনুমতি ঘ্বেন না? কেন এমন ছুর্দিন আসিল? আমি কি 
অপরাধ করিলাম যে রুষ্ আমার উপরে কষ্ট হইলেন | ২ | কৃষের কথ! মনে 
করিয়া আমি প্রাণ ধবিতে পারিতেছি না, আমার দেহে সংজ্ঞা নাই । আমি 
সর্বস্থখ ত্যাগ করিয়াছি, তাহার প্রেমের প্রতীক্ষায় আমার দেহ ক্ষীণ হইয়! 
আদিতেছে ॥ ৩ ॥ বিধাতা আমার প্রতি বিরূপ তাই কৃষ্ণ আমাকে পরিত্যাগ 
করিয়া গেলেন। হায়, এ বিরহ সহ করিয়া আমি কতর্দিন বাঁচিব। বডাষই, 
কৃষ্ণ কোন্‌ দিকে গেলেন তুমি আমাকে সে কথা বলিয়া! দাও। বড় চণ্ীদাস 
গাহিলেন ॥ ৪ | 


গুজ্জরীরাগঃ ॥ কুডুন্ধঃ। 
চিরকাল আয়িলো বনের ভিতরে । 
বিলম্ব করিতে আর লাগে বড ডরে। 
উততরলী নহ বাধা মন কর থীর। 
যায়ানাহী না জাপে লোক ত জাই ঘর ॥ ১॥ 
পাছে কাহ্ছায়িক আী দিবে! তোর থানে। 
করিব আপণ কাজ না জাণিব আনে ॥ ঞ্ক। 
বড কাজ করিআ না করী জানাজাণী। 
চিরকাল সখ ভুঞ্জে সেদি সিআশী॥ 
আম্ষার বচন ধর থীর করী মনে। 
বাট ঘর গেলে' দোষ না দিব আইহনে ॥ ২ ॥ 
মুখ চুষ্বী বোলে? রাধা মোর বোল ধর। 
ঝাঁট গেলে কেহো ন। বুলিব আমথর ॥ 
আরতি না ক্ষ ছুখে বেধিল আতস্তর। 
আপণে মেলিব আমি দেব গদাধর ॥ ৩ ॥ 
হেনস প্রবন্ধ করী বভায়ি স্বর । 
রাধিক' বুঝা! লঙ্জা গেলী ঘর । 


৯৪ বড় চত্তীষবাসের শ্রীকৃফকীর্তন 


সব সখিগণ সমে করিক্ধা সংহতী | 
গাইল বড়ু চতীদাস বাঁসলীগতী ॥ ৪ ॥ 
বড়াইর উক্তি : অনেকক্ষণ হইল বনের ভিতর আমিয়াছি। আর দেকি 

করিতে ভয় হয়। রাধা চঞ্চল হইও না, মনকে শান্ত করে! । এখন গৃছে ফিরি 
নহিলে লোকে জানিতে পারিবে 1 ১॥ পরে রুষ্ককে তোমার কাছে আনিয়া 
দিব। এমন ভাবে নিজের কাজ করিব যে অন্থলোকে কিছুই জানিতে পারিবে 
না॥ ঞ্রু॥ বড় কাজ করিয়া লোক জানাজানি করিতে নাই। যে নাবী বুদ্ধিমতী 
মে এমনি করিয়া চিরদিন সথখভোগ করে। আমার কথা শোনো মন স্থির 
করিয়া শীত্র গৃহে ফিরিয়া! যাও। তাহা হইলে আইহন দোষ দিবে না] ২॥ 
রাঁধা, তোমার মুখচুস্বন করিয়! বলিতেছি, আমার কথা শোনো! । শীদ্তর গৃহে 
ফিরিলে কেহ তিরস্কার করিবে না। তোমার ছু:খে আমার বুক ফাটিয় 
যাইতেছে। কথা শোনো, গদাধর শ্রীকৃষ্ণ নিজেই আসিয়! তোমাকে দেখা দিবেন। 
তুমি অস্থির হইও না| ৩। এইরূপে বিবিধ প্রবোধবাক্যে বুঝা ইয়া বড়াই 
সথীদদল সহ রাধাকে লইয়া গৃহে ফিরিল। বড়ু চণ্তীদাদ গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 


নিনায় কতিচিৎ কালান্‌ কথকচিৎ কৃষ্ণতৃষ্ণয়! | 
অথাধিভবতে। বাঁধ! জগাদ জরতীমিদং ॥ 
কষ্ের প্রতীক্ষায় কিয়ৎকাল অতিকষ্টে অতিবাহিত করিয়া রাধা জরতীকে 
ত্রিভুবনের অধীশ্বর সম্পর্কে এই কথা বলিবেন। 


মালবস্ীরাগং ॥ যতি; ॥ 


ফুটিল কদমফুল ভরে নৌআইল ডাল। 
এক্ভে! গোকুলক নাইল বাল গোপাল ॥ 
কত না রাখিব কুচ নেতে ওহাঁড়িআ | 
নিদয়হ্াদয় কাহু ন! গেল! বোলাইআ॥ ১ 
শৈশবের নেহা! বড়ায়ি কে না বিহড়াইল। 
প্রাণনাথ কান মোর এভে। ঘর নাইল॥ প্র ॥ 
মুছিআ! পেলায়িবে! বড়ায়ি শিষের সিন্ুর । 
বাছুর বলয় মো৷ করিবে! শঙ্খচুর ॥ 


অখ যাধাবিবনঃ ৩৪১ 


কান্ধ বিণী সব খন পোড়এ পরাণী। 

বিষাইল কাণ্ডের ঘাঁঞ যেছেন হুরিনী ॥ ২। 

পুনমতী সব গোআলিনী আাছে হুখে। 

কোণ দোষে বিধি মোক দিল এত দুখে ॥ 

আহোনিশি কাহ্াঞ্জির গুণ সৌঅরিজ]| 

বজরে গট়িল বুক না জাএ ফুটিআ ॥ ৩। 

জেঠ মাস গেল আসাঢ় পরবেশ। 

সামল মেঘে ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ | 

এভো নাইল নিঠুর সে নান্দের নন্দন। 

গাইল বড়ু চত্তীদাঁস বাসলীগণ॥ ৪॥ 

রাধার উক্তি : প্র্দুটিত কদম্বপুম্পের ভারে ডালগুলি হুইয়া পড়িয়াছে, 

হায় এখনো বালগোঁপাল গোকুলে আসিলেন না। আমার এ উন্নত যৌবন 
বসনাঞ্চলে আর কতদিন আবৃত রাখিব। নিষ্ুর প্রীকৃষ্ণ একবার বলিয়াও গেলেন 
না| ১॥ হায় বড়াই, শৈশবের প্রেম কে নষ্ট করিয়া দিল জানি না, গ্রাণনাথ 
তো৷ এখনে! গৃহে আমিলেন ন1। ঞ্ল॥ বড়াই, আমি সীমন্তের সিন্দুর মৃছিয়। 
ফেলিব, আমার বাছুর বলয় চূর্ণ করিয়া ফেলিব। বিষাক্ত শরের আঘাতে 
হরিণীর যেমন হয়, কষ্ণবিহনে আমার প্রাণও সর্বক্ষণ সেইকপ দগ্ধ হইতেছে 1২ ॥ 
আর সব গোয়ালিনী পুণ্যবতী, তাহারা স্থথে আছে। আমি কি দোষ 
করিয়াছি যে বিধাতা আমাকে এত ছুঃখ দিলেন। অহনিশ কৃষ্ণগুণ ম্মরণ 
কৰিতেছি কিন্তু আমার বুক বজ্ত দিয়] গঠিত তাই এখনো বিদীর্ণ হইল না ॥ ৩। 
জ্োষ্ঠ মাস শেষ হইয়া আধাঢ় আপিল, হায়, নিষ্ুর সে নন্দনন্দন তো৷ এখনো! 
আদিলেন না। বড়ু চণ্তীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 


চতুরে চতুরে। যাসান্‌ রাধে মুদিরমেছুরান্‌। 

গময় ত্বং গতৌ শক্তিরত্র মে নান্তি কাচন ॥ 

চতুর1 বাঁধিকা, মেঘান্বকার (বর্ধার ) এই চারিটা মাম কোনে! গ্রকারে 
কাটাইয়! দাও, আমার এখন যাইবার মত শক্তি নাই। 


রী 


৩৯২ বড়ু চতীদালের শ্রীকষ্চকীর্তন 
শ্ররাগঃ ॥ কুড়ুকঃ | 
আলাঁঢ় মানে নব মেঘ গরজএ। 
মদন কদনে মোর লয়ন ঝুরএ ॥ 
পাখী জাতী নহে বড়ায়ি উড়ী জাণ্ড তথ 
মোর প্রাণনাথ কাহ্থাঞ্চি' বসে ঘথ]1 | ১ ॥ 
কেমনে বঞ্চিবো বে বারিষা চারি মাষ। 
এ ভর যৌবনে কাহু করিলে নিরাস ॥ ঞ্॥ 
শ্রাবণ মাসে ঘন ঘন বরিষে। 
সেজাত সৃতি একসবী নিন্দ না আইসে ॥ 
কত না সহিব রে কুন্থমশরজাল]। 
হেন কালে বড়ায়ি কাহু সমে কর মেলা ॥ ২॥ 
ভাদর মীসে আহোনিশি আন্ধকারে। 
শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে ॥ 
তাত ন! দেখিবে! য্বে কাহ্বাঞ্জির মুখ । 
চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফুটি জায়িবে বুক | ৩॥ 
আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বাবিষী | 
মেঘ বহি! গেলে" ফুটিবেক কাশী । 
তর্বে কাহ্ন বিণী হৈব নিফল জীবন। 
গাইল বড়ু চণ্তীদ্াস বাস্লীগণ ॥ ৪ 
রাধার উক্তি: আধাঢ় মাসে নবমেঘের গর্জন শোনা যাইতেছে । মদদন- 
জালায় আমি অশ্রু বর্ণ করিতেছি । হায়, আমি তো! পাখী নই, নহিলে আমার 
প্রাণনাথ যেখানে অবস্থান করিতেছেন সেখানে উড়িয়া যাইতাম ॥ ১ ॥ বর্ধার 
এই চারিমাঁস কেমন করিয়া কাটাই । আমার এখন পূর্ণ যৌবন, এমন সময় 
প্রীক্$ক আমাকে নিরাঁশ করিলেন | প্র শ্রাবণ মাসে অবিবত বৃষ্টি পড়িতেছে, 
শয্যায় একলা শুইয়া নিদ্রা আপিতেছে না। আর যে পুষ্পশরের জাল সহ 
করিতে পারিতেছি না। বড়াই, এবার তুমি কষ্ণের সহিত মিলনের আয়োজন 
করে| ॥ ২ ॥ ভাদ্র মাসের আকাশ দিবারাত্র মেঘে অন্ধকার কিয়! আছে। মধুর 


দ্বাঢুবী ও ডাছকের কলরব, শোনা যায়। এই অবস্থায় যদি কঙচ-মুখ দেখিতে 
না পাই, তাহা হইলে তাবিতে ভাবিতে আমার বুক ফাটিয়া যাইবে ॥ ৩॥ 


অথ রাধাবিবহঃ ওয় 


'আগ্গিন মাসের শেষে বর্ধা ধরিয়! আসিবে, মেঘ চলিয়! গেলে কাশফুল ফুটিবে। 
তখনো যদি কৃষ্ণ দেখ! না! দেন তাহা হইলে এ জীবন বিফল হইবে। বু 
চণ্তীঙাম গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 


মা খেদং ভজ কল্যাণি স্থিরতাং নয় মানসং। 
রাধে কষ্চোহচিরাদেত্য তব ম্পর্শং করিস্তুতি | 
কল্যাণী বাধিকা, খে করিও না, মন স্থির করো । কৃষ্ণ শীপ্রই আমিয়। 
তোমাকে ম্পর্শ করিবেন । 


মালবস্রীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥ 


হাথে চান্দ মানী বড়ায়ি করায়িলে' পাগলী । 
আইহনক পীঠ দিলে! লাজে তিলাঞ্চলী | 
আশোআশ দিআ] তোদ্ধে হৈলা এক ভীতে। 
কাহুত লাগিঅ1 মোর বেআকুল চীতে | ১ ॥ 
জাণিল জাণিল বডায়ি চিহ্নিল কাহ্থাঞ্রি”। 
আছুক পরসরম দরশনে নাহি ॥ ঞ্রু| 
তোন্ধার বচনে বড়ায়ি নেহা বাঢ়ায়িল। 
কাহ্ন সমে ভালে রদ ভূঞ্চিতে না পাইল । 
পুরুব জরমে কিবা খগুব্রত কৈল। 
তেকারণে মোর মনোরথ না পুরিল ॥ ২॥ 
দুখ স্থখ পাঁচ কথা কহিত্ে না পাইল। 
ঝালিআর ডাঁল১ যেন তখনে পালাইল ॥ 
দিনে দিনে তন্ন শেষ মদনতবরাসে । 
কৌতুকে বাঢ়ায়িল নেহা এবে সেই নাশে ॥ ৩॥ 
তোদ্ধার বচনে বড়ায়ি থীর নহে মনে । 
কেমতে পাও এবে শ্রীমধুন্দনে | 

কাহ্ছের উদ্দেশে যাহা হেন লএ মণে। 

গাইল বড়ু চণ্তীদান বাসলীগণে ॥ ৪ ॥ 


বসক্তরঞ্ন 'ডাল' স্থলে 'জল' হইবে মনে করেম | ভূমিকার পাঁঠ গরিচয় অধ্যা তষটবা 


৩৪৪ বড় চণতীষ্বামের ভ্রীক়ুফকীর্তন 


রাধার উক্তি : বড়াই, হাতে চীন তুলিয়া! দিবে এই ভরসা দিয়া আমাকে 
পাগল করিলে। আমি জাইছনকে অবজ্ঞা! করিলাম, লাজলজ্জা বিসর্জন 
করিলাম। তুমি আস্াস দিয়! সরিয়া গেলে, আমি প্রীকুফের জন্য ব্যাকুল চিত্তে 
কালযাঁপন করিতেছি ॥ ১ ॥ বড়াই, শ্রীরুষ্ণকে ভাল করিয়াই চিনিলাম। ম্পর্শরস 
দুরের কথা তাহার বর্শন পর্যস্ত পাইলাম ন] ॥ প্র ॥ বড়াই, তোমারই কথায় 
প্রেম বাড়াইলাম। কিন্তু তাহার সহিত ভাল করিয়! রসভোগের সুযোগ 
পাইলাম না। পূর্বজন্মে হয়তো খগ্ুব্রত করিয়াছি তাই আমার যনোরথ পূর্ণ 
হইল ন1॥ ২॥ তাহার কাছে স্থখছুঃখের কথা বলা হইল না। যাদুকরের 
তৈয়ারি গাছের ভাল যেমন দেখা দিয়া মৃহ্্তমধ্যেই অস্তিত হয়, শ্রীক্চও 
তেমনই অন্তর্ধান করিলেন । মদনজালায় আমার তন্দেহ জীর্ণ হইয়া যাইতেছে। 
ঘিনি কৌতুকবলে আমার প্রেমের উদ্বোধন করিলেন তিনিই তাহা বিনষ্ট 
করিতেছেন ॥ ৩ ॥ বড়াই গো, তোমার কথায় আমার মন শান্ত হইতেছে না। 
বলো কেমন করিয়! এখন শ্রীমধুস্দনকে পাই । আমি বলি তুমি শ্রীকঞ্চের 
উদ্দেশে একবার যাঁও। বড়ু চণ্ীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 


জানে বাথ ন জানে বা সমুদ্দেশমহং হবেঃ | 
ততঃ কিং গমনাশক্তা যতোহং রাধিকে শুধুনা | 
হে বাধিকা, কৃষ্ণের উদ্দেশ আমি জাঁনিলেই বা কি আর না জানিলেই বা! 
কি? কারণ আমি এখন যাইতে অসমর্থ । 


আহেররাগঃ ॥ ঝুডুক্ঃ ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ | 


আইস ল বড়ায়ি হের বচন আক্গার ধর 
র্তনমুদভী পিদ্ধ হাথে। 

হের মৌ করে” কাকুতী তোর চরণে ভকতী 
আণিআ! দিআর জগন্নাথে | ১ ॥ 

আল রাধে। 

নিলজী নিকুপে থাক কথ” গরিপ্ধ! পাইব তাঁক 
পাপমতী না বাসি লাজে। 


অথ ব্বাধাবিরহঃ 


বুইল তাক একবার তোধ মন বাধার 


বোল পালী গেল! দেবরাজে 1 ২ ॥ 
আল বড়াঘসি। 


না বোল বড়াক্সি হেন আতি-নিঠু্ব বচন 
এ তোদ্ষার বএসের দোষে। 

আঁলিসের পরসাদে ছুথমুখ নাহি" জাণ 
তে তোক্গাত উপজএ রোষে ॥ ৩॥ 

আন্থখর পরিহর কে তোকে দিব উত্তর 
ঠাঠী বড়ী গোআলিনী তে! । 

উপদেশ বোল তোক্ষে কথ] কাহ্ন পাইব আকঙ্ষে 
চাঁহিআ আণিআ। দিবৌ মো! ॥ ৪ ॥ 

এ বোলে পাইলে 1 সুখ চুষ্বো৷ বড়ায়ি তোর মুখ 
আজি মোর ভৈল শুভদিনে। 

যথ"। যখ] বুলে কাহ্ু চাহ বড়ায়ি সেই থান 
তরে তার পাইব দরশনে ॥ ৫ ॥ 

শুণহ নাতিনী রাহী হাঠীবাক বল নাহি 
কথ গিআ চাহিবে। মে! হরী। 

মণে কৈলে1 আন্থমান তোকে উপেখিআ কানু 
গেল! দূর মথুবা নগরী ॥ ৬ | 

তোর যুগতীঞ' বুট়ী আন্ষাক নিন্দতে ছাড়ী 
মথুরীক গেল প্রাণেম্বরে । 

চরণে ধরে? তোন্ষার কানু দেহ একবার 
নহে বধ দিবে। মো তোদ্ষাবে ॥ ৭ ॥ 


জাইবে। মথুর! নগর মোর আগে সত্য কর 
আর কো ন। বঙ্কারিবী মোরে । 

বাবে বারে ছুখ পাইলে! ভাগে পরাঁণে না ময়িলো 
সরূপ কহিলে। তোদ্ষাবে ॥ ৮ ॥ 

হের শির কর যোগে সত্য করে? তোর আগে 
তোক ছুখ ন! দিবো মো আর । 


১০০০ 


৩৪৬ বু চতীঙাসের ভীরুফকীর্তন 


ঘে আছে মোর কপালে ফলিবেক দেসি কালে 
তাত থান জাহ একবাত ॥ ৯॥ 
নাতিনী তোর বচনে হের মে করিলে 1 গমনে 
মধুর! কাছের উদ্দেশে | 
লাগ পাইলে' তার থানে করিবে বড় যতনে 
গাইল ব্ডু চণ্ডীদাসে ॥ ১* ॥ 
রাধার উক্তি: বড়াই, আমার কথা শোনে! । এই বত্বাঙ্ুরীয় দিতেছি, 
হাতে পরো । আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি জগন্নাথকে আনিয়! দাও ॥ ১॥ 
বড়াইর উক্তি: লজ্জাহীন| বাঁধা, তুমি চুপ করিয়া থাকো। তাহাকে এখন 
কোথায় পাইৰ? পাপিষ্ঠা, এ কথা বলিতে তোমার লজ্জা হয় না? তোমার 
মনস্বহির জন্য তাহাকে একবার বলিলাম। তিনি আমার কথা রক্ষ! করিয়া 
গেলেন ॥ ২ ॥ রীধার উক্তি: ওগো বড়াই, এমন নিষ্ঠুর বাকা বলিও ন1। 
তোমার বয়স হইয়াছে। আলম্তবশতঃ তোমার দুঃখবোধ লুপ্ত হইয়াছে। তাই 
তুমি কষ্ট হইতেছ ॥ ৩॥ বড়াইর উক্তি: বাজে কথা বলিও না। বাধা 
তুষি বড় প্রগল্ভা। কে তোমার সঙ্গে কথায় পারিবে? কোথায় কৃষ্ণকে পাইব 
সেই কথা! আমাকে বলিয়! দাও। তাহা হইলে আমি তাঁহাকে খুঁজিয়া আনিয়া 
দিব ॥ ৪ ॥ রাধার উক্তি : বড়াই, তোমার এ কথা শুনিয়া আমি সুখী হইলাম। 
তোমার মুখচুম্ধন করি। আজ আমার শুভদ্দিন হইল। ওগো বড়াই, কৃষ্ণ 
যেখানে যেখানে ঘুরিয়! বেড়ান সেই সেই স্থানে সন্ধান করে! | অবশ্যই তীহার 
দর্শন পাইবে ॥ বড়াইর উক্তি: নাতিনী বাধিকা, তোমাকে বলি শোনে। 
কোথ। গিয় শ্রীহত্বির সন্ধান করিব? আমার চলিবার শক্তি নাই। অন্থমান 
হয় কৃষ্ণ তোমাকে উপেক্ষা করিয়] সুদূর মথুরায় চলিয়া! গিয়াছেন ॥ ৬ ॥ রাধার 
উক্তি: বৃদ্ধা, তোমার পরামর্শে ই প্রাণেশ্বর আমাকে নিদ্রিত অবস্থায় পরিত্যাগ 
করিয়া! মথুরায় গিয়াছেন। তোমার চরণে ধরিয়া বলিতেছি একবার কৃষ্ণকে 
আনিয়া দাও। নহিলে তোমাকে আমার মৃতার জন্ত দায়ী কবিব|৭॥ 
বড়াইর উক্তি: আচ্ছা, সত্য করিয়! বলো যে আর কখনে! জাম্ীকে তিরস্কার 
করিবে না। তাহ! হইলে মথুরায় যাইতে পারি। বারংবার অনেক ছুঃখভোগ 
করিয়াছি। প্রাণে যে মরি নাই সেই আমার বড় ভাগা। এই সার কথা 
এভোমাকে বলিলাম 1 ৮ | বাঁধার উক্তি: এই মাধায় হাত দিয়া তোমার সম্মুখে 
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শপথ করিতেছি, তোষাকে আর কখনো দুঃখ দিব না। আমার কপালে যাহ! 
আছে কালক্রমে ভাহা! ফলিবেই। তবু ভূমি একবার তাহার কাছে যাও ॥ ৯ 
বড়াইর উক্তি : নাঁতিনী রাধা, তোমার কথায় কের উদ্দেশে এই দেখে! 
মধুবায় ঘাইতেছি। তাঁহার নাগাল পাইলে তাহাকে আনিবার জন্ত অতিশয় 
যত্বু করিব। বড় চণ্ীদাস গাছিলেন ॥ ১০ ॥ 


মথুরাঁনগরীং গত্বা জরতী মধুস্থদনং। 
জগাদ বিরহে মগ্রা! রাঁধা তে শরণং গতা ॥ 
ইতি শ্রোত্রাশয়ং কৃত্বা জগাদ জরতীং হরিঃ। 
রাধিকামন্থানিঃশেষং নাগরঃ পরমাক্ষরমূ। 
বৃদ্ধা মথুরানগরে গিয়া মধুস্থদনকে বলিল, বিরহিণী রাধা তোমার শরণীর্থী। 
এই কথা শুনিয়া নাগর হরি রাধিকার প্রতি জুদ্ধ হইয়া এই কথা বলিলেন। 


পাহাঁড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ 


আহা । নী বড় রাধ| দেখিলে প্রাণ হরে। 
আঁল। তাহার ঠাইক জাইতে লাগে বড় ডরে ॥ 
এখো! গোপী ভাল নহে সব ছুঠ মণে। 

কেমনে বাঢ়ায়িব পা জাণহ আপণে ॥ ১॥ 

আর কিব! জাইবারে বড়াঁয়ি বোলহ আঙ্ষারে। 
রাঁধাত লাগিতআ কান কিবা নাহি করে ॥ প্র 
হাথত ধরিআ! মোর দগধ পরাণে। 

আপণে বুইল তোক্ষে আন্ষার কারণে ॥ 

তর্ভে! আহ্মতী মোক ন'1 দিলেক বাহী। 
আর তার মুখ ন1 দেখে হুন্দর কাহাগ্রি | ২॥ 
বিথর বুলি বড়ায়ি কাজ কিছু নাহী 
তোদ্ধার বিদিত ঘত বুইল রাহী ॥ 

চরণে ধরিআ। বোলে । চল তোদ্ধে ঘর। 

গাইল বড়ু চণ্ডীদাম বাঁদলীবর ॥ ৩। 


৩৯৮ বড় চণতীদালের প্রীকৃষ্কীর্ডন 


কষের উক্তি: রাধা বড়ই প্রগল্ভা। তাহাকে দেখিলে হৎকম্প হয়| 
তাহার দ্নিকটে যাইতে ভয় লাগে । গোপীনের মধো একজনও ভাল নয়। 
সকলেরই দুষ্ট স্বভাব-। তুমি নিজেই বলো, এ অবস্থায় কেমন করিয়া যাই ॥ ১ 
রাধার জন্ত আমি কি করি নাই বলো? তথাপি আমাকে ঘাইবার জন্ত আর 
কেন বলিতেছ ॥ ক ॥ ব্বামার দগ্ধ প্রাণ শাস্ত করিবার জন্ত তুমি নিজে তাহা 
হাতে ধরিয়া বলিলে। তবু বাঁধা আমার প্রতি আন্গকুল্য করিল না। তাই 
স্থির করিয়াছি আর তাহার মুখ দ্বেখিব না ॥ ২| দেখো বড়াই, বেশী কথা 
বলিয়া কোনো লাভ নাই। বাঁধা যাহা বলিয়াছে তাহা! তোমার অবিদ্দিত 
নয়। তাই তোমার পায়ে ধরিয়া বলিতেছি গৃহে ফিরিয়া! যাঁও। বড় 
চত্ীদাস গাহিলেন ॥ ৩ ॥ 


গুজ্জরীরাগঃ। কুড়ুন্ধ; ॥ 


বুঝিতে না পারো কাহ্থাঞ্রিট তোদ্ষার চরিত । 
য।চিতে উপেখহ তোদ্ষে সে আমৃত ॥ 

আর কতো! ধিক না] বুলিব চন্ত্রাবলী । 

মোর বোলে তর করী আইস বনমালী ॥ ১ 
আন্বখিলী চন্দ্রাবলী বিকলী বিরহে। 

এবে তাক তেজিত্ে উচিত তোর নহে ॥ গ্র॥ 
মোর বোলে তোদ্ষে তার পাক না আপিবেঁ। 
পাছে কলি কাহ্ছাঞ্জি বিরহছুখ পাইবে ॥ 
ভাত ন। খাইলি তবে তাহার কারণে। 
শাকর খাইরে তোদ্ষে আদরাহ কেন্কে ॥২॥ 
ভাগিল সোনার ঘট যুড়ীবাক পাতী। 

উত্তম জনের নেহা! তেহেন মুরানী ॥ 

যে পুণি আধম জন আস্তরে কপট। 

তাহার সে নেহ! যে মাটির ঘট ॥ ৩॥ 
রাধিকা! থাঁকিলী বঙ্গি আপণাঁর ঘরে। 
তোদ্ষে থাকিলা আদি মথুরা নগরে | 
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আপি গাই করী মোর আকুল পরাণে। 
গাইল বু চণ্ডীদান বাঁসলীগণে ॥ ৪ ॥ 
বড়াইর উক্তি : হে কৃষ্ণ, তোমার চরিজ আমি বুঝিতে পান্ধি না। হাতে 
পাওয়া অমতকে উপেক্ষা করিতেছ কেন? বনমালী, আমার কথায় ভরস! 
করিয়া আইল। চন্দ্রাবলী আর কখনো তোমাকে দুর্ঘচন বলিবে না ॥ ১॥ 
দুঃখিনী রাধিকণ বিরহে ব্যাকুল, তাহাকে এখন ত্যাগ কর] তোমার পক্ষে উচিত 
নয়॥ ঞ॥ আমার কথায় ধর্দি তাহার কাছে আনিতে না চাহ, তাহা হইলে 
পরে কিন্তু বিরহ-ছুঃখ পাইবে। একদিন তাহার জন্ত ভাত খাও নাই, আজ 
তুমি শাকর খাইবার জন্য উৎস্থক হইয়াছ কেন ॥ ২॥ সোনার ঘট তাঙ্গিলেও 
জোড়া যায়। সঙ্জনের প্রেমও তেমনই । কিন্ত যে জন অধম, যাহার অস্তর 
কপটতাপূর্ণ, তাহার প্রেম মাটির ঘটের সমান ॥ ৩ ॥ রাধিকা আপন গৃহে বসিয়া 
রহিল, আর তুমি আগিয়! রহিলে মথুরা নগরে । আসা যাওয়া করিয়৷ আমার 
প্রাণাস্ত হইল। বড়ু চণ্ীদাস গাহিলেন ॥ ৪ ॥ 


বিভাষরাগঃ ॥ বুুন্কঃ | 
শকতী না কর বড়ায়ি বোলে? মে। তোদ্ধারে। 
জায়িতে না ফুরে মন নাম শুণী তারে ॥ 
যত ছুখ দিল মোরে তোম্ষার গোঁচরে । 
হেন মন কৈলে! আর ন। দেখিকৌ! তারে ॥ ১। 
আগ বড়ায়ি বাহুড়ী যাহ তথী। 
রাধিকা লাগিআা মোক না কর শকতী ॥ ঞ॥ 
কাটিল ঘাঅত লেম্বুরস দেহ কত। 
তোদ্ষার বিদিত মোরে বাঁধা বুইল যত। 
এ ধন বনতী সব তেজিবাক পারী। 
দুসহ বচন্তাঁপ না সে মূরারী ॥ ২॥ 
মথুরা আইলাহো৷ তেজি গোঁকুলের বাস। 
মন কৈলে। করিবৌ মো কংসের বিনাম ॥ 
বিরহে কা১ 


পু'ধি অসমাণ্ড। শেধাংশ পাওয়া যায় নাই। 


8 বড় চততীফাদেষ প্ীষকীর্তন 


কৃষ্ণের উক্তি: বড়াই তোমাকে বলি, তুমি আর অনথরোধ করিও না। 
ভাহার নাম শুনিয়! আমার আর যাইতে ইচ্ছা হয় না। দেয়ে আমাকে কত 
দুঃখ দিয়াছে তাহা! তো তোমার অবিদিত নয়। আমি মনস্থির করিয়াছি আর 
তাহাকে দেখিব না ॥ ১। ওগো বড়াই, যাঁও তুমি সেখানে ফিরিয়া যাঁও। 
রাধিকাঁর দন্ত আর আমাকে বলিও নাঁ। ধ॥ কাটা ঘায়ে আর কত লেবুর রম 
দিবে? বাঁধা ঘত কথা বলিয়াছে তাহা তে| তোমার অজানা পয়। এই 
ধন-ব-রাজা-এশবর্য মবই ত্যাগ করিতে পারি কিন্তু দুঃসহ বাকাজালা সহ 
করিতে পারি না । ২ ॥ গোকুলের বাদ ত্যাগ করিয়া ষখুরায় আসিয়াছি। বিষ 
করিয়াছি কংসের বিনাশ করিব। 


শরীরকে সিন কি 
দলটি দ্রিমাক হয়েছে খাঁটি বাংলা উচ্ধারপরীতিরক্জুলরণৈ। বাংল উদ্দারণের 
একটা বিশেষ নীতি এই মে; যদি কোনো একক মূ্রদূল পূর্ববর্তী ব! পবা 
শোর লঙ্গে যুক্ত না ছয়ে 'অলপ্ভাবে উচ্চারিত'ছয় তরে সেই দলটি খ্বাতঃই দীর্ঘ 
ও ছিমাজক হঘ়। আরও দু-একটি দৃষ্টাস্ত দিচ্ছি 
গোআলার “বি-' আক্ষে | আতিশয় বালী । 
স্দাঁনিখও, পা ৪৯1১ 
“কে-তোকে জাণাইলে | মাউলানী সম্বন্ধ । 

-দানখণ্ড, গা ২৬১ 
এখানে “ঝি ও “কে? শব্দের দ্বিমাত্রকতা লক্ষিতব্য। দ্বিতীয় উদ্দাহরণের 
'মাউলানী' শষের ধ্বনিরূপটিও লক্ষিতব্য। এই শবের “মাউ, দলটি সংকৃচিত 
ও একমাত্রক বলে গণ্য হয়েছে। শবের অপ্রান্তবর্তী হ্বরাস্ত রুদ্বধলের 
সংকোচন ও একমাত্রকত। খাটি বাংলা উচ্চারণ-সম্মত অর্থাৎ বাংলাভাষার 
পক্ষে স্বাভাবিক । বাংলাভাষার এই ম্বাভাবিক উচ্চারণরূপ শ্ীকৃফকীর্তনের 
ছন্দে বলপরিমাণে স্বীকৃতি পেয়েছে । আর-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।-_ 

গোআলের বহু বি- | লই জাইব আদ্ছে। 

--তান্,লখণ্ড পা ১৫1১ 
এখানে শুধু “ঝি” শব্দের ছিমাত্রকতা নয়, 'লইআ' ও '“জাইব' শবে লই, 
ও জাই, এ-দুটি শব্মধ্যবর্তী স্বরাস্ত কদ্ধদলের মংকোঁচন তথা একমাত্রকতাও 
লক্ষণীয় । মুক্ত ও , রুদ্ধ দলের এই ছ্বিবিধ গ্রয়োগই বাংলাভাষার পক্ষে 
স্বাডাবিক। এই স্বাভাবিকতার স্বীকৃতি বড়ু চণ্ডীঘাসের পক্ষে কৃতিত্বের বিষয় 
এবং এটা তার রচনার একটি বৈশিষ্ট্য । পরবর্তী কালে এই বৈশিষ্ট্য লোপ 
পেয়ে যায়। কেননা, সংস্কৃত 'অক্ষরবৃত্ত' ছন্দের সংস্কার ভাঁরতচন্রপ্রমুখ কবিদের 
গ্রবন্তিত করে বাঁংল1 ছদ্দকে অক্ষরসংখ্যার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করবার 
দিকে। ফলে ধ্নিমূল্যনিরপেক্ষ বাংল! অক্ষববৃত্ত' বীতির ছন্দে যে কৃত্রিমত। 
দ্নেখা দ্নেয়, বাংল। ছন্দ এখনও তার থেকে পুরোপুরি মৃক্ত হতে পারেনি । বড় 
চণতীদালের রচনায় এই কুতিমতা ছিল ন1। 

দেখা গেল, বু চশীদাদেষ পূর্বে বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত ছি প্রাচীন 
প্রার়ত- বা! প্রত্ব-রীতি। তার নিদর্শন পাওয়] মায় চর্যাঈীতিগুলিতে | তাঁর পরে 
প্রচলিত হয় বাংলা লৌকিক ব্বীতিগ্ব ছন্দ । এই বীতিন্ প্রথম নিদর্শন মেলে 


৯৭ 





৪১৮ . বু চতীফাদের ভীড়কীর্ভন 


লোচদঘাঁদেয ধামাপদি-লচনায়। আর বড় চতীয়াসের রচনা পাই এই ছু 
সময়ে গঠিত বাংলা পামুরীতির প্রথম হার্থ নিদর্শন । এই লাধুরীতিই ছিল ভার 
প্রধান আবরহ্ধন। নে লষয় থেকে এই সাধুরীতিই বাংল! লাহিত্োরশ প্রধান 
অবলম্বন হয়ে দাড়ালি। ছপেক্ষারুত আধুনিক কালে এই সাধুরীতিকেই অক্ষয- 
সংখ্যার লোহার ছাচে ফেলে গড়ে তোলা! হয় 'বাংলা অক্ষরবৃত্ত' রীতির 
ছন্দ। 

পরিশেষে এই ছন্দোরীতিগুলির একটু পারিভাবিক পরিচয় দেওয়! 
প্রয়োজন চর্ধাগীতিগুলিতে যে প্রাচীন ছন্দোরীতির প্রয়োগ দেখা যায়, সংস্কৃত 
ও প্রার্কত ছদ্দশান্ত্রে তাকে বলা হয় “মাত্রাবৃত্ত' । আধুনিক পরিভাষায় তাকে 
বলি প্রাচীন ব৷ প্রত্ব “কলামাত্রিক' বা 'কলাবৃত্ত' (৫380069056 বা! 25006) 
রীতি। কেননা, ঠিক এইজাতীয় কলাবৃত্ত রীতি (যাতে দীর্ঘনবান্ত মুক্ত দলের 
ছিমাত্রকতা স্বীকৃত হয়) আজকাল আর প্রচলিত নেই। লোচনদাসের 
ধামালিতে বা রামপ্রমাদের গানে যে লৌকিক রীতির প্রয়োগ দেখি, আধুনিক 
পরিভাষায় তাকে বলি পলমাত্রিক' বা 'দলবৃত্ত' (5511810 ) বীতি। কেননা, 
এই রীতিতে মুক্তরুত্ধনির্ধিশেষে প্রত্যেকটি দলই এক মাত্রা বলে গণ্য। আর, 
বড় চণ্তীদাসের অবলম্থিত যে মুখ্য ছন্দোরীতিকে বলেছি 'দাধুরীতি', তার 
আধুনিক পারিভাবিক লাম “ষিশ্র কলাবৃত্ব' (10158 10000 )। এই রীতিকে 
“মিশ্র' বলবার হেতু কি,তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে । আধুনিক বাংল! অক্ষয়- 
বৃত্' যে এই রীতিরই অর্বাচীন প্রকারভেদযান্ত। সে কথাও পূর্বে বলা হয়েছে। . 


২। ছন্দোরপ 

ছন্দোরীতির দ্বারা হুচিত হয় ছন্দের অস্তঃপ্রন্কতি, আয় ছন্দোরপের ছার! 
প্রকাশ পায় ভার বহ্বাকৃতি। রূপবৈচিক্ের বিচারেও বাংল! ছন্দের 
ইতিহাসে প্রীরুদকীর্তনের স্থান প্রথম পর্যাঘেই নির্দিষ্ট হতে পারে। 

ভরকষবীর্ভন কাব্যের ছদাপংক্ষি গঠিত হয়েছে প্রধানতঃ চার মাকার 
পর্যঘোগে। ছয় মাত্রীর পর্ধের নিদর্শন আছে কিছু কিছু। ছন্দের 'পদ' 
গঠিত হয় লাধান্বপতঃ দুই পর্বের যোগে এবং কখনও কখনও তিন পর্ষের যৌগে। 
পদমংখা! অনুসারে ছন্দপংক্তি একপথী, ছিপ্দী, জিপদী ও চৌপদী, এই চার 
প্রকারের হয়ে থাকে । এই প্রকারভেষেরই নাম “ছন্দোবদ্ধ' | ঘার ছলে 


ভীয়ষ্কীর্তনের ছনা-পিচয় , ৪5৪ 


রূপটৈচিভা নিয়ত হয় তার বন্ধবৈচিতোদ হারা!। নিয়ে দৃ্টাস্বঘোগে শ্রীক- 


কীর্তন কাব্য ছন্দোগত রূপসম্পদের অর্থ বঙ্ধবৈচিজোর নংন্ষি পরিচয় 
দেওয়। গেল। 


ছয় মাত্রার পর্ব 
অধুনাপূর্ব যুগের বাংলা সাছিত্যে চারমান্রা। পর্ধের তুলনায় ছয়মানজা পর্বের 
প্রয়োগ কম। তবু বড় চণ্ডীদাসের রচনায় ছয়ষাত্রা পর্বের যে প্রয়োগবৈচিত্র্য 
দেখ! যায়, তা তার পক্ষে কৃতিত্বেরই বিষয়। এই কাব্যে ছয়মান্জা পর্যের 
রচনায় ঘুরকম ছন্দোবদ্ধ দেখ! ঘায়--একপদী-ও ছবিপদী। যেমন-- 

১। ছুই পর্বের (৬+৫ মাঝ! ) অপূর্ণ একপর্দী পংকি-_ 
আরিলা দ্বেবের | হ্থমতি শ্তণী। 
কংসের আগক | নারদ মূনী | | 

-_ জন্মখণ্ড, পা ৩১ 
প্রাচীন পরিভাষায় এই ছন্দোবন্ধের নাম 'একাবলী,। 

২। তিন পর্বের (৬+-৬+-২ মাত্রা ) অপূর্ণ একপন্ধী পংক্তি-_ 

নিশি আন্ধিজারী | তাহাত কেমনে | নারী। 
জিএ সে জাহাঁর | পাঁনত পুরুষ | নাহী ॥ 
্‌ -রাধাবিরহ, পা ২১২।১ 

৩। চার পর্বের (৬+-৬ | ৬+২ মান্ধা ) অপূর্ণ দ্বিপন্ধী পংক্তি-_ 

চারি দি তরু | -পুষ্প মুকুলিল | বহে বসন্তের | বাএ। 
আম্ঘভালে বসী | কুষ্ধিলী কুহছলে | লাগে বিষবাণ | -ঘাঁএ ॥ 

৮ -বংনখণ্ড পা ১৭৪১ 
প্রাচীন মতে এই বন্ধের নাম 'লঘু ত্রিপধী'। আমলে এই বদ্ধকে “ত্রিপদী' না 
বলে “ছিপদী' বলাই সমীচীন । কারণ এব ছয় মাতার ভাগগুলি পদ" লয়, পর্য। 
এ প্রসঙ্গে র্টবা লেখকের ০০০০৪ ৬-৭ ৮ ১২৬-২৭ )। 
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৪২০ ও বু চতীধালের শ্রীফফকীর্তন 


মিলিত হয়ে এক-একটি 'ঘুক্তপর্ধিক পৰ্ব' উৎপ্ হয়। পরবর্তী দৃষটান্তগলিতে 
লুগ্ত পর্ধযতি নির্দিষ্ট হল স্িবিন্দু দড-চিন্তের খারা। 
১। নিসা ািরর 
বুদ্দাঝন | মোর থানে। 
বশ বা | জাণ্ড গানে | 
না কর তৌ- | মন আনে। 
আদ্দে অস্থর, | -দলন্‌ কাছে | 
স্ীনখণ্ড। পা ২৫।১ 
বংশ" শব্ধ ব্রিমান্্ক প্রত্বকলাবৃত্ত রীতি অনুসারে । “অন্থযত ও 'দসন্‌; 
শবাছুটি ছবিমান্জক বাংলা লৌকিক রীতি অনুসারে । খাঁটি বাংলা উচ্চারণ 
অনুসারে “তো” শবটিও ছিমাত্রক বলে গণ্য হয়েছে । 
২। সার্ঘদুই পর্বের (৪+৪+২) একপদী বন্ধ-_ 
যোগী যোগ | চিন্তে যেহ্ছ | -মনে। 
, কাহ্াঞ্চি ছাঁড়ী | না জাণো মে৷ | আনে। 
-_রাধাবিরহ, পা ১৯৫।১ 
'কাহ্যাঙ্জি” ( -কাহাই,) শবটি িমাত্রক লৌকিক উচ্চারণে 
৩। সাধ তিন পবের (৪45 | ৪4২) দ্বিপ্দী ব্ধ। আট ছয় মাত্রার 
এই দ্বিপর্দী বন্ধেরই প্রচলিত নাম পয়ার । 
পাঁথি নহে | তাঁর ঠাই | উড়ী পড়ি | জাও | 
যেদনী বি: দার দেউ | পদিআ। লু: কাও' ॥ 
-বংশীথণ্, পা ১৬৯২ 
£। দ্শ-আট (৪+৪+২ | ৪49) মাত্রার দ্বিপর্দী বন্ধ-__- 
গোআলজরম আমে শুণ | 
দধি ছুধে উতপতী ৷ 
এবে তাক উপেখহ কেছ্ছে | 
তোর ভৈল কি কুষতী । 
--নৌকাখণ্ড, পা ৭২২ 
দপুচিষ্ছ পদযতিজাঁপক | অনাবশ্তকবোধে পর্বযতি দেখানে! হল না। 
অতপর পরবর্তী মৃষ্ান্তগুলিতে এই রীতিই অহ্দরণ করা যাবে । 


ভীকফকীর্তমের ছন্গ-প্িচা ৪২১ 


' | আট-ছয়-আট মানার ভরিপনী বন্ধ-. 
মে! ধর্ষে জাপিতে। হেন | করিবে তে] ল- | 
তরে"নাপিতে৷ এ বাটে। 
নাহি" যাইত! দধি ছুধ | বিকণিতে ল- | 
কাহ্থাঞ্চি' মথ,রার হাটে । 
-্বৃন্াবনধণ্ড, পা ১২৪।১-২ 
৬। আট-ছয়-দশ মাত্রার ভ্রিপদী বন্ধ__ 
সর বাশীর নাদ | শুণিা বড়াযি | 
রাদ্ধিলে] ঘে হুনহ কাহিনী । 
আহ্বল ব্যঞ্জনে মো- | লেশোআর দিলে" | 
সাকে দিলে কানাসোআা পাণী॥ 
-স্বংশীথণ্ড, পা ১৭৫।২ 
শ। আট-আট-দশ মাত্রার ব্রিপ্দী বন্ধ-_ 
সোঞরী কাহ্ছের বাণী | 
না রহে মোর পরাণী | 
চেতন নাহিক মোর দেহে। 
তেজিলে! সখ আসেন | 
দিনে দিনে তনু যেষ | 
ভাবিঞ সে কা-ন্থের নেহে ॥ 
স্প্রাধাবিরহ, পা ২২২১ 
পরীঞ্চকীর্তন কাব্যে যথার্থ চৌপ্রদীর নিদর্শন নেই। এই কাব্যে একপদী 
“ও ভ্রিপদীর তৃলনায় দিপদীর প্রয়োগই বেশি। আবার ছিপদ্দীবন্ধগুলির মধ্যে 
'পয়ারের প্রয়োগই সর্বাধিক । বস্ততঃ পদ্মারবন্ধই বাংল! কাব্যমাহিত্যের প্রধান 
আশ্রয়। এই পয়ারবন্ধের আদিরপ ও তার প্রথম প্রভাব দেখা গেল বু 
ভশ্তীদ্বাসের রচনায় । বাংল! ছন্দের ইতিহানে এটি বিশেষভাবে উন্লেখঘোগা। 
একপদী, ঘিপদী ও ব্রিপ্দী, এগুলি হল পংকিবদ্ধের প্রকারতো । শ্রীক- 
ক্কীর্তন কাব্যে শ্নোকবন্ধ রচনাতেও কিছু বৈচিজ্্া দেখা যায়। ছুইপংক্তির 
যোগে যে গ্লোক রচিত, তাকে বলা যায় “যুগ্মকবদ্ধ' (০০41৬ )। যুগ্ধাক বন্ধ 
স্থপরিচিত | পূর্বোদ্ধূত সব ঘৃষ্টান্তই এই বন্ধে রচিত। 
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তিন পংক্তিতে রচিত শ্লৌককে বলা' ঘাস “ত্রিকবষ্ধ' (19161) । যুগ্াকেক 
ন্যায় ভ্বিকবন্ধও পর্যের আয়তনতেদে ছ্িবিধ। ছয়মাত্র! পর্বের ত্রিকবন্ধের দৃষ্টান্ত: 
এই ।-- | 
কেন্ছে হেন কাম | কৈলে। 
সব ফুল ফল | লৈলে। 
বৃন্দাবন মাঝে | পসিআ- রাধা | সব তরু শুন | কৈলে'। 
_-বৃন্দাবন খণ্ড, পা ১২৪।১ 
চতুর্মাত্রপর্ধিক ত্রিকবদ্ধের বৈচিত্র কিছু বেশি। যেমন-- 
১। আট-আট-দশ মাক্ার ত্রিকবন্ধ-- 
| দূতী ধরে তোর পাএ। 
হের মোর প্রাণ জাএ। 
কহ মোরে জীবন-উপাএ ॥ 
-রাঁধাবিরহ, পা ১৯০।১ 
২। আট-আট-চৌন্দ মাত্রার ত্রিকবন্ধ-_ 
বাম করতে ব্দনে। 
দিআ গগনে নয়নে । 
তো-দ্বাক চিন্তে রাধা | নি-শ্চল মনে ॥ 
--রাধাবিরহ, পা ২১৫।২ 
“তোদ্ষাক' ও “নিশ্চল” শবে চার মাত্রা গণনীয় কলাবৃত্ত রীতিতে । 
৩। দশ-দশ-দশ মাত্রার ত্রিকবন্ধ-_ 
এ জন্মে বা না কয়িলে ভাগ । 
হারায়িলো কা-হ্ছের লাগ। 
আব তার ন৷ পায়িবো লাগ ॥ 
স্রাধাবিরহ, পা ১৯1২ 
৩। দশ-দশ-চৌদ্গ মাত্রায় ভ্রিকবন্ধ-__ 
সব খন চিন্তিত মুরারী। 
পরাণ ধরিতে না পা-রী। 
রহিব যৌৰনে আক্ষে | [কেমনে ] মন নেবা-বী । 
--রাধাবিযহ, পা ২১৩৬ 
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এখানে 'কেমনে' সম্ভবতঃ গানের খর? মাত্র। হুতবাং ছন্দের অ 
হিসাবে গণনীয় নয়। 

আশ] করি এই আলোচনা থেকে বোরা! যাবে যে, রন কাব্যের 
ছন্দসম্পদ্‌, বিশেষতঃ তাঁর রূপবৈচিত্রা, উপেক্ষণীয় নয়। এই কাব্যেই বাংলা 
ছন্দের সাধুরীতি অনেকাংশে বাংলাভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণের উপরে 
স্প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল এবং তৎকালেই পয়ার প্রভৃতি প্রধান প্রধান বন্ধ- 
গুলিও এক-একটি সুনির্দিষ্ট রূপ নিয়ে সাহিত্যের আমরে দেখা দিয়েছিল। তাই 
ত্বীকার করতে হুবে যে, বাংল! ছন্দের ইতিহামেও এই কাব্যখানির গুরুত্ব কম 
নয়। অর্থাৎ শুধু ভাষাতত্বের বিচারে নয়, ছন্দতত্বের বিচারেও শ্রীরুষ্কীর্তন 
কাব্যখানি ইতিহাসের আসরে একটি বড়ো আদন পাবার অধিকারী | 


